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সি 

শ্রীস্বরেজ্রমোহন ভট্টাচার্য 
প্রণীত। 

আট 

দ্বিতীয় লংস্করথ। 

কলিকাতা? 

৫১৯ নং কালীপ্রসাদ দক্তেব ছাট, "সাহিত্য-প্রচার" কার্ধ্যালন হইঠত 

শ্রীনবকুমার দত্ত কর্তৃক 
প্রকাশিত। 

১৩১৪ 

মূল্য ১।০ এক টাকা আট আন 



শা পপ, থা 

৫১ নং কালীগ্রসাদ দত্তের হ্বীট, “অবস্র প্রেস” হইতে 

শ্রীপঞ্চীনন মিত্র দ্বারা মুদ্রিত । 



নিবেদন । 

দানবকে ধত প্রকার শক্তি লইয়া নাঁড়চাঁড়া করিতে হয়, « 

সে সমস্তই দৈবীশক্তি। মানুষ যেন একটি কেন্দ্র+ জগতের সমু- 

রয় র শক্তি তিনি নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছেন,-- 
নিনিজে কি? চৈততন্ত পুরষষ। চৈতন্যপুরুষই কেন্দ্র এ 
ঠা উহ্বাদিগকে একত্রিত করিতেছেন । তারপরে খুৰ 

প্রবল তরঙ্গাকারে উহাদিগকে বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া দ্রিতে- 

ছেন। এইরূপ ধিনি. করিতে পারেন” তিনিই প্রকৃত মানুষ 
শক্তিকে স্ববশে আনা--শক্তির দ্বারা ইচ্ছামত কাঁধ্য করিয়া 

লও্য়াই মানুষের কাজ। এই কার্য সম্পন্ন করিবার জন্ত আরা. 

ধনার প্রয়ৌজন। তাই হিন্দুর দেবতা ও আরাধনা । 

দেবতা অীম, শক্তি অসীম-_-সাধনা অনস্ত। মানুষের ক্ষুদ্র 

শক্তিতে এই সমস্ত শক্তির আলোচনা-আদ্দোলন ও তত্ব নিরূপণ 

কর! ব্যক্তিগ্ত ক্ষমতার আয়ত্ব নহে। তবে দেবতা ও আরাধনার 
মূলতত্ব এই খ্রঙ্ছে প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। "মন্ত্রের 

স্বর-কম্পন, ভাব ও তত্বেরও আলোচনা করিবার প্রয়াস পাই- 
যাছি, ব্যাপার অতীব গুরুতর। ইহাতে সম্পূর্ণ মাফল্য লাভ 

করিবার আশা ছুরাশা মাত্র; তবে পাশ্চাত্য-শিক্ষা-বিরুত- 

মন্থিষ্ক ঝুঁন পথহারা ব্যক্তির যদি এতদ্গ্রস্থ পাঠে,'দেবতা ও 

আরাধনা প্রবৃত্তি হয়, সমস্থ শ্রম সফল জান করিব। ইতি 

অনন্তপুর ; 

১৩শে মাঘ, ১৩১৪ বং । 
শ্রীহ্বরেন্্রমো'হন ভট্টাচার্ধ্য | 





সুচীপত্র । 
পা 

বিষয় পৃষ্ঠা] বিষ 
প্রথম অধ্যায়। হিন্দু জড়োপাসক কি ন! 

সন্দেহের কথা ১ | হিন্দু বণউপাসক নহে 
প্রকটভাব ৫ | দেবতাপৃজার প্রয়োজন 

আছ্াশিক্তি ৯১ | আরাধনা 

পঞ্ীকরণ ' ১৪ | সুখের স্বরূপ 

মহামায়া ১৮ | সুখের সংস্কার 

ত্রি-গুণ ২৪ | দেবতার আরাধনা 

ভ্রি-শক্তি ২৭ স্ুথলাভ 

ব্রহ্মা ও সরন্বতী ৩৩ চি 

স্পন্দন বাদ ৩৭ 

বিষুত ও লক্ষ্মী . ৩৯ তৃতীয় অধ্যায়। 

বিষ্কুর পশুযোনি ৪১ | সংস্ব্-তৰ 

শিব ও কার্ল ৪৬ ইচ্ছাশক্তি 

এ 1 মন্ত্রের গতি 

দ্বিতীয় অধ্যায় । 1 মক্তব 
অন্ধার সি ৫৭ | মন্ত্র-সিদ্ধি 

দেবতত্ব ৬১ । প্রার্থনার উত্তর 
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বিষয় পৃষ্ঠা | বিষয় পষঠা 

চতুর্থ অধ্যায় । দৈব-বল রি এ 

ইন্জ্র ও অহল্যাহরণ ১৭১ 2 

ইন্দ্রের নারায়পকবচ ১৭৭ সপ্তম অধ্যায়। 

ইন্দ্রের ব্রন্বহত্য! ১৮৬ 

বৃত্রান্থুরের জন্ম ১৯১ | পুজাপ্রণালী ও তাহার 

দরধীচির অস্থি ও বৃত্রবধ ১৯৯ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা: ৩০৭ 

সূর্য্য ও চন্য, | ২০৩ | প্রত্যুষে পাঠের মত ৩১২ 

গ্রহ, নক্ষত্র ও অগ্ুবন্থ্ | গুরু ও স্্ী-গুরু পূজা ৩১৯ 

প্রভৃতি ২১২ | কুলকুগুলিনী পূজা ৩৩১ 

দক্ষপ্রজাপতি ও তদ্বংশ সাধারণ পূজা প্রণালীর 

এ বৈজ্ঞানিকত্ ৩৩৩ 

পঞ্চম অধ্যায়। রি 

ু্গাশক্তি অষ্টম অধ্যায় । 

১ ত্বান্ত্রিকী সাধনা ৩৪৭ 

১৪ ' কলির লক্ষণ ও বর্ধব্যতা' ৩৫৫ 

দশমহাবিদ্যা চারজন 

. উমার জন্ম ও শিবসংযোগ, কপ :.. পি 

অবপূর্ণা | ্ 
2 পর্ধ-ম-কার শোধন ৩৭২ 

পঞ্চ-মকারে, কালী-সাধনা ৩৮২ 

. ষ্ঠ অধ্যায় । গছ সাধনা 

গহিন! রাধাকফ- ৩৯৯ 

দেবতত্ব 



|৩/০ 
সস সিরপ 

নবম অধ্যায়। একাদশ অধ্যায়। 

গতলীলা দর্শন ৪০৫ টু রগ ৪২২ 

বুগলবূপ দর্শন ৮; জপের বিশেষ নিয়ম. ৪২৮ 

শালগ্রাম.ও শিবলিঙ্গ ৪১২ পঞ্কাঙ্গ শুদ্ধি ৪২৯ 

ূ মন্ত্শুদ্ধির উপায় . ৪৩৭. 

মন্ত্রের ঠদাবশাস্তি : ৪৩৪ 

দশম অধ্যায়। মন্ত্র-সিদ্ধির লক্ষণ , ৪৩৫ 

পশু-পুজা ৪১৫ দ্বাদশ অধ্যায় । 

অগ্রি-আরাধনা ৪১৭ : গ্রহশাস্তি রঃ 

জলের আরাধনা ৪১৯ | দৈববাণী প্রকাশ রে 
চপ 

পারাছিচা আহি 





প্রথম পরিচ্ছেদ | & 

সন্দেহের কথা । | 
শিষ্য । সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া, কত যুগ-মুগান্তর হইতে 

হিম্দুধন্্ তাহার বিমল-ন্নিপ্*কিরণ বিকীর্ণ করিয়া বিদ্যমান 
রহিয়াছে”-কত অতীত কাল হইতে এই ধর্মের আলোচনা, 
আন্দোলন ও সাধন-বহস্য উত্তেদ হইতেছে; কত বৈজ্ঞানিক, কত 
দার্শনিক ইহার সন্বন্ধে বাঁদান্থুবাদ, তর্কবিতর্কাদি করিয়াছেন, 
কিন্তু এই ধর্ম এখনও কি অসম্পূর্ণ বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন আছে? 

গুরু। এ প্রশ্ন কেন? টি 
শিব্য। বর্তমান ধুগের সভ্য-শিক্ষিত পাশ্চাত্যদেশীয়গণ, তথা 

পাশ্চাত্যঃশিক্ষা-দৃণ্ত-ভাঁরতবাসীর মধ্যে অনেকেই হিন্দুগণকে 
পৌন্তলিক,_জড়োপাসক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া স্বণা করিয়া 



দেবতা ও আরাধন। । 

গুরু । হিন্দুগ্বণ বহুদিন হইতে অধীনতা-শৃঙ্খল পরিয়। জড়বৎ 
হইয়াছে, কাজেই হিন্দু জড়োপাসক হইতে পাঁরে, অর্থাৎ তাহাঁ- 
দিগকে ফঁহা ইচ্ছা বলা যাইতে পারে,_নতুবা! যে সকল ধর্দের 
আস্থ মক্জায় পৌন্তলিকতা, সেই সকল ধর্যাঞ্জকগণ হিন্দুকে 
পৌত্তলিক বলে ! যাহাদের ধর্ম এখনও থঞ্জ বালকের ন্যায় 
উঠিয়া দাড়াইতে সক্ষম নহে, তাহারাই হিন্দুধঙ্মের নিন্দাবাদ 

কহ ইহা আশ্চর্যের বিষন্ধ সন্দেহ নাই। হিন্দুর ধর্ম, বিজ্ঞান- 

সম্মত! হিন্দুধর্ম দার্শনিকতায় পরিপূর্ণ। আশা করি, অতি 
অল্প দিনের মধ্যেই হিন্দুধর্মের অমল-ধবল কৌমুদ্রীতে সথগ্র 
দেশের, সমগ্র মানব, সমগ্র জাতি উদ্ভাসিত এবং প্রফুল্লিত 

হুইবে। সকলেই হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু হইবে। 
.. শিষ্য । হিন্দু, জড়োপাসক,--হিন্দু পৌত্তলিক ; অনেকেই 
একখ।] বলির! থাঁকে। 

গুরু । হিন্দুধন্দম বুঝিতে পারে না বলিয়াই এ্রর্নপ বলিব 

থাকে। | 

শিষ্য। হিল, খড় দড়ী মাটী রং ও অভ্র রাংতা -দিয়া 
ছবি প্রস্তুত কবিয়া, ঈশ্বর-জ্ঞানে তাহারই পুঁজ করিদ্া থাকে । 

গুর | তাহাতে কি দোষ হয়? 

শিষা। সেই যে, পুতুল প্রন্তত করিয়। পূজা করা হয়, 
তাহার কি কোন ক্ষম্ডী আছে? আমরাই তাহা প্রস্তত 

করিয়া! খাঁকি+আমরাই তাহ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়। থাকি 

আমরাই তাহার কর্ত।। তাহার কোন জ্ঞান নাঈ,-কোন 
শি, নাই,_ভবে তাহার গু! বা আরাধন! করিবার উদ্দেশ 
কি? তৎপরে অগ্নি, জল বাতাস, দিক্ ও কাল প্রভৃতি জড় 



দেবতা ও আরাধনা ।  . শু. 
পদার্থের পুজাতেও আমর! শরীর পাত, করিয়। থাকি। 

কষ্টোপার্জিত অর্থ, এ সকল ব্যাপারে ব্যয় করিয়৷ থাকি। 

অধিকন্ত, মৃঢ় বিশ্বাসে মুগ্ধ হইয়া অগ্নিপূজারপ যঙ্চকার্ধ্যাদি 
করিয়া অগ্নি, জল, মেঘ, আকাশ, বায়ু; এমন কি, আধিব্যাি 

মহামারী প্রভৃতিকে বশীভূত করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়া থাকি। 

এ সকল আমাদের ভ্রমাত্মক বিশ্বাস ও কুসংস্কার; তাহা হিন্দু 

ভিন্ন অন্যান্য ধন্মীধলম্বিগণ বলিয়। থাকেন। 

গুরু। তুমি যদি হিন্দুধর্ম বুঝিজ্ত চেষ্টা কর, তবে 
দেখিবে, হিন্কু যাহা করে, তাহার একবিন্দুও কুসংস্কার ব। 

মিথ্যা নহে। হিন্দু যাহা বুঝে, এখনও তাহার ত্রিসীমান্ 
পঁছছিতে অন্ত ধর্মাবলখিগণের বহু বিলম্ব । হিন্দুধর্ম গভীর সুস্্ 

আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে পূর্ণণ_ ইহা বুঝিতে চেষ্টা কর) জানিতে 

পারিবে, তোমাদের জড় বৈজ্ঞানিক ব৷ অন্ঠান্ত দেশের অগ্বা 

অস্মদ্দেশের হিন্দৃধর্ম-নিন্দুকগণ সুশিক্ষিত "ও সঙ্জন হইলেও 
তাহাদিগের দৃষ্টি, চিরপ্ররূড় সংস্কারের শাসনে স্কুল গঠিত জড় 
প্রাচীরের পর পারে যাইতে অনিচ্ছুক । তাহারা জানেন না যে, 

এই অতি বিচিত্রতাময় সষ্টি-রাজ্যের সীমা! কোথায়? তাহার 
জড়াতিরিক্ত কিছু বুঝেন না বলিয়াই, হিন্দুকে ০৪৪ 

বলিয়া থাফেন। 

শিষ্ট ; আমাদের শাস্ত্রে তেত্রিশকোটী দেবতার রী 
আছে,_তাহা কি সত্য? যথার্থই কি দেবতা আছেন? 

গুরু 'দেবত। নাই? ধর্ম নাই? তবে আছে কি? | 
'শিষা। দেবতারা কোথায় থাকেন 1. এ 

গরু স্বর্গে। 



৭& দেবতা ও আরাধনা । 
! 

পপি পপ সপ পইপিনাপপীশ লা এ 

শিষা। স্বর্ণ কোথায়? 

সরু) সুক্ষের বাজ্যে। 

শি! মেকোথায়? 

গুরু; তাহ। বলিবার আগে, তোমাকে অন্ত কতকগুলি 

বিষয় জানিতে ও শিখিতে হইবে, নতুব! বুঝিতে পারিবে কেন ! 
শিষ্য । দেবতাগণ থাঁকেন ্বর্শে, আমরা থাকি মত্যে,_ এখান 

হইতে অমর! মন্্রাদি পাঠ করি, আর তাহারা সেখান হইতে কার্য 

করেন কেমন করিয়া? আমাদের কথা কি তাহারা শুনিতে পান? 

গুরু 1 এ সকল বিষয় তোমাদের বোধগম্য হয় না, 

কাজেই বিশ্বাসও কর নাঁ। ভারতের পুরাতনকাঁলের খবিগণ 

বলিগাছেন বলিয়া বোধ হয়, আরও বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় 

মা। কিন্তু তোমাদের পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণও এত দিন পরে 

' এখন বলিতেছেন,_ এমন হইতে পারে । * বায়ুর কুম্পনে চিন্তা- 

শক্তি দুর হইতে বহুদূরে গিয়া পছছে। আমেরিকা হইতে ভারতে 

সংবাদ পাঠাঁও-_টেলিগ্রাফের তার নাই থাকুক,কোন যন্ত্র 

শক্তির সাহায্য নাই থাকুক, চিস্তাশক্তি সেখানে যাইয়া পঁহুছিবে। 

দেবতায় চিন্তাশক্তি আরোপণ করিলে, দেবতার স্বারা কার্ধ্য 
করাইয়া লওয়া যায়; কিন্তু সে সকল জানিবার আগে, তোমাকে 

” বুঝিতে হইবে, দেবত1 কি, ম্বর্গ কি; মানুষ কি:মর্ত্য কি। 

ইহ] ন। বুঝিলে, কেমন করিয়! দেবশক্তি বুঝিতে : পারিবে 1 
কেমন করিয়া দেব-শক্তি-বশীকরণ করিতে হয়, কেমন করিয়া 

০ পপ পপ রস পাপ পা পা 

*. ঢাটাতে 51071861008 0056 0050 10৫81010068 

8001309)95 6208] 60 ৪0 30)78701--65820 619 চাহে সিহাজো 

.€৫ (09880তি সি 18) 010065, 



দেবতা ও আঁরাধন।। ৫ 
পপ শপিপী পোপ স্পশপপপপা পপ শিপ পাপ পিপিপি পিপাাকাপিপালি পিতা তি ০ শিপ -পপিসিলপিস্পপশীশীিসশি পি তি শি ভাল 

ডাহাদের দ্বারা আপন অতী কার্ধ্য সম্পাদন করিয়া লইতে 

হয়_-এ সকল বুঝিতে পারিবে না। অতএব, সর্বাগ্রে সেই 

বিষয়ের একটু আলোচনা! করিতে হইবে। ভরসা করি, তুমি 

সমাহিত চিত্তে এ সকল বিষয়ের তন্বালোচনীয় য্্বান্ হইবে। 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
পপ 

প্রকট ভাব। * 

শিষ্য । সর্বাগ্রে আমাকে দেবতা কি, তাহাই বুঝাইয় 

বনুন। তাহ! শুনিবার জন্য আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে । 
গুরু |" দেবতা কি; তাহা বলিতে হইলেই আধ্যাত্মিক 

গগতের আলোচনাও একটু করিতে হইবে । এবিষয় তোমাকে 
পূর্ব বিস্ততরূপেই বলিয়াছি, * বোধ হয়, তাহা তোমার স্মরণ- 
পথারূ?ই আছে। তথাপিও সংক্ষিপ্তরূপে এস্লেও তাহার একটু 
উল্লেখ করিতে হইতেছে । 

এই জগৎ সমস্তই ত্রহ্ম। দ্রেবতা৷ বল, অস্থুর বল, ভূত বল, 
মানুষ বল, বৃক্ষ বল, পর্ধত বল, জল বাঘু অগ্নি যাহাই কিছু 
বল,-_সমস্তই ব্রদ্ধ। তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই। 

: একমেবাদ্বিতীয়ং মত নাষরূপবিবর্জ্রিতম্। 

হট? পুরাধুনপাস্য তাদৃক্ং তদিতীধাতে ॥ 
| পরার | 

“এই, পরিদৃষ্ঠমান নামরূপধান্নী একাশমান জগতের 
উৎপতির পুর -নামক্ূপাদি বিবঙ্জিত কেবল, এক অদ্দিতীয় 

পাশা পা পাপ পা পি পপ পাপপপপী পা পিপিপি পাপা শী পিপি ১ক পাপা ॥ শা পাপন পাস এ শত সং মসলা পা শী পপ 

* মংপ্রণীত “জল্সান্তর- কন” নক পুন্তনে। 

চন 



৬ দেবতা ও আরাধনা । 
পাপ পপ সপ সপ 

সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সর্বব্যাপী ব্রহ্ম বিদ্যমান ছিলেন। আর 
এখনও তিনি সর্বব্যাপী ও সেই ভাবেই অবস্থিত আছেন ।* 

শিষ্য । কথাট। ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না । সৃষ্টির 

আগে নামরূপবিবর্জিত ব্রহ্ম ছিলেন, এবং এখনও সেই ভাবে 

আছেন,--একথ। বলিবার তাৎপর্য্য কি? নিগুণ ব্রঞ্জই ত মায়া- 

দ্বারা অন্বিত হইয়া জগদ্রপে দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। একথা ত 

আপনারই নিকটে শ্রুত হইয়াছি। এই জগত-প্রপঞ্চ মহদাদি 

অনু পর্য্যন্ত, যাহ! কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্তই ব্রদ্দ। 

ভাগবতেও পাঠ কর! গিয়াছে।_- 
“এই বি, ভিগবান্ নারায়ণে অবস্থিত করিয়াছে, সেই ভগবান সৃষ্টি 

কাধাদির জন্য মায়ায় আকৃষ্ট হৃইয় বহু গুণান্থিত হইয়ছেন; কিন্তু তিনি 
স্বয়ং অগুণ হইয়া! আছেন।” 1 

গুর। আমি পূর্বে সেইরূপ কথাই বলিয়াছি। তবে একটু 
বিশেষত্ব আছে । সেই বিশেষতটুকু এই যে, বিশ্ব, ব্রঙ্গে অধিষ্ঠিত 

এবং বর্গ বিশ্বে পরিবর্তিত; একথা যদ্দি বলা যায়, তাহা 

হইলে, ব্রঙ্গ-স্বরূপত্ব থাকে না। ঘটাদির মুখ্য কারণ মৃত্তিকাদি 

যেমন ঘটত্বে পরিণত হইলে মৃত্তিকাত্ব থাকে না, সেইরপ ত্রপ্ধ 

যদি জগতের শ্থঙ্্ কারণরূপে পরিবর্তিত হইয়া আপনাতে 

এই দেদীপ্যযান জগতের প্রকাশ করেন; তাহ] হইলে, তিনি 
আপনি বিশ্বরূপে পৰিবর্থিত হইলেন, বুঝিতে হইবে । যদি ব্রচ্ষের 

এই পরিবর্তন নিত্য হয়, তাহ! হইলে ব্রদ্ের স্বরূপত্ব থাকে ন!,- 

একেবারে তিনি শিয়। জগৎ হয়; প্রলয়ে বিশ্বসমুদয়ের সহিত 

তিনিও লয় প্রাপ্ত হয়েন। এই জন্যই ্রুতি বলিয়াছেন, “তিনি 

সৃষ্টির পৃর্নেও যেমন ছিলেন; এখনও তেমনিই আছেন ।” 
৭ সপ শপ পাপন 

1 আমস্ঞ।গবত, ২য়, *ঠ, ০১ গো১, অনুবাদ। 



দেবত। ও আরাধন। | ন্ 
- স্পা পীসপপীপাপিপী ক এপাশ কপাশা্ছি চা পপ ০০ সর পিপি 

্ীযন্তাগবতের যে গ্বোকের অনুবাদ পাঠ করিলে, তাহাতেও 

কথাই আছে-- --“তিনি অগুণ হইয়া আছেন ।” 

শিষ্য। কোন পদার্থ ই স্বভাবে থাকিয়। অপর ,পদার্থের, 

উৎপত্তি করিতে পারে না। সমস্তই ক্রমবিবর্তনে ( 2৮০1২0০)) 

অন্বিত হয়। ফুলের কুঁড়ি শতদলে পরিণত হইয়া সৌরভ- 

সৌন্দর্যে জগৎ মাতায়। আবার ফলের স্থ্টি করিয়া ফুল মরিয়া . 

যায়। ব্রহ্ম, স্বরূপ অবস্থায় বিদ্যমান থাকিয়া, কি প্রকারে বিশ্বের 

বিকাশ করিলেন। 

গুরু । ব্রঙ্গ কি কোন দ্রব্য? দ্রব্য-ধর্শাত্ব তাহাতে নাই। 

নাই বলিয়াই, জড়-বিজ্ঞান তাহাকে বুঝিতে পারেনা । কিন্তু 

ইহ বুঝিতে পারে যে, যতদূর আলোচিত হইল, তাহার পরে 

আরও কিছু থাকিল,-- আলোচনার শেষ হইল, কিন্ত আলোচা- . 

বিষয়ের শেষ হইল না। যাহা খু'জিয়াছি--তাহা পাই নাই; 
কিন্তু ঝোজা শেষ হইয়া গিয়াছে । এত খু'জিয়া খু'জিয়া জড় বই 
আর কিছুই পাইলাম না; কিন্তু শেষ মিটিল না। যে অন্ধকার 
লইয়া আসিয়াছিলাম, তাহাই লইয়া ফিরিয়া গেলাম । * 

চা? টিরর্বেকারির তারার 2০24-27-48 

* পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞানের বিখ্যাত পঙিত হার্ববাট ম্পেন্সার একথা 

আরও ্পষ্ট করিয়। বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন।--“'শেষ রহস্য যেমন, 

তদ্ধপই খান্ছুয়। গেল। জৈবনিক কুট প্রশ্বীবলীর মীগাংস1 হইল না, কেবল, 
মাত্র ইহাকে পশ্চাতে প্রক্ষেপ করা হইল। আকাশব্যাণ্ত বিক্ষিপ্ত ভৌতিক 

পদার্থ কোণা হইতে আমিল, নেবুলার মত্ত উহার প্রকৃত কারণ দেখাইতে পারে 

না। ঘযৌপ্রিক পদার্থ ও বিক্ষিপ্ত পদার্থের কারণ নির্দেশ কর] সমান ভাবেই 

আবগক। একটি পরমাণুর উৎপন্তি সেরূপ রহলাময়, সেকীপ একটি গ্রন্থের 

ঈৎপত্তি কইদ্যযয়। গ্রকৃত কথা বলিতে কি, আমি যাহ! লিখিলা য---তাহা 



৮ দেবতী ও আরাধন!1। 

ইহার কারণ এই যে, যে বন্ত খুঁজিতে হইবে, তাহার মত 

দর্শনশক্তির আবশ্তক হইবে। ব্রক্গবস্ত-তন্ব অবগত হইতে 

ইইলে, ব্ন্ধ-তত্তের সত্তা-সম্ভাবিত হওয়া প্রয়োজন । যোগী ভিন্ন 
তাহা সম্ভবেন! । 

ঘ, নামরূপবিবজ্জিত। তিনি কিপ্রকার, তাহা বুঝাইবার 
শক্তি কাহারও নাই। কেহ তাহ অন্গভবও করিতে পারে না।' 

বেদান্ত বলেন,“তিনি সকলের শুধু+ সকলি তাহার ।” কিন্তু 

সেই তিনি যে কেমন, "তাহ। বুঝিবার শক্তি কাহারও নাই। 

তিনি অবাঙমনসগোচর । তিনি নিগুণ অবস্থায় থাকিয়া 
সগুণাবস্থার স্থষ্টি করিয়। থাকেন । কেমন করিয়া করেন, তাহাও 
শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে । 

যথোর্পনাভিঃ স্থজতে গৃহ্তে উট যথা পৃথিব্াযামোষধয়ঃ সস্তবস্তি | 
যথা সতঃ পুকষাৎ কেশলোযানি তথাহক্ষাৎ সম্ভব হীহ বিশ্ব | 

মুণওডকোপনিযৎ। 

“উর্ণনাভ যেমন স্বশরীরাত্যন্তর হইতে তন্ত বাহির করিয়া 

আবার পুনরায় গ্রহণ করে, পৃথিবাঁতে € যেমন ওষধি জন্মে, 
পপ পাপী শী ৮ -লাপিতাী পপ পা পপ শপে পা তর শশা কা এ ৭ ০ পপ পপ পাদ পা পাত পাপী পা পাপী ২ শশা তি ৮ ৮ 

হইতে সিতবের রহসা উচ্চেদ হইল না, অধিকত্ধ উহাকে ক অধিকতর রহসামঃ 
করিয়া ফেলিলাম।” ইহার ইংরাজীটুকু এই--- 
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দেবতা ও আরাধনা | ৬৯ 
পপি পপ পসপপপসসপপপ পপ পপ পপ 

জীবিত মানুষ হইতে যেমন কেশলোম উদ্গাত শ্ুয়, তেমনি সেই 

অক্ষর ব্র্গ হইতে সমুদয় ক্ষর বা! বিশ্বের বিকাশ হইয়াছে । 

তিনি কি ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, ভাহাও উপনিষদে 

বর্ণিত হইয়াছে। 
ব্ত,র্নাভ ইব তস্তভিঃ প্রধানজৈঃ | 
্বভান তে দেল এক? মনদাবুণোৎ ॥ গ্বেতীশ্বতরোপনিষত । 

“উর্ণনাত (মাকড়সা ) যেষন আপন শরীর হইতে ক্ত্র 

বাহির করিয়া আপনার দেহকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে, 

পরমাত্ম! তন্দরপ স্বকীয় শক্তিতে বিশ্বের বিকাশ করিয়া ত্র 

আঁপনি আচ্ছন্ন অর্গাৎ আবৃত হইয়। আছেল 1” 

"আমি" হইব” অথব। «বিশ্ব রচন। করিব” ব্রদ্দের এইকপ 
বাসনা সঞ্জাত হইলেই তিনি প্রকট চৈতন্য হইলেন ও সেই: 
বাসন। মৃল্নাতীতা মূলপ্রক্ৃতি হইলেন। এই মূলাপ্রকৃতিরূপিণী 
আদ্যাশক্তিই জগতের আঁদিকারণ,_কিন্তু সেই অক্ষর পুরুষ 

হইতে স্বতন্ত্র । হূর্্য যেষন আপনতেজে নিজ হইতে স্ুলরূপ জল 

প্রকাশ করেন? এবং সুঙ্গভাবে পুনরায় গ্রহণ করেন, তদ্রুপ ক্রঙ্ধ 

তঁস্থ হইয়৷ ঈশ্বর রূপে চৈতন্যের আকর হইলেন। তাহার 

শক্তির তাঁব বাঁসন!, তাহাতেই লীন হইতে পারে। যে অংশে 

বাসন! নাই,অর্থাৎ জগৎ নাই, সেই অংশ নিত্য এবং সর্বযাধার- 
রূপে বর্তমান। ইহা বুঝিতে হইলে, যোগশক্তি থাকিবার প্রয়ো- 
জনন। ইহা তোমার আমার মত বন্ধ জীবের ন1 বুঝিলেও চলিতে 
পারে। ব্য্জজীব, অব্যক্তের ভাব লইয়া কি করিবে? আর 

ঝুঝিবেই বা কি প্রকারে? আমাদের সম্মুখে অহোরাত্র যে অণু 

সকল কিলিমিললি করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; আযাদের নল 



৮১ | দেবতা ও আরাধন]। 
সা পপ 

চক্ছতে আমরা তাহা দেরিতে পাই না।_পাঁই না এই জন্ থে, 
তাহাদিগের রূপের অনুরূপ চক্ষুর হুশ্মশক্তির বিকাশ আমাদিগের 

মাই ;--বিকাশ করিতে পারিলে, দেখিতে পাইব। 
গুণ অতিশয় সুক্মতম পদার্থ--কাজেই আগে হুক্ষের রাজ ত) 

সুক্্ হইতেই স্ুলের বিকাশ হয়। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, 

“হে নারদ । যাহা হইতে এই রহ্গাও প্রকাশ হইয্বছে, এবং এই ভূতেক্তিয়- 

গঁখাপ্রক বিরাটরপী বিশ্বপ্রকাশ হইয়াছে, তিনিই ঈশ্বর ) হর্শ্য যেমন সর্বাত্র 

প্রকাশ হৃইয়াও সকল হইতৈ অতিক্রান্ত ভাবে আপন মগ্ডলে রহিয়াছেন, 

ঈশ্বরও সেই প্রকার এই ব্রদ্ধাওরূপী জ্রব্য প্রকাশ করিয়া সকলের অতিক্রান্ত 

ভাবে রহিয়াছেন। ্রীমস্তাগবরত, ২য় । ৬ । ২৩ শ্লোঃ। অঃ। 

কাল, চৈতন্য, সদসদাত্সি কাশক্তি--ইহাঁদিগের মিসনে প্রধান 
ও মহত্তবাবস্থা হয়। সেই অবস্থায় সব, .বুঃ ও তমেো৷ গুণের 
প্রকাশ হয়। এ তিন গুণে ঈশ্বর প্রতিবিদ্বিত অর্থাৎ আকৃষ্ট হইলে 

অহঙ্কার প্রকাশ হয়। এ অহঙ্কার হইতে সাত্বিক, রাজসিক ও 
তাযসিক তেদে যন, দেবতা, ইন্দ্রিয় ও ভূতাদির প্রকাশ হয়। 
এই সকল কারণাবস্থায় যখন ঈশ্বরের বাসন! ও ক্বরপ-চৈতন্ত 

পতিত না হয়, তথনই ইহাদের অজীব অণ্ড বলে। ইহাই 
ব্রহ্মা । তদনস্তর ঈশ্বর স্বরূপ-চৈতন্য ও বাসনার সহিত মিশ্রিত 
হইলে এই বিশ্ব বা বিরাট দেহ প্রকাশ হয়। ক্রঞ্ধাণ্ডে ও বিশ্বে 

এইমাত্র প্রতেদ। ঈশ্বরের কারণাবস্থার পরিণতির নাম ব্রঞ্গা 

এবং কার্যযাবস্থার পরিণতির নাম বিশ্ব। ুর্ধ্য যেন সকলের 
প্রকাশক, কিন্তু সর্বত্র ব্যাণ্তি সন্বে আপন মলে বরহিয়ছেন, 
ঈশ্বরও তজ্রপ আপনার শক্তিসমূহ হইতে বিশ্ব ও ্রন্ধাণ গ্ 
করিয়া তাহাতে একাশ হইয়া স্বরূপে মাপনাতে রহিম়াছেন। 



দেবতা ও আরাধন1। ১১, 
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এক্ষণে বোধ হয়, তুমি বুঝিতে পারিয্াছ “যে, নিপুণ ত্রঙ্গ 

স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া যখন স্্টি করিবার ইচ্ছা করিলেন, 
তখনই প্রকট অর্থাৎ সগুণ ঈশ্বর হইলেন । আর *জগতের 

উপাদান কারণ হইলেন, প্রকৃতি । অব্যক্ত স্থঙ্টিবীজ ব্রহ্গ-সত্বে 
নিহিত ছিল, _সেই বীজ হইতে বিশ্বের বিকাশ হয়, এ কথা 
পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণও যুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন । * 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ? 
স্পটে (১৫8০০০৮- 

আদ্যাশক্তি । ূ 

গুরু । আঁমি ইতঃপৃর্বে পুরুষ ও প্রকৃতি কি, কিপ্রকারে 
তাহারা স্থষ্টি কার্ধ্য করিয়া থাকেন, কিপ্রকারে ব্রহ্গা বিষণ ও ও 

মহেশ্বরের সৃষ্টি হয়,-সে সমুদয় বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিয়াছি, 
বর্তমানে কেবল দেবতা কি, এবং কি প্রকার আরাধনা 
তাহাদিগকে স্ববশে আনিয়া সাধন-সিদ্ধি লাত করিতে পার! 

যায় তাহাই বলিব; ইহা তুমি স্মরণ রাখিও। যেহেতু সে 
সকল বিষয়ের ঘখন একবার মীযাংস] করা হইয়াছে, তখন আব 

তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া ভাল নহে”_কেননা, একই বিষয়ের 
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৮১২ দেবতা ও আরাধনা । 
খপ লাজ আস্পাডজে 

পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিতে গেলে, অনেক সময় নষ্ট হইয়া 
থাঁকে। * 

শিষ্ক। আমি পুনরায় আর সে সকল বিষয়ের আলোচনা 

করিতে চাহি না, পুর্ব যাহা বলিয়াছেন, তাহ উত্তমরূপেই স্মরণ 
রাখিয়াছি। এক্ষণে জিজ্ঞান্ত এই যে, আপনি যে পুরুষ ও প্রব্ক- 

তির কথা বলিলেন, সেই প্রকৃতিই কি আদ্যাশক্তি মহামায়া? 
গুরু । বোধ হয় তোমার বুঝিতে বাকি নাই যে, ব্রহ্ধ 

বখন নিগুণ নিক্ষিয়। ভখনই তিনি ব্রহ্গ”-আর সগুণ বা প্রকট 

"হইলেই ঈশ্বর বা পুরুষ। আর সেই ইচ্ছা ব| বাঁসনা-শক্তিই 
প্রকৃতি বা আদ্যাশক্তি মহামায়।। সেই পুরুষ ও প্রক্কৃতি সর্ধব্র- 
গামী ও সর্ব বস্ততেই অবস্থিতি করিতেছেন । * ইহসংসারে 

তছৃভয় বিহীন হইয়া কোন বন্তই বিদ্ামান থাকিতে পারে 
না। পূর্বেই বলিয়াছি, পরত্রঙ্গের হৃষ্টিকারিণীশক্তি হইতে 
সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের উদ্তব হইলে, তাহাতে ব্রহ্মা, বিজু 
ও মহেশ্বর হইলেন। তাহারা সকলেই সব্ধতোতাবে ব্রিগুণ 

সমহ্থিত হইয়া! সষ্টি স্থিতি ও প্রলয় কার্য সম্পাদন করিতেছেন। 

ইহসংসারে যে যে বস্ত দৃগ্ত হইয়া থাকে, তৎসমুদয়ই ত্রিগুণ 
বিশিষ্ট । দৃশ্ঠ অথচ নিগুপ এপ্রকার বন্ত জগতে করনও 
হয় নাই এবং হইবেও না। পরমাত্মা নিগুণ, তিনি কদাঁচই 
দৃপ্ত হয়েন না পরম প্রকৃতিরূপিণী মহামায়া" 'ছুজনাদির 
সময় সগুণা?) আর সমাধি সময়ে নিগু? ণা হইয়। থাকেন। 

সা পাপ 

*. এই খ্রন্থ পাঠ করিবার আগে, মধপ্রণীত & “সমাজ নামক 
পন্তকখানি একবার পাঠ করিলে ভাগ হয়। তাহাতে প্রলয় হইতে জীব 
কাল পর্যন্ত বিশদরূপে বর্ণনা কর] হইয্লাছে.। সেগুলি না রখ বিলে, এ ধর ৃ 
কথা বুঝিতে গোল বা সন্দেহ হইতে পারে । নাঃ 
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প্রকৃতি অনাদি, অতএব তিনি সততই এই সংসারের কার্ণ- 

রূপে বিদ্যমান আছেন, কখনই কার্ধ্যরূপ হয়েন না। তিনি 

যখন কারণরূপিণী হয়েন, তখনই সগুণা, আর যখন পুরুষ- 

সন্গিধানে পরমাত্মার সহিত অভিন্নভাবে অবস্থান করেন, গুণ- 

ব্রয়ের সাম্যাবস্থাহেত্ গুণোত্তবের অভাবে তখনই প্ররুতি নিগুণ। 
হইয়া থাকেন। অহঙ্কার ও শব্-ম্পর্শাদি গুণসমুদয় দিবা- 

রাত্রই পূর্ব পূর্ব ক্রমে কারণরূপে এবং উত্তরোন্তর ক্রুমে 
কার্্যরূপে পরিণত হইয়া কার্য্য সম্পাদন করিতেছে; কদাচই 
তাহার বিরাম হয় না। অহঙ্কার ছুই প্রকার, তন্মধ্যে একটি 
পরাহস্তারূপ সৎপদীর্থ হইতে উৎপন্ন, অপরটি মহত্ত্ব হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে প্রকৃতিই সেই পরাহস্ত। স্পদার্ধরূপিণী ; 

বিচারতন্বনিপুণপর্ডিতগণ সেই পরাহস্তারূপা প্ররুতিকেই . 

অব্যক্ত শব্দে অবিহিত করিয়া থাকেন,” অতএব প্রক্কৃতিই 
জগতের কারণ,-অহঙ্কার প্রকৃতিরই কার্য; , প্রকৃতি 
তাহাকে ত্র গুণ সমন্বিত করিয়। জগতের কার্য্যসাধনার্থ প্রতিষ্ঠিত 

করিয়া বাখিয়াছেন। সেই পরাহস্তা (সমষ্টি বৃদ্ধিতত্ব) হইতে 

মহত্তত্বের উৎপত্তি, পগ্ডিতগণ তাহাঁকেই বুদ্ধি বলিয়। কীর্তন 
করিয়াছেন। অতএব মহত্ত্ব কার্ধ্য এবং পরাহঙ্কার তাহার 

কারণ। পরস্ত, মহত্তববঙ্গাত-কার্য্যরূপ অহঙ্কার হইতে পক্ষীকৃত 
পঞ্চমহাভূঁতের কারণ হয়। সমস্ত প্রপঞ্চের উৎপতিকালে 
এই পঞ্চ তন্মাত্রের সাব্বিকাংশ হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। এবং 
রজসাংশ হুইতে পঞ্চ বর্শেন্দ্িয় এবং এ তন্মাত্রপঞ্চকের 

পঞ্চীকরণ দ্বারা পঞ্চভূত এবং পঞ্চ ভূতের মিলিত সান্বিক অংশ 
হইতে মন উৎপন্ন হইয়াছে । আদি পুরুষ সনাতন কার্যত 



5৪. দেবত] ও আঁবরাঁধনা। 
লি পপি 

নহেন, কারণও, নহেন।-__এই প্রপঞ্চ সমুদয়ের কারণ প্রকট 

পুরুষ এবং মায়া বা আদ্যাশক্তি কার্য । 

কিন্তু এই আদ্যাশক্তি কি প্রকার, তাহা বুবিবার ব। 
তাহার স্বরূপতত্ব জানিবার শক্তি সাধারণ মানবের নাই। 

জঢ-শভ্িতত্ঙ যত পাগ্তিত্যই থাকুক, জড়াতীত জ্ঞান-শক্তির 
বিশিষ্ট উন্নতি না হইলে, কেহই এই মুলপ্রকৃতি মহী- 
শক্তির তত্ব অবগত হইতে পারে না। তোমাদের পাশ্চাত্য- 

জড়বিজ্ঞানের গুরু হার্কাটিম্পেন্সার কঠোর জড়শক্তির সাধনা- 

সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া যতদুর জড় আছে, ততদূর আলোচন। 

করিঘাছেন-_কিন্তু সে যে কি, তাহা বলিতে পারেন নাই । তিনি 

বলিধাছেন, “জড়ও শক্তি; তাহ বুঝিম্বাছি,কিন্ত্' শক্তি কি 

তাহ। বুঝি নাই”।* না বুঝিবারই কথা, যোগিগণের ধ্যান- 

ধ।রণা ব্যতীত এই স্থস্াতিুক্ম পুরু-প্রকৃতির সন্ধান মিলে ন। 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 

পঞ্চীকরণ। | 

শিষ্য। গুণত্রয়ের স্বরূপ অহঙ্কার সাত্বিক, রাজস ও 
তামসতেদে তিন প্রকার, সেই সমুদয়ের স্বরূপগত প্রকার- 

পাশ লগা ৪ জা? পপর কা তা পান 
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শা সপিপিশসিটি শিসপসপীশ। আত] 

ভে, গুণত্রয়ের লক্ষণ এবং পঞ্ধীকরণ আমাকে একবার 

বিশদ করিয়া বলুন। 

গুরু | ভ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্কি ও ইচ্ছাশক্তিভেদে অহঙ্কারের 

শক্তি তিন প্রকার) তন্মধ্যে, সান্বিক অহঙ্কারের ইচ্ছাজনিকা- 

শক্তি, রাজসের ক্রিয়াজনিকাশক্তি এবং তামসের অর্থজনিকাশক্তি 

জানিবে। তামসাহঙ্কার সন্বন্ধিনী দ্রব্জনকশক্তি হইতে শব্দ, 

স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এবং এ সমস্ত গুণ হইতে পঞ্চতন্থাত্র 

অর্থাৎ সুশ্ম পঞ্চ মহাভৃত উৎপন্ন হইয়াছে । আকাশের গুণ 

শব্দ, বায়ুর গুণ স্পর্শ, অগ্নির গুণ দ্ঈপ, জলের রস ও পৃথিবীর 

গন্ধ, এই সুঙ্ম দ্রশটি পদার্থ মিলিত হইয়। পৃথিব্যাদিরূপ কার্য্য- 
জনিকাশক্তি বিশিষ্ট হয়; পরে, পঞ্ধীকরণ নিস্পাদিত হইলে, 
ড্ব্যশক্তি বিশিষ্ট তামসাহঙ্কারের অনুরৃত্তি যুক্ত হইয়! ব্রহ্গাণ্ডের' 
স্তি কীর্য্য সম্পন্ন হয়। শ্রোত্র, তবক্, রসনা, চক্ষু ও ভ্রাণ 

এই পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্িয় ; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই 
পঞ্চ কর্মেক্দিয় এবং প্রাণ, অপান, ব্যান, স্মান ও উদ্ান এই 
পঞ্চবিধ বাঁয়ু_-এই সমুদয় মিলিত হইয়! যে সৃষ্টি হয়, তাহাকে 
রাজস সৃষ্টি বলে। এই ক্রিয়াশক্তিময় সাধন অর্থাৎ কারণ- 

সংভ্ঞক ইন্জ্িয় সকল, আর ইহাদের উপাদান কারণ, ইহাদি- 
গকে চিদনুবুঁতি বলে। সাত্বিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চ জালেক্্িয়ের 

জ্ঞানশক্তি সমন্বিত পঞ্চ অধিষ্ঠাতু দেবতা অর্থাৎ দিক্, বায়ু, 
হুর্যর বরুণ ও অঙ্ষিনীকুমারঘ্য় এবং বুদ্ধি প্রত্ৃতি চারি প্রকারে 
বিভক্ত ত্বস্তঃকরণের চন্্র, ত্রন্মাঃ রুদ্র, ও ক্ষেত্রজ্ঞ' এই চারি 
অধিষ্ঠাতব দেবতা উৎপন্ন হইয়াছেন। পঞ্চজ্ঞানেন্দিয়, পঞ্চ 
কর্মেন্িয়। পঞ্চবায়ু ও ক্ষেত্রজ্ অর্থাৎ মন ইহাই সাত্বিকী হৃষ্টি। 
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পূর্বে যে হ্যা ভৃতরূপ পঞ্চতন্মাত্রের কথা বলিয়া ছি; পু 
অর্থাৎ ঈশ্বর সেই সকলের পঞ্চীকরণ ক্রিয়াদারা স্থল তর 

উৎপাদন করিয়াছেন | সেই পঞ্ধীকরণ কি তাহা বশ্রিতেছি-- , 

মনে কর, উদক্ নামক ্ৃত -সৃষ্টি কৰিষ্বার নিমিত- 'এবখৈ 
রসতন্মাত্রকে ছইভাথো (বিভক্ত কু (হুইবু, ্ টরূপে আবশিষ্ট 
হক্ভূতরূপ তনুর ক ।'পৃথক্ “ছুইভাগে বিভাজিত 
হইল । এক্ষণে, পঞ্চভৃতের প্রত্েক্রে, অর্ধভাগ রিয়া দিয় 
অবশিষ্ট প্রত্যেক জী্দভাঁগিকে পুনর্কমর চারিতাগে বিতক্ত 

কর, সেই চারিতাগের এক এক. .ভাগ, নিজের অর্ধাংশে 
যোগ না করিয়া অন্ত  চর্ু্ষটজর্ প্রত্যেকে ই যোগ কর। 

এইরূপ করিলে জল ও ক্ষিতি আদি : নল পঞ্চভূতের উৎপত্তি 
হইবে । এইরূপে জলাদির স্থষ্টি হইলে পর তাহাতে অধিষ্ঠাতুরূপে 
চৈতন্য প্রবিষ্ট হন, তখন সেই পঞ্চভৃতাত্মক দেহে “আমিই 
পঞ্চভৃতাত্বক, দেহ” এইরূপ তাদাত্ম তাঁবে সংশয়াত্মক মনো- 

বৃত্তির উদয় হয়। আকাশাদি ভূতগণ পঞ্ষীকরণঘারা দৃ়ীভূত 
ও স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইলে, আকাশে এক, বাযুতে ছুই, 
এইরূপ ক্রমে ভূত সকলে এক এক অধিক গুণ দৃষ্ট হয়। 
তদনুসারে আকাশের এক শব-গুপ ভিন্ন অপর আর কিছুই 

নাই) বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ; অগ্নির শব্দ) স্পর্শ ও রূপ; জলের 

শব, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও 

গন্ধ এই পাঁচটি গুণ নির্দিষ্ট আছে। এইরূপে পঞ্ষীকত 
ভূতসমুহের মিলন-প্রক্রিয়ান্ধারা এই অখিল অবাওয়প : বরদ্মের 

. - বিরাট ফূর্তি উৎপন্ন হইয়াছে। 
.. শিষ্য। এইক্সপ পঞ্চীকরণ কি আপনিই হইয়াছিল? 
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গুরু । না, ইহারা  পরম্পর কম্পনাতিঘাতে এইক্প, 

হইয়াছিল; আর মূলে সেই পরম! প্রকৃতি ছিলেন।. শতপথ 
রাঙ্ছণে আছে+_ 

.এ ছন্দাংসি বৈ বিশ্বকপাণি। 
ছন্দের ঘ্বারা এই বিশ্বরূপ প্রকাশ। ছন্দইত শ্বর-কম্পন। 

বেদেও উক্ত হইয়াছে-_ 
“পৃথিবী চছন্দঃ| আন্তরিক্ষং ছুন্দঃ | দৌশ্ছন্গঃ। নক্ষভানি চ্ছনঃ। 

বাক চ্ছন্দঃ। কৃষিদ্ছন্দঃ। গৌশ্ছনাঃ। অজ চছনঃ | অস্বস্ছলাঃ 1”৮--শুু 
বকূর্ষ্বেদমংহিত| | 

পৃথিবী, অস্ততীক্ষ, স্বর্গ, নক্ষত্র। বাক্য, কৃষি গরু, ছাগল, অশ্ব 
এ সমুদয় আর কি? ছন্দ বান্পন্দন ভিন্ন আরত কিছুই নহে। 

নিশ্বাস-প্রশ্বাসে, স্বর-কম্পন-_“হুংস” ইহাই ত জীবাস্মা। শ্বাস 
বহির্গত হইবার সময়.হং; আর যখন স্পন্দিত দেহে প্রবেশ 
করে_-তখন সঃ। মানব হইতে সমস্ত পদার্থে ই এই ম্বর-কম্পন। 
স্বর-কম্পনরোধ হইলেই ভাঙ্গিয়! চুরিয়া, আবার গঠিয়। নুতন 
শ্বর-কম্পনের আশ্রয়ীতৃত হয় । 

. স্পন্দনবাদ, দ্বারা স্ষ্টি-রহস্ত সহজেই বুঝা যাইবে। 

ঘোগবাশিষ্ঠ বামায়ণে স্পন্দনবাদছ্বারাই ৃষি-রহস্য প্রমাণীককত 
হইয়াছে । কুস্তকার যষ্টিঘার তাহার কুলালচক্রকে বেগে 

কাপাইয়া? শদিয়। তন্বার! মৃত্তিকাদিকে ঘট-সরাবে পরিণত করে। 

কুলালটক্রের অতিরিক্ত কম্পন-কালে বোধ হয়. যেন তাহা 

ঘুরিতেছে-_কিন্তু বস্ততঃ সে কম্পনেরই অধিক বেগ। থাষিয়া 
আসিবাু সময় দেখিবে, তাহা কারিতেছে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক 
পণ্ডিতগণও এক্ষণে এই কম্পনবাদ ব্বতি শ্রদ্ধার: স্হিত 

স্বীকার এবং: তদ্বাবা অনেক  অস্ভুত. অদ্ভুত ক্রিয়া সম্পাদ, 



৮ দেবত। ও আরাধনা । 
করিতেছেন | এবং ইহার উপরেই ধর্মতত্বকে সংস্থাপন করিতে 

প্রয়াস পাইতেছেন । * 
হি ও পিট 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 

মহামায়া । 

শিক্য। আপনি বলিলেন, সেই আদ্যাশক্তি মহামায়া সব্ব, 
রজঃ ও তম এই ঝিগুণ প্রসব করিলেন, অর্ধাৎ ব্রহ্মা বিষ 

মহেশ্বরেরও জননী হইতেছেন মহামায়া । কিন্তু মায়ার আবার 
দেবত্ব কি? মায়ার আবার আরাধন। কি ? মায়া ত মিথ্যা । 

.. শুক্ক। মহামায়ার দেবত্ধ নাই.--কিস্ত দেবতার উপরেও 

তিনি । আমি ত পূর্বেই বলিয়াছি, হরি, হর এবং ব্রক্মারও জননী 
তিনি,_তিনিই পরব্রহ্গের বাসন! বা চিচ্ছক্তি। 

মায়! বা এয! নারমিংহী সর্ধবমিদণং হুজতি, সর্বমিদং রক্ষাতি, সর্বাষিদং 
-সংহরতি$ তন্মাৎ মায়ামেতাং শ্তিং বিদ্যাৎ। য এতাং মায়াং শক্তিং বেদ দূ 
মৃত্যুং জয়তি, সপাপ্যানং তরতি, লাহে গচ্ছতি মহতী প্রিয়মগ্স,তে | 

তাপনীয়ক্রতি | 

“এই নরসিংহ-শক্তিরূপিণী ষহামায়াই এই সমুদয় বিশ্বজগতের 
সৃষ্টি পালন ও সংহার করিয়া! থাকেন, অতএব সাধকের এই 
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দেবতা ও আরাধনা । ১৪. 
পপ পপ পপ 

মহতী মায়াশক্তিকে জান! অবশ্য কর্তব্য । যিনি এই মায়াশক্তি 
জানিতে পারেন, তিনি মৃত্যুকে জয় করেন এবং সমস্ত পাপ হইতে 

উত্তীর্ণ হইয়া ইহলোকে মহতী সম্পদ ভোগ এবং পরলোকে 
অমৃতত্ব লাভ করেন ।” 

বং বৈফবীশক্িরনন্ত বীর্য বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মারা, সম্মোহিতং দেবি 
লমস্তমেতৎ | 

“হে দেবি। তুমি বিশ্বব্যাপিনী অনস্তবীর্যযক্লপিণী মহাশক্তি, 
তুমিই এই বিশ্বের কারণস্বরূপা ; তুমিই মহামায়া, এই সমুদয় 
সংসার তোমারই মায়াতে বিমোহিত ।” 

শিষ্য । অনেকে বলেন, এ যে মায়াশক্তি; তাহ! জড়মাত্। 

স্বরূপা বৈষ্খবীশক্ি । | 
গুরু | তাহ। নহে । ৃ 

অধাতোহম্বোপনিবদং ব্যাখ্যাস্যামেহধ হোনাং , ব্রঙ্গরন্ধে, ব্রঙ্মরূপিণী- 

মাপ্োতীতি তথ! ভুবনাধিশ্বরী তুর্ধ্যাতীতা বিশ্বমোহিনীতি। | 
ভুবনেশ্বরী উপনিষৎ। 

“হে সৌম্যগণ | তোমরা যখন সম্পূর্ণ অধিকারী হইয়াছ, 
তখন আমি অবশ্তই তোমাদিগকে সেই পরষ সগুণ-নিগুণাত্মক 

চ্মবিষয়ক উপনিষদ বলিব । যিনি এই সমস্ত ভুবনের নিয়ত 
সেই বিশ্ববুমোহিনী শ্বরূপতঃ তুরীয়চৈতন্ঠরপিণী। অতএব 
সেই ব্রন্গরূপ্। তোমাদের এই দেহ মধ্যেই বিরাজ করেন, এজন্য 
এই শরীরের অন্তর্বর্তী ্হ্মরন্ধে, অন্বেষণ করিলেই প্রাপ্ত হইবে। | 

অতঃ সংস'রনাশায় াক্গিশীা্রূপিনীম [ রি 
আর্াধয়েৎ পরাং শক্তিৎ প্রপঞ্চোললাসবর্জিতাম্ ৪ 

সত সংহিতা £ 

দত, সংসারনাশের নিমিত্ত সেই সাঁ 



২ দেবতা ও আরাধনা । 

প্রপঞ্চ ও উল্লাসাদি পরিবর্জিত আত্বন্বরূপা৷ পরাশক্তির আাধন। 

করিবে ।” 
পর! তু সঙ্চিানন্দরূপিণী অগদখিকা। ] 
সৈবাধিষ্ঠানরূপ! স্যাৎ জগল্ত্ান্তেশ্চিদাত্বনি ॥ 

হনপুরাণ। 

*টিদায়াতে যে এই জগতের রাত হয়, তদ্ধিষয়ে সেই সচ্চি- 
দানন্বরূপিণী পরাশক্তি জগদঘ্িকাই অধিষ্ঠান স্বরূপ জানিবে।” 

এতৎ প্রদর্শিতং বিপ্রা দেব্যা মাহান্থযমুততমূ। 

সর্ধ-বেদান্ত-বেদেহু নিশ্চিতৎ বরহ্মবার্দিভিঃ ॥ 

এবং সর্ব্বগতং সুম্্বং কৃটস্থমচলং ফ্রুবমূ। 
_ যোখিনত্তৎ প্রপশ্যন্তি যহাদেব্যাঃ পর়ং পদম. | 

পরাৎপরতরং তত্বং স্বাস্বতং শিবমচাতম । 

অনন্ত প্রকৃতৌ লীনং দেবান্তৎ পরষৎ পদম_ ॥ 

শুতং নিরঞ্জনং শুদ্ধং নিণং দৈন্যবর্জিতম_ 1 
আত্মোপলবিবিষয়ং দেব্যান্তৎ পরমং পদ্য. | 

কর্ম পুযাগ। 

“হে বিপ্রগণ ! দেবীর মাহাত্ম্য ্রহ্মবিদ্ৃখবিগণকর্তৃক পরি- 

নিশ্চিত হইয়! বেদ ও বেদান্ত মধ্যে এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে 
যে, তিনি একমাত্র অদ্ধিতীয় সর্ধত্রগামী নিজ কৃটস্থ চৈতন্ রূপ, 

কেবল যোগিগণই তাহার সেই নিরুপাধিক স্বরূপ দর্শন করিতে 
সমর্থ প্রক্কৃতি-পরিলীন অনন্ত মঙ্গলন্বরপ দেবীর দেই পরাৎপর় 
তত্ব পরমপদ যৌগিগণই নিজ হৃদয়-কমল-যধ্যে সাক্ষাৎকার 

*করিয়া থাকেন। হে মহধিবৃন্দ! দেবীর সেই অতীব নির্শল 
সতত" রিস্টদ্ধ সর্দদীনতাতিদোষঃবর্জিত নিপুণ নিব্গন ভাব 

কেবল অস্মোপনন্ধির বিষয়; একমাত্র বিমলচেতা যোগরেশবর 
প্ুরুষ্রোই সেট পরমধাম দর্শন করিয়া থাকেন ।” 



দেবতা ও আরাধন1। ৯১, 

: নিষ্ণা সগুখ] চেতি দ্বিধা! প্রোক্তা মনীফিভিঃ | 

সগুণা রাগিভিঃ সেব্যা নিগুণা তু বিরাগিভিঃ ॥ 

দেবীভ্বাগবত। 

“হে মুনিগণ! সেই পরক্রহ্মরূপিণী সচ্চিদানন্দময়ী পরা- 
শক্তি দেবীকে ব্রহ্মবাদিষনীধিগণ সগ্ডণ ও নিগুণ ভেদে ছুই 
প্রকার বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন; তাহার যধ্যে সংসার- 

আসক্ত সকাম সাধকগণ তাহার সগুণতাব, আর বাসনা-বর্জেত 

জ্ঞানবৈরাগ্যপূর্ণ নির্্লচেতা যোগিগণ নিগুপভাব সমাশ্রয়পূর্বক 
আবরাধন! করিয়া থাকেন ।” 

চিতিস্তৎপঙলক্ষ্যার্থা চিদেকরসরূপিণী | 

হ্ধাড পুরাপ। 

পচিতি, এই পদ তৎপদের লক্ষ্যার্থবোধক, অতএব তিনি 
এক মাত্র চিদানন্দশ্বরূপ ।” 

এতাবত. তোমাকে যাহা বলিলাম, তাহাতে তুমি বোধ হয়, 
বুঝিতে পারিয়াছ, ত্রিগুণপ্রসবিনী সনাতনী মহামায়া প্রক্কৃতি 

হইতেই সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার এবং হরি-হরাদি দেবতাগণের সৃষ্টি 
হইয়াছিল। 

শিষ্য। তাহা ম্মরণ আছে, কিন্তু এখনও আযার কথা 
আছে। কথাটা এই ;--আপনি পৃর্রে বলিলেন, নিরুপাঁধিক 
নিগুণবদ্দের সির বাসনাই মায়া বা আদিশক্তি ;--কিন্তু এক্ষণে 

শাস্ত্রের যে সকল প্রমাণ শুনাইপেন, তাহাতে একেবারে সেই 
মছামায়াকে নিপুণ ব্রহ্ম বলিয়া! গেলেন, ইহার তাৎ্পর্য্য কি? 
 শুরু। নিগুণত্রদ্ণ। আর মায়। একত্বপম্পাদক বাক্যার্থ; 
সাই এরূপ বুঝাইয়াছে ;--কিন্তু ফলে দোষ হয় নাই 1 বিশে- 



পপ পপ উপ আপস পপ পপ পপ পপ 

'অধিষ্ঠানরূপ ব্রহ্মেতেই মায় কল্পিত হইয়া থাকে । কাজেই 
অধিষ্ঠানের সত্তা ব্যতীত মায়ার পৃথক্ সম্ভার প্রতীতি হয় ন। 

তধে এখন মায়াতেই অধিষ্ঠানভূঁত সত্তারূপ ব্রপ্ধেরই উপাষন! 
সন্তাবিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । ফলতঃ এই আকারে 
মায়ার স্বরূপত্ব প্রতিপাদন হইলেও কোন বিরোধ সঙ্ঘটিত হইতে 

পারে না। কেননা, ব্রঞ্ধউপাসনাস্থলে কেবল বর্গের গ্রহণ ন! 

করিয়া, যেমন শক্তির ব্রঙ্মাতিরিক্ত সত্তার অভাব প্রযুক্ত শক্তি- 

বিশিষ্ট ব্রন্গের গ্রহণ করিতে হইবে, সেইক্প মায়ায় আরাধনা 
করিলেই পরক্রহ্গ-সর্তাবিশিষ্ট মায়ার উপাসন! বুঝিতে হইবে। 

ফল কথা এই যে, যেমন নিরুপাধিক বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ পর- 

ব্রঙ্গের উপাসনা সম্ভবে না, সেইরূপ ব্রঙ্গকে ছাড়িয়া, কেবল 

মহামায়ার উপাসনাও সম্ভবে না। অধিকত্ব, কেবল মায়ার 

আশ্রয় নাই। তিনি ব্র্মেরই আশ্রিত । 

পাবকস্যোক্তেবেয়মুধ্াংশোরিব দীধিতিত। 

চন্ত্রস্য চঞ্জিকেবেয়ং শিবস্য সহজা ফবা। 

দ্যেমন অগ্নির উষ্ণতা, কিরণমালীর কিরণমালা, নিশাকাস্ত 

হিমাংগুর জ্যোৎনী প্রভৃতি ম্বভাবশজি, সেইরূপ সেই পরাৎপরা 
পরমাশক্ি শিবময় পর্রন্ধের শ্বভাবশক্তি।” 

স্বপদা শ্বশিরশ্ছায়াং যন্থল্লজ্ঘিতুমীহতে | 

পাদোদেশে শিরো ন স্যাৎ তথেয়ং বৈন্দবী কলা! 

“যেমন কোন লোঁক নিজ পদদ্বারা নিজমন্তকের ছায়া লঙ্ঘন 

করিতে চেষ্টা করিলে, প্রতিপদনিক্ষেপেই মন্তকছায়ার বিদ্য- 
মানত থাকে না, তজ্প এই বিন্দু সন্বদ্ধিনী কলাকে জানিবে, 
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অর্থাৎ পরব্রহ্ধকে পরিত্যাগ করিয়া কদাপি, তির সত্বা 

থাকিতে পারে না।” 

চিন্নাত্রা শ্রয়নায়ায়াঃ শক্ত্যাকারে দ্বিজোত্বমঃ | 

অনুপ্রবিষ্টা যা সংবিৎ নির্বর্িকল্প। ্বয়ম্প,ভা | 

সদাকার। সদানন্দ! সংসারচ্ছেদকারি শী । 

সাঞ্সিবা পরম! দেবী শিবাভতিন্না শিবঙ্করী ॥ 

“হে দ্বিজোতমগণ ! চিন্াত্রাশ্রিত মায়াশক্তির অবয়বে অন্ু- 

প্রবিষ্ট যে সন্্রপা সদানন্দময়ী সংসার-উচ্ছেদকারিণী কল্পনাদি- 

বিরহিতা স্বয়ম্প্রতা চিৎশক্তি, সেই পরমদেবীই পরমশিবরূপিণী 1” 

শিষ্য। আরও একটি ছুর্কোধ্য কথ। আছে। 
গুরু ।' কি বল? | 

শিষ্া। আপনি শাস্ত্রীয় প্রমাণে যাহা ব্যক্ত করিলেন) 
তাহাতে বুঝিতে পারা গেল,_-মায়৷ নিগুণ পরব্রঙ্গেরই শক্তি । 

কিন্তু প্রকট বা সগুণ ঈশ্বরই পুরুষ এবং প্রতিই তীহার শক্তি ; 

ইহা আগে বলিয়াছেন,--এইরূপ এ প্রকার কথাতে আমার 

ভ্রম জন্মিতেছে। 

গুরু । ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর না, বলিয়াই কথা- 
গুলায় গোলযোগ লাগিয়! থাকে । কাষ্ঠথণ্ডে আগুন আছে, কিন্তু 
যতক্ষণ সে অগ্নি বাহির না হয়, ততক্ষণ কাঠ,-কাঠ। কিন্ত 
ঘর্ষণেইস্ছউক, আর অন্যবিধ কারণেই হউক, যেই কাঠ জলিয়া, 
উঠে, সেই সে আগুন। মায়াশক্তি ব্রন্মে আছে-_কিন্তু স্তিমিত 
ভাবে; (যেই মায়্াশক্তির বিকাশ হয়, সেই তিনি প্রকট | 

: শিষ্য । বুঝিতে পারিলাম না। প্রকট হইলেন কি বন্ধ 1. 
গুরু । হইলেন, কিন্ত স্বরূপে থাকিয়া । 
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শিষ্য। বুঝিতে পারিলাম না। 

শুরু । ব্রদ্ধ বস্ত বুঝিবার উপায় নাই। তুমি এখন সেই 

চিত্ঘন প্রকট ঈশ্বর, আর চিচ্ছক্তি মহামায়াকে জানিয়! রাখ । 

জীবের ইহার অধিক বুঝিবার শক্তি নাই বলিয়। সাংখ্যকার 
কপিলদেব এই পর্য্যস্তই খু'জিয়াছেন। 

ফাক 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
স্পা 

ত্রি-গুণ। 

গুরু। আমি তোযাকে যে আদ্যাশক্কি মূল! প্রকৃতির কথা 

বলিলাম, তাহা অব্যক্ত ও হুঙ্াতিসক্মা। মানুষ উহা ধারণাও 
: “করিতে পারে না, মানুষের নিকট উহা! সম্পূর্ণরূপে অব্যক্ত । স্ত্রী 
অণু যেমন পুংঅণুর সংযোগে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ প্রকৃতি 

পুরুষের সংযোগে পরিণাম প্রাপ্ত এবং ক্রমবিবান্তিত হইয়া স্থুল 

প্রকৃতিতে পরিণত হয়। জড় বিজ্ঞানের মতে জড় পদার্থের পর- 

মাণুপুঞ্জ যে প্রকার জড়শক্তির সংযোগে ক্ষোভিত ও পরিণত হয়, 

মূলপ্রকতিও তন্রপ পুরুষ-সংঘোগে ক্ষোভিত হইয়! পরিণাম- 
বিকার এবং বৈষম্য প্রাপ্ত হইয়। থাকেন। তুমি ম্মরণ রাখিও-_ 
এই নুঙ্ধাতিক্ক্্া প্রকৃতি আর স্কুলা প্রকৃতি, পৃথকৃ। তগবান্ 
বলিয়াছেন” 

ভূমিরাপোইনলো বাযুঃ খং মনে। বুদ্ধিয়ে চ। 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন গ্রকৃতির্রধা ॥ 
অগরেক্সমিতন্তন্যাং প্রকৃতিৎ বিদ্ধি মে গরাষ.। 
জীবভূতাং মহাবাহে। যয়েদং ধাধ্যতে জগৎ। 

প্ীমনতগবন্গীত|। 
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“আমার মায়ারপ প্রকৃতি, ভূমি, জল, অনল, খাছ, আকাশ, 
মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই আট প্রক্লারে বিভক্ত ।' হে মহাবাহে। ! 
এই প্রকাঁত অপর! ( নিক্ষষ্টা ) এতত্তিন আযার আঁর একটি জীব 
স্বরূপ পরা ( উৎকৃষ্টা চেতনময়ী ) প্রকৃতি আছে; উহ। এই জগৎ 
ধারণ করিয়! রহিয়াছে ।” 

আমি তোমাকে এই পর! প্রকৃতির কথ। বলিলাম,_এবং 
ইহাই বলিয়াছি যে, পরা প্রক্কৃতিই পুরুষের যোগে ক্রমবিবর্তনের 
পথে অপর প্ররূতি হয়েন । | 

যম যোনিমণহদ্ ব্রহ্ম তম্মিন্ গর্ভং দধাম্যহ্ম্। 

সম্ভবঃ সর্ধবভূতানাং ততো! ভবতি ভারত ॥ 

সর্ববযোনিষু কৌন্তেয় ু্তরঃ সম্ভবস্তি যাঁং | 

, তালাং ব্রহ্ম মহ্দধোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা! ॥ 

| শ্রীসন্তগবদ্গীতা | 

“হে ভারত! মহত্প্রকৃতি আমার গর্ভীধান-স্বান,। আমি 

তাহাতে সমস্ত জগতের বীজ নিক্ষেপ করিয়া! থাকি, তাহাঁতেই 
ভূত সকল উৎপন্ন হয়। হে কৌন্তেয়! সষস্ত যোনিতে যে 
সকল স্থাবর জঙ্গমাত্মক মুর্তি সম্ভূত হয়, মহত প্রন্কৃতি সেই মূর্তি 
সমুদয়ের যোনি (মাতৃস্থানীয় ) এবং আমি বীজপ্রদ পিতা ।* .. 

প্রলয়কালে ব্রদ্দাণ্ড যখন কারণার্ণবে প্লাবিত, : ভগবান 
সমস্ত পদুর্থর কর্ম্মববীজ ব! জীব-বীজ নিজ অঙ্গে সংহৃত করিয়া) 

সেই কারণ-বারিতে শায়িত.থাকেন, তখন এই পরা প্রক্ৃতিও 
নিশ্ে্ট থাকেন, এবং উহার গুণও ক্ষোভিত হয় না, কাজেই 
পৰিপামও প্রাপ্ত হয় না। সে সময়ে & গুণ স্পন্দন” রহিত ও. 
মৃতবৎ থাকে । তৎপরে, সৃষ্টির প্রাকালে যখন পুরুষের তেজ, 

ত টি . লিড সিন 



২৬ দেবতা ও আরাধনা 

মূল প্রকৃতিতে স্ংক্রামিত হয়, তখনই উহার গুণক্রিয়া আবস্ত 
হইয়া ক্রম বিবর্তিত অবস্থা! হইতে অবস্থাস্তরে গমন করে । 

সত্বং রজন্তষ ইতি গুণাঃ প্রকৃতি-সম্ভবাঃ। 
এ মূল প্রকৃতি হইতে সত্ব রজঃ ও তমোগুণের উৎপত্তি 

হইয়। থাকে। 
এই তিন গুণের দেবতা ব্রহ্মা, বিষ ও মহেশ্বর । এক কথায় 

্রঙ্গা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রকট ঈশ্বরের তিনটি গুণ-বিভাগ। ঈশ্বরকে 
জানিতে হইলে, এঁ দেবতাত্রয়কেই জানিতে হইবে । তিন গুণকে 
না জানিতে পারিলে, সপ্তণ অর্থাৎ পূর্ণ গুণাভিষিক্ত ঈশ্বরকে 
জানিবে কি প্রকারে? পাশ্চাত্য দেশের মধ্যে অনেক লোকেও 

এই ব্রিগুণের ্রিমুর্তি শ্বীকার ও সাধনা করেন। তাহারাও 
বলেন, পরত্রন্ধ অনস্ত, এই হেতু তিনি “একমেবাদ্ধিতীয়ং--তিনি 

-“ সতত প্রকাশশীল এবং পরিবর্তনশীল এজন ব্রিযুর্ভিধারী |” * 
ৃষটিয়ানগণও ঈশ্বরের এই ব্রিমূর্তি শ্বীকার করেন। যদিও 

তাহাদের ধর্ম দর্শন-বিজ্ঞানের নিকট যুক্তি দেখাইতে হইলেই 
অবনতমস্তক হয়, তথাপি এই গুণক্রয়ের ত্রিমুর্তি তাহাদের ধর্- 
গ্রন্থে প্রকারান্তরে স্বীকৃত হইয়াছে। তাহারা, পিতা পরমেশ্বর 
(099 ?1)9 90391 ) পুত্র পরমেশ্বর € 0০৫ 210৪ 9০0) এবং 

কপোতেম্বর (11517 9০৪৫) বলিয়। ঈশ্বরের ত্রিযুর্তির আভাস 

প্রকাশ করেন। জ্ঞানপ্রধান বৌদ্ধ ধর্শেও বৃদ্ধ, ধণ্ম ও সঙ্গ এই 
ত্রিমূর্তির কথা আছে। ফলতঃ ধিনি যে ভাবেই বলুন, যুণে ঈশ্ববের 
বিকাশিত ওধের যতন পূর্ণভাবময় শক্তির স্বতন্ত্র বিকাশ ব্রিযূর্তি। 

স্মরণ রাখিও-্রদ্ধা, বিষ এবং শিব ঈশ্বরেরই মৃর্তি ঈশ্বরই। 
১ পপ 
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সপ্তম পরিচ্ছেদ । 

ত্রি-শক্তি । 

গুরু । ঈশ্বরের বাসনা চৈতন্ত-মিশ্রণে যে ভাবে ক্রিয়াপর 
হয়েন, সেই ভাবকে শক্তি কহে। স্বতঃ বাসনা চৈতন্যার্দি 
কাল ও সতের সহিত মিলনে যে অবস্থা হয়, তাহাকে বস্ত বল! 

যাইতে পারে। এক ব্রঙ্গুই অবস্থাতেদে বস্তু ও শক্তি এই 
দ্বিবিধ ব্যক্ত ভাবে পরিণত | শক্তি, উপায় নির্ধারণ করিয়া, 

বন্তকে লইয়৷ যে ভাবে জগৎ প্রকাশ করেন, সেই. শিশ্র- 
চৈতন্য ভাবকে মায়া বলে । এ মায়৷ ছুই ভাগে বিতক্ক । একাংশ 
শক্তিগত মায়া । অপরাঁংশ বস্তুগত মায়!। বস্তগত মায়! পুরুষ 

এবং শক্তিগত মায়! প্রকৃতি । এই সহযোগে পুরুষ কার্ধ্যপর 
হইয়া জগত্রূপে পরিবর্তিত হইতেছেন। | 

জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার-_কার্ধ্য জন্য ক্রঙ্গা, বিষুট ও 

মহেশ্বর রূপ ঈশ্বরের তিনটি গুণ তিনটি শক্তি লইয়া কার্য 
করিতেছেন। শ্রীমস্তাগবতে উক্ত হইয়াছে,_ 

“হে নারদ! সেই ঈশ্বর ত্রি-শক্কিধারী ইক. 
তাহাকর্তৃক নিয়োজিত হইয়া আমি (ক্রক্গ! ) হথজন করিতেছি) 

হর তাহার বশীভূত হইয়া সকল বস্ত হরণ করিতেছেন এবং ৮৮৮ 
বিশ্বপালন করিতেছেন ।* | 

জ্ীমুস্তাগবত, ২য় স্কঃ। ৬ষ্ঠ অঃ। ৩২ শ্লোঃ অঃ ।.. 

| উপরে ভাগবতের যে প্লোকটির বঙ্গাচছবাঁদ বলা. হইল, 
তাহাতেই সমস্ত কথা বিশদ তাবে বুঝিতে পারিবে। সগ্ুগ 



৮ ২৮ দেবত1 ও আরাধনা । 

ঈশ্বর ব্রি-শক্তিধাঁরী। ত্রি-শক্তি আছে ধার, তিনিই ত্রিশক্তি- 
ধারী। কাল, চৈতন্ত ও সৎ এই তিনটি নিত্য চৈতন্যময় বস্তুর 

ক্রিয়াপর অবস্থাই তিনটি শক্তি! দ্রব্য, ভ্ঞান, ক্রিয়া এই তিনটি 
মায়ার শক্তি। সেই ব্রি-শক্তি মিশ্রিত হইয়। মায়া নামে একট 

চৈতন্তাংশ প্রকাঁশ হইয়া থাকে । 

যিনি পুরুষ ও প্রকৃতি হইতে চতন্ত-প্রবাহ-বস্ত সংগ্রহ 

করিয়া, জগৎ প্রকাশের উপযোগী করিতেছেন, তিনি চৈতন্যময় 

স্বভাব পুরুষ বা ব্রন্ষা । ব্রক্গা কি পদার্থ তাহা বোধ হয়। বুঝিতে 

পারিয়াছ 1 
সগুণ ঈশ্বর বিশ্ব পরিপালন করিতেছেন। সর্বতোভাবে 

আত্মবশ করণের নাম পালন। ঈশ্বর পরম চৈতন্ঠাবস্থা হইতে 

জীব বা আত্মারূপে মায়া-মধ্যগত হইয়! মায়ার সকল বিভূতিকে 
অর্থাৎ ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনাদিকে সজীব রাখিয়া! আত্মবশ রাখিয়া- 
ছেন; এই পালনকর্ণা বিষণ । বোধ হয়ঃ বিষুণ কি, তাহাও বুঝিয়াছ। 

সগুণ ঈশ্বর হইতে কাল ও অহঙ্কার শক্তির এবং চৈতন্ত- 

প্রবাহিক1 শক্তির প্রকাশ হইয়। এই জগৎ সুনিয়ষে প্রকাশ হই- 

যাছে। সেই কালই হর ব। শিক নামে খ্যাত। কাল হরণ- 
কার্ধ্য করিয়৷ থাকেন। সম্মিলিত সম্ট হইতে অতীষ্ট ভাগের 
উদ্ধারকে হরণ কহে। মনে কর, দশ (.* ) হইতে পাঁচ (৫) 
উদ্ধার করিতে হইলে দুইটি (২) পাচ প্রকাশ হইলে, পৃ দশ 

(১৯০) সংখ্যার লয় হয়। সেই প্রকার সৎ ও চৈতন্য মিশ্রণা- 
বস্থাকে কাল, ঈশ্বরের বাসনাজাত উদ্দেশ্রূপী জীর ও জগৎ 
প্রকাশ করিবার জন্য টচতন্ত ও সৎকে প্রয়োজন মতে জর 

ক্রিয়া রূপাস্তরিত করিতেছেন। 



দেবতা-ও আরাধন1। ৯৯, 
বিটি বার 75255557 নিত টি 

শিষ্য । ঈশ্বরের এই ত্রিগুণ শক্তি, ঈশ্বরের বশীভূত হইয়াই 
কি কার্য্য করিয়া থাকেন? 

গুরু । তুমি লিখিতে জান, গান গাহিতে জান, শান্ত্রপাঠ 
করিতে জান, এ তিনটি তোমার গুণ ব1 শক্তি । উহাবরা কি 

তোমার বশীভূত থাকিয়! কাধ্য করে না? কোষাধ্যক্ষ যেরূপ 
কোষের বশীভূত-_তন্রপ ইহারা ঈশ্বরের বশীভূত। ঈশ্বরের 
সগ্ণ ভাব ন! পাইলে, কাহারও ক্ষমত। নাই যে, কার্য্যপর হয়। 
ঈশ্বরের উপাধি অমূর্ত মহামায়া) সেই মহামায়া কেবল 
ত্রিগুণময়ী স্ম্াতিসস্-শক্তি-পুর্ধীকৃতা । সেই আদ্যাশক্িই সজন 

পালন ও লয় করিবার জঙ্ত ব্রহ্মা বিষণ ও মহেশ্বরতক কিঞ্চিৎ 

স্কুল যে যে শক্তির প্রয়োজন, তাহাই দান করেন। তাহ! 

লইয়াই ব্রহ্মা বিঞ্ু শিব স্ব স্ব কার্য্য করেন। ক্রম বিকাশেই 
শক্তির বিকাশ-_বিবর্তবাদেই প্রকৃতির প্রকশ। ধীরে ধীরে 
প্রকৃতির ক্রিয়া! হয়,_ইহা৷ তোমাদের জড় বিজ্ঞানেরও মত। 

শ্রীমন্দেবীভাগবতে এই গুগত্রয়ে শক্তিদান ও স্থক্্মতান্বিক 
আলোচন৷ নুন্দররূপে প্রকটিত হইয়াছে, তাহারই বঙ্গা্থবাদ 
আমি তোমাকে শুনাইতেছি।-- | 

“সেই আদ্যাশক্তি দেবী ভগবতীকে এইরূপ জিজ্ঞাস! 
করিলে, তিনি আমাকে (ব্রহ্গীকে ) মধুর বাক্যে এইরূপ বলি- 
লেন, ব্রহ্ম! সেই পুরুষের এবং আমার সর্বদাই একত্বতাব, 
এবং আমাদের কোন ভেদ নাই। যে পুরুব, সেই আমি; এবং 

ষেআমি, সেই. পুরুষ। তবে যে শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ- 
বুদ্ধি হয়, একমাত্র মতিবিভ্রমকেই তাহার কারণ বলিয়। 
জানিবে। যে সাধক, আমাদের উভয়ের ( পুরুষ ও প্রক্কতির ) 



৩০ দেবতা ও আরাধমা | 

তেদ বিষয়ক হুক্মতত্ব বুঝিতে পারে, অর্থাৎ স্বরূপতঃ তেদ ন! 
থাকিলেও কেবল কার্য্যতঃ ভেদ মাত্র, এইটি যাহার অনুভূত হয়, 
সেই তৰ্ঞ পুরুষই সংসার-বন্ধন হইতে যুক্ত হয়, সন্দেহ নাই। 
এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্ত আছেন, তিনি নিত্য সনাতন স্বরূপ 

হইলেও সৃষ্টিকাল. উপস্থিত হইলে তিনি দ্বৈধ ভাব প্রাপ্ত হইয়! 
থাকেন। একমাত্র দীপ উপাধি যোগে দ্বৈধ ভাব প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে । যেমন একমাত্র মুখ, দর্পণরূপ উপাধি যোগে প্রতিবিদ্থিত 

হয়, যেমন একমাত্র পুরুষ ছায়ারূপ উপাধিযোগে দ্বিত্ব প্রাপ্ত 

হয়, সেইরূপ অস্তঃকরণোপাধিতে প্রতিবিষ্বিত হইলেই আমাদের 
ভেদ প্রতীয়মান হয়। হে ্রহ্মন্! অনাদি ও অনস্তরূপে প্রবহমান 
এই বিশ্বত্রব্মাণ্ডের প্রাকৃতিক প্রলয়কালে জীবের অভুক্ত কর্ম 
সমুদয় জগতের বীজরূপে মায়ার সহিত অভিন্ন ভাবেই উহাতেই 
সংলীন হইয়া থাকে এবং মায়া সমস্ত প্রপঞ্চ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিঃশেষে 
গ্রাস করিয়া পরব্রদ্ের সহিত অভেদে অবস্থান করে,তখন ব্রন্ববস্ধ 

নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের ন্যায় নিরীহভাবে অবস্থিতি করে। তদনস্তর 
জীবের সেই কর্ম কালযোগে পরিপক্ক হইলে, ক্ষেত্রস্থিত বীজের 
ন্যায় সেই নিরীহ ব্রহ্গবস্ত কাল ও কর্্মবশে উচ্ছুন হইয়া থাকে, 
সেই জন্য মায়া সংক্ষোভ প্রাপ্ত হয়। তদনস্তর কর্ম্মবীজ যুক্ত 
সেই মায়া হইতেই বৃক্ষের অদ্ধুর-পত্র-পুম্প-ফলাদির ন্যায় এই 
বিশ্ব প্রপঞ্চের সথট্টি হইতে থাকে | ইহাতে মায়া ও মায়ার কার্ধো 
পরব্রহ্ম অনুশ্যাত থাকেন; অতএব হ্ৃঙির নিমিত্ত মায়ার যত 

প্রকার ভেদ হয়, ব্রহ্ধবস্তরও তত প্রকার ভেদ হইয়! থাকে । যখন 
এইরপে সৃষ্টি হয়, তখন উক্তরূপে দৈধতাব প্রাপ্ত হইলে ঘৃষ্ঠ ও 

অনৃশারূণপে সর্বথ। গ্রভেদ প্রতীত হইয়া থাফে। পক্মাসন। 



দেবতা ও আরাধনা । ৩১, 

একমাত্র প্রলয়কালে আমি, স্ত্রী বা পুরুষ নহি,.এবং ক্লীবও নহি। 

কেবল সৃষ্টি কালেই বুদ্ধি দ্বারা আমার ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে । . 

পদ্মজন্মন! আমিই বুদ্ধি, আমিই স্ত্রী, এবং আমিই ধৃতি, কীর্তি 
মতি, স্ৃতি, শ্রদ্ধা, মেধা, দয়া; লজ্জা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্ষমা, ক্ষাস্তি। 

কাস্তি। শান্তি এবং আমিই পিপাসা, নিদ্রা, তন্দ্রা, জরা ও অজর। 

*** পরমেষ্িন! নিত্য স্থিতিশীল ও ক্ষণস্থায়ী অমূর্ত 

প্রভৃতি নিত্যানিত্য পদার্থ সমুদ্দয়ই সকর্তৃত্ব কারণ জন্ত জানিবে; 
কিন্তু অহঙ্কার, সেই সমস্ত পদার্থের মধ্যে অশ্্রিম অর্থাৎ প্রথমে 
উৎপন্ন হয়। এইরূপে মহদাদি সপ্ত পদার্থ প্রকৃতি বিকৃতির 
সর্বপ্রকার ভেদ মাত্র; তাহাতে বিশেষ এই যে, আগ্রে প্রক্কৃতি 

হইতে মহত্ত্ব, মহত্ত্ব হইতে অহক্কার, তদনস্তর অন্যান্য সমস্ত 
ভূতবর্গ-_এইরূপে তুমিও পূর্বের স্তায় ঘথাকালে এই ব্রঙ্গাও 
রচন। করিতে থাক । 

ব্হ্মন্! তুমি এই দ্দিব্যরূপা, চারুহাসিনী, রজোগুণযুতা, 
শ্বেতাম্বরধারিণী, দিব্যভূষণে ভূষিতা, শ্বেতসরোজবাসিনী, সর- 
স্বতী নায়ী শক্তিকে ক্রিয়্া-সহচারিণী করিবার নিমিত্ত গ্রহণ 
কর। এই অত্যুত্তমা। ললন! তোমার প্রিয় সহচবী হইবেন? 
ইহাকে আমার বিভূতি জানিয়। সর্বদাই পৃজ্যতম! বিবেচনা! 
করিবে, কদ্দাচ অবমাননা, করিবে না। তুমি ইহার সহিত 
সত্যলোকে* গমন কর এবং এক্ষণে তথায় থাঁকিয়। ' মহত্ত্ব 

রূপ বীজ হইতে চতুর্বধ জীবনিবহের স্থষ্টি কর.।. প্রলয় 
ভূত সকল জীব ও কর্মসমুহের সহিত মিলিত হইয়া 

একক সংস্থিত রহিয়াছে। তুমি যথাকালে পূর্বের ন্যায় তাহা- 

: দিগকে পৃথক্ পৃথক করিও। কাল কর্ম ম্বতাব এই সকল 



২ দেবতা ও আরাধনা । 

কারণে ম্বভাবভুত শ্বগুণসমূহ অর্থাৎ সাদি ও শবাদি গুণ 
, সমস্ত দ্বারা এই অখিল জগৎকে পূর্বের স্যাম সংযুক্ত কর, 

অর্থাৎ যাহার যেরূপ গুণ, যাহার যেরূপ প্রারন্ধ কর্শ; যাহার 

যেরূপ ফলযোগের কাল, যাহার যেরূপ স্বভাবভূত গুণ, সেইক্পে 
তুমি তাহাদিগকে ফলপ্রদণান করিও 1” * 

তদনস্তর, মহাদেবী বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 7-- 
পবিষেো! এই মনোরম লক্ষমীকে গ্রহণ কর, এই কল্যাণ- 

রূপিণী সততই তোমার বক্ষঃস্থলবাসিনী হইয়া থাকিবে, সন্দেহ 

নাই। তোমার বিহারের নিমিতই এই সর্বার্ধপ্রদায়িনী লক্ষমীকে 
তোমাকে অর্পণ করিলাম 1৮1 

তৎপরে শিবকে সম্বোধন করিয়া মহামায়া বলিলেন $-- 
“হে হর! এই মহাশ্তামর্ূপিণী মনোরম। কালীকে গ্রহণ কর, 
তুমি কৈলাসপুরী রচন। করিয়া, তাহাতে ইহার সহিত মহাস্ুখে 

বিহার কর” | 

“দেবতাদিগের জীবন ধারণের জন্য আমি যজ্জক্রিয়ার 

কৃষ্টি করিয়াছি; পরস্ত, তোমরা তিনজনে সর্বদাই মিলিত 

থাকিয়া পরম্পর অবিরোধে কার্য সম্পাদন করিবে । ব্রন্ধা, 

বিষণ, শিব তোমরা এই তিন জন আমার তিনটি গুণসমৃত 
দেবতা, অতএব তোমরা এই সংসারে মাননীয়, ও পুজনীয় 
হইবে, সন্দেহ নাই । যে মুঢবুক্ধি মানব, তোমাদের ভেদ কল্পনা 
করিবে, তাহার নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইবে ; সন্দেহ হর 1” 3 
78 ভ্মদদেরী ভাবত; ভম্ঃ নং! 55758 

ভ্ীমদ্দেবী ভাগবত ; ৩গ্বঃ ৬ অঠ। 

জীবদ্দেবী ভাগবত, ৩ স্কঃ ৬ অঃ। উঠ পা ক 



অষ্টম পরিচ্ছেদ | 

স্ঞঞহা (১৮ 

্রঙ্গা ও সরম্বতী | | 

শিষ্য । ব্রহ্ষা, বিষুঃ ও মহেশ্বর এই তিনটি অমূর্ভ গুণ, 
ই'হাদিগের আবার বিহারার্থ একটি করিধা স্ত্রী হইল কেন? 

গুরু। মুর! তাহার! কি স্ত্রী 1__শক্তি। ব্রহ্ম! স্ষি কি- 
বেন, সুষ্টিকার্ষ্যের শক্তির নাম সরস্বতী । বিষণ পাঁলন করিবেন 

সেই পালন শক্তির নাম লক্ষ্মী । শিব বা মহাকাল সংহার করি- 
বেন, মহাকালের সংহার-শক্তি কালী। 

শিষ্য । তবে তাহা মহামায়া! প্রদ্দান করিলেন কেন 1 

গুল্ক। কেদ্িবে? 

শিষ্য। গুণের সহজাত শক্তি, সুতরাং গুণ হইলে তাহার 
শক্তি ত সঙ্গে সঙ্গেই জন্মে। 

গুরু। তাহা নহে; বালক জন্মিযাই বেদপাঠ করিতে 

পারে না, ব! হাটিয়! যাইতে পারে না। গুণ অব্যক্ত বীজের স্যার 
তাহাতে থাকে, কিন্তু ক্রমে শক্তির সাহায্যে তাহার স্ফুর্তি পায়। 

আর যখনকার কথা হইতেছে, অর্থাৎ হৃষ্টি-প্রারস্তের কালে*কিছুই 
ছিল না; গুণ ও শক্তির সেই নব বিকাশ এ গুখত্রয় এবং 
শক্তিত্রয লই়াই সগতলোকের স্বজন, পালন ও লয়. সংঘটিত 
হইতেছে। এস্ুক্মাদপি হক্ম গুণ ও শকতিত্রয়-ক্রমে স্থুল হইতে 
আমাদের স্থলতর জগৎ পর্য্যস্ত আসিয়া এই 5 জগৎ 
শোভ। পাইতেছে | 

পরমাণু, তন্মাত্া এবং বিন্দু ইহা লইয়াই জগৎ । টি 



৩৪ দেবতা ও আরাধন] | 
কা পাপ 

গুণ বলা যায় আর অহচ্কারতত্বের আবির্ভাবে তন্মাত্র 

 সাঁকল্যে জগং স্থষ্ট হয়। বিন্দু, শব্ব্রদ্ষের অব্যক্ত ভ্রিগুণ 

এবং চি্ংশবীজ । ফলে বিনাশই একার্থ বাচক, এবং বিনাশই 
নিত্য সশ্ম শক্তিবাপ্রক | 

শিব্য। আমার কথার উত্তর ন। করিয়া, কতকগুলি অতি- 

শয় দুর্রবোধ্য কথা শুনাইয়। দিলেন । 

গুরু । তোমার কথার উত্তর দিব বলিয়াই এ কথাগুলার অব- 
তারণ! করিষাছি। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ব্রন্ষা। বিষ, ও মহে- 

স্বর প্রতি অসূর্তগুণ-_ভীহারা আবার আমাদের মত এক একটি 
গৃহিণী কাড়িলেন কেন? উহারা স্ত্রী নহেন,_-স্থক্্র শক্তি । মহা- 
মায়া গুণগুলিকে শক্তি-সমন্থিত করিয়া একটু স্কুল কৰিলেন। 

” অ্রন্ধা সৃষ্টি করিবেন, তাহার সৃষ্টিশক্তি হইলেন, সরস্বতী |. 
সরন্বতী নাঁদ-রূপিণী-_শব্দ ব্রদ্ধ; সরস্বতী সেই শব্-ব্রহ্গের 
চিদ্বংশ বাঁজ। 

পরষ ব্যোষে (স্থিত ), একপদী ঘ্বিপদী চতুষ্পদী 'অষ্টপদী নবপদী 

এবং মহস্াক্ষর] হুইতে প্রবৃদ্ধা সে গৌরীদেবতা দলিলসমূহ ভক্ষণ করতঃ 

(জগৎ) নিশ্মাণ করিতেছেন । গ্খ্বেদ ৪১ খক। 

সায়নাচার্য্ের অর্থ-_ 

“পরুক্রন্ে প্রতিষ্ঠিতা গৌরবর্ণা বাগ্দেবী সৃষ্টি নে 
সলিল সদৃশ বর” পদ ও বাক্যসমূহকে জন করিতে"করিতে 
বছ শব্দ প্রকাশ করিয়াছেন। কি প্রকারে? তাহাঁই বলি- 
তেছেন,-প্রথমে প্রণব রূপ একপদ ত্রন্দের মুখ হইতে নির্গত 
হইয়াছিল, তৎপরে ব্যাহ্ৃতি ও সাবিত্রীরূপ পাদতয়, অপস্তর 
বেছচতুষ্টযাত্মবক পাদচতুষ্টয়। অনস্তর বেদাঙ্গ হট. ও পুরাণ 



দেবতা ও আরাধন|। ৩৫ 
পপ প্র 

এবং ধর্শাস্্র এই অষ্ট, তত্পরে মীমাংসা স্ায় সাঙ্য যোগ 

পাঞ্চরাত্র পাশুপত আমুর্বেদ ও গন্ধর্ববেদের হঙ্িতে নবপাদ 
বিশিষ্টা এইরূপে বিবিধবাক্যসমূহের স্জনকারিণী হা অনস্ত 
হইয়াছে । 

২--২য় [অধিদৈবত পক্ষে] শব্দ-্রঙ্গান্িকা শুর্ুবর্ণ 

সরস্বতী দেবী; স্বীয় শব্দসমূহের অভিধেয় সমস্ত জগৎ পরি- 
চ্ছন্ন করিতেছেন। কি প্রকারে? জলঙ্ন্য সমস্ত এ জগৎকে 

স্বব্যপ্তির দ্বার! নানাবিধ করত [এক এক বস্তর বহুতর নাম 
আছে; যথা-রৃক্ষ, মহীরুহ শাখী ইত্যাদি। যদিও বৃক্ষ ও 
মহীরুহের প্রকৃতি প্রত্যয়ান্থগত অবয়বার্থ কিঞ্চিদিবিভিন্ন কিন্তু 

দেশভেদে যে ভাষাভেদ শোনা যায়, তাহাতেও জানা যায় 

থে, এক এক পদার্থ বহুতাষায় বহুনামে ব্যবহৃত হইয়া! থাকে । ] 
সেই-সর্ন্বতী দেবী, অনস্তাকারা হইতে ইচ্ছা! করিয়া ছন্দোভেদে 
একপদী প্রভৃতিন্ধপে বদ্ধনশীলা হওত জগতৎ্-কারণ পরর্রদ্ধ' 

আশ্রিত রহিয়াছেন । 

স[ং--৩য় [ অধিদৈবত পক্ষে] পরম ব্যোমরূপ সি 
সমাশ্রিতা গৌরী দেবতা (বিছ্যুৎ সহচারিণী মেঘবাণী ), 
এক পা, ছুই পা, চারি পা আঁট পা, নয় পা হইতে হইতে 
ক্রমে সহস্র* পাদ-পরিমিত স্থানে সলিলসমূহ সম্যক্ সম্পাদন- 
পুর্বক উদক ক্ষরণের হেতু হওত স্তনিতরূপে প্রকাশ পাইয়া 
থাকেন। 

সাং রথ [ অধ্যাত্মপক্ষে ] পরম ব্যোষরূপ রানির হদয়া- 
কাশে সমাশ্রিতা, ধ্বনি স্বরূপ গৌরীদেবতা, একপদী দ্বিপন্ী 
চতুষ্পদী অষ্টাপ্বী নবপদী হইয়া, সহজ সহত্র অক্ষর ব্যাপিয়! 



৮ ৬ দেবতা ও আরাধনা | 

ঘটাদিবাচক পর্লমূহ সম্যক সম্পাদনপুর্বক শব্দাকারে প্রকাশ 
পাইয়া থাকেন। 

সায়নাচার্ধ্য আরও বলেন,--"একপদী--ধ্বনিমাত্র রূপে 

_স্বিপদী-সুবস্ত ও তিউন্ত রূপ পাদদ্বয় বিশিষ্টা । চতুষ্পদী-_নাম, 

আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত-ব্ূপ পাদচতুষ্টগ্রযুক্তা'। অষ্টাপদী-- 

সপ্ত বিভক্তি ও সন্বোধন্*রূপ অষ্টপদান্থিত।। নবপদী-_এ্র অস্থু 

এবং অব্যয়রূপ নবপাদ সমন্বিত 1” | 

এক্ষণে, তুমি বোধ হয় বুঝিয়াছ,ব্রন্গাদিকে প্ররুতিদেবী 

যে শক্তি দান করিয়াছেন, সেইশক্তি তাহাদিগের স্ত্রী নহেন। 
কার্ধ্য-করণাঝ্মিকা হুঙ্মাতমা শক্তি । এই শক্তিদ্বারা তাহারা স্থজন 

পালন ও লয় করিতেছেন । 

শিষ্য । পুরাণে পাঠ করিয়াছি, ব্রঙ্গা চতুনু্থ। ব্রহ্মাকে 

চতুণ্ুখ বলিবার তাৎপর্য্য কি? 
গুরু । পুরাণে রূপক । কিন্তু রূপকেরও একটা যুলগ- 

তত্ব আছে। তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি, এই জগৎ ব্রদ্জারই 
চভুর্কিধ অবস্থা । প্রথম, বিশুদ্ধ তুরীয় ভাব সমন্বিত অবস্থা ; 

ততৎ্পরে দ্বিতীয় ফলময় কারণ অবস্থা; তৃতীয়, কারণময় সুর 

অবস্থা; চতুর্থ কার্য্যময় স্কুল অবস্থা । এই অবস্থাচতুষ্টয়ের 
কল্পনাতেই ব্রঙ্ার চারি মুখের কল্পনা করা হইয়াছে । আরও 

ব্রহ্মার শক্তি সরন্বতী বাক্যের ০১০৪০০০ সেই বাক্য 
চারিভাগে বিভক্ত ; যথা” 

“বাক্য, চারিপাদ পরিমিত অর্থাৎ চরুর্দা বিজঞতীকত। 

ইহারা মনীষী ব্রাক্ষণ। তাহারা তৎসমুদয়ই অবগত আছেল 

৮ প্রীত সত্যতরত সামগ্রমী তটাাধ্যকৃত বঙগানুবাদ| 77 



দেবতা ও আঁরাধনণ । ৩৭ 

বস্তুত: তাহার তিন গুহাঁতে নিহিত আছে, ল্ক্ষিত হয় লা। 

চতুর্থ মাত্র সাধারণ মন্তুষ্যে সকলেই বলে ।”__খগ্বেদ, ৪৫-শ 

খক্। সমাধ্যায়ী-অন্বাদ । 

এই হেতুতেও ব্রহ্মার চারি মুখের কল্পনা হইয়। থাকিবে । 
এপার বাধার রাও 

নবম অধ্যায়। 

স্ািগি৩৩ 

স্পন্দন-বাদ। 

শিধ্য। আদি পুকুষ ক্রহ্মা নাদ-শক্তিদ্বারা কিরূপে স্থুলতা 
প্রাপ্ত হইলেন, অর্থাৎ স্গ্টি আরস্ত করিলেন, তাহা! আমাকে 
বলুন ? | 

গুরু। ব্ষিষ় অত্যন্ত গুরুতর । খুব সাবধানে ইহার 
আলোচনা করিতে হইবে, এবং যতদূর সরলে ও সহজে বুঝিতে 
পারা যায়,_তাহা! করিতে হইবে । শ্রুতি বলিয়াছেন, 

সতপোহপ্যত। স তপস্তপ্তৎ। শরীরষধূনত। 

তৈঃ আঃ ১1২৩) 

"্তষ্টি করিব মনে করিয়া, তিনি শরীর কম্পিত করিলেন ।” 
কম্পনাং। বেদাস্ত দর্পন, ১৩1৩৯ 

বেদাস্ত দর্শনেও বলিয়াছেন, কম্পন হইতেই জগৎ জাত । 
ছন্াংলি বৈ বিশ্বরপাশণি। শতপথ ব্রাঙ্মণ। 

ছন্দই বিশ্ব। 
মাচ্ছর়ুঃ | প্রমা চ্ছন্ন। প্রতিমা ছস্দঃ ! যজুর্ষেরষ? সংহিত! ] 

মা ছন্দ, প্রম চ্ছন্দ এবং প্রতিমা চ্ছন্দ_ইহা! লইয়া যথাক্রষ্ষে, 
ভূর্লোক, অন্তরীক্ষলোক ও স্বর্পোক বা স্বর্গ | 



ষী ৩৮ দেবতা ও আরাধনা । 

ছন্দের একটা গতি আছে। কিন্তু এই গতিরও একটা নির্দি 

স্থিতি আছে--অর্থাৎ তাল আছে। ন্মুর ও তাঁলবিশিষ্ট বাক্য- 

সমূহকে ছন্দ বলে। এই ছন্দের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী । 
কেন না, তিনিই বাগ দেবী, অর্থাৎ বাক্য ও সুরের দেবতা । 

বৈদিকমতে * বাক্য চারিপ্রকারে বিভক্ত । খধিগণ বলেন-_ 

শুঁকার একটি, এবং তদ্বাদে মহাব্যাহৃতিত্রয়ে তিনটি, অর্থাৎ 

ভঃ__ পৃথিবীতে, ভূবঃ অন্তরীক্ষে, এবং স্বঃন্র্গে। 

এখন কথা হইতেছে, এই স্থলে তোমাকে বুঝিয়া রাখিতে 
হইবে যে, নাদ ত্রদ্দ। এবং ছন্দে সপ্তলোকই অধ্যাসিত 

পরে একথা পুনরায় পাড়িতে হইবে। | 

তোমার ইয়োরোপের বৈজ্ঞানিকগণও এই স্পন্দনবাদ 
লইয়া খুব আন্দোলন-আলোচনা করিতেছেন। হার্বাট 

স্পেন্সার রিচমণ্ড প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ স্পন্দনবাদ বা 

স্বর-কম্পন লইয়া বিশেষন্ূপে আলোচনা করিয়া--উহা' যে জগ- 

তের অন্থতম সুক্্শক্তি তাহা স্বীকার করিতেছেন । 

এই শ্বর-কম্পনই আমাদের মন্ত্বাদের যূলাজ্মিক শক্তি, তাহা 
সেই স্থলেই তোমাকে বুঝাইব। 

* ্থেদ, 9৫শ খকু। 



দশম পরিচ্ছেদ । 

বিষুণ ও লক্ষ্মী । 

গুরু। বিশ্বের পালনকর্তা বিষণ বা সত্ব গুণ, এবং সেই গুণ- 

শক্তি ত্রিভুবন পাঁলনকত্ত্রী লক্ী। এই অনস্তসন্তা, পুরাণে 
সহম্রশীর্ষধারী নারায়ণ বলিয়া! ব্যাখ্যাত হইয়াছেন ।. তাহার তা২- 
পর্য্য এই ফ্,-ত্রদ্মের তিন প্রধান সতী জগ্ক্রিয়ায় দেখিতে 
পাওয়া যায়। সং চিৎ ও আনন্দ। সৎ উপাদান কারণ, চিৎ 

নিমিত্ত কারণ এবং আনন্দ ভোঁগকর্তা । ভোগাবস্থায় ্বরূপান্ুভব 
অর্থাৎ সকল চেষ্টা, যাহী আনন্দ নামে কীগ্ভিত, তাহ! চরিতার্থ 

করিতে নিমিত্তকারণের প্রযৌজন হয়)--উপাদানকারণ, 

নিমিত্তকারণের সাহায্যে পরিণত হইয়া থাকে । যেমন অগ্নি- 
তেজ, কাষ্ঠথণ্ডকে আশ্রয় করিয়া ন্নাদি প্রস্তত্ের নিমিত্তকারণ 

হয়। সেই প্রকার, এই বিশ্ব কীধ্যরূপী উপাদানসমূহে প্রকাশার্থ 
চেষ্টা ও নিমিত্তই একমাত্র কারণ-চৈতন্ত-সত্তা। সেই চিংসন্তাই 
অনস্তশিরোধারী শেষশায়ী নারায়ণ বাঁ বিষ্ত। অনিশ্চিতগতি 

কাল-শক্তিকেই পুরাঁণে শেষ নাগ বলিয়া করনা করা হই- 
যাছে। ধর্ম, অর্থ, কাম, ও মোক্ষ বিষ্ণুর এই চাঁরি হাত। 

প্রবৃত্তি ও* নিবৃত্তি, তাহার পদ । চতুর্দশ তুবনাত্মক পর্ববা্,-- 

অনস্ত ব্রঙ্গাণ্ডের অনস্ত জীবের আধার বলিয়৷ তাহার নাম 

অনস্তদেব, এবং তিনি অনস্তশীর্ধা পুরুষ । দেবদেহে অহংকারের 

অর্থাৎ জীবাত্মার আশ্রয়দাতা হইয়া পঞ্চপ্রাণরপী সর্পের আশ্রয়ে 
বিষু সংকর্ষণমৃত্তি ধারণ করিয়া আছেন। 



৪০ দেবতা ও আরাধন।। 
দু 

সত্ব গুণে ব্রদ্ধাণ্ডের স্থিতি । 
আবির্ভাব-তিরোভাবাস্তরালাবস্থা স্থিতিরুচ্যতে ।--কযট। 

আবিতভঁব ও তিরোভাবের অন্তরাল অবস্থাকে স্থিতি বলে। 

ব্রদ্ধার রজঃগুণ বা চৈতন্ত-শক্তিতে বিশ্বের আবির্ভীবঃ এবং 

শিবের তমঃগুণ বা সংহরণ শক্তিতে বিশ্বের তিরোভাব, ইহার 
অস্তরালেই স্থিতি। 

লক্ষ্মী দেবী এই স্থিতি বা পালন কাধ্যের শক্তি। লক্ষ্মী 

দেবী মহামায়া বা আদ্যাশক্তির বিক্ষেপ শক্তি। মহামায়ার 

বিবিধ শক্তি * এক আবরণ শক্তি; অপর বিক্ষেপ শক্তি । 

যে শক্তিতে আঁত্ব। কি, আমি কে, জানিতে দেয় না; তাহাই 
আবরণ শক্তি, আর যে শক্তিতে হুট্রি-সামর্থ্য মান, তাহাই 

বিক্ষেপ শক্তি । 

অজ্ঞানবশতঃ রজ্জুতে যেমন সর্পন্রম হয়, সেই প্রকার আত্ম 
বিষয়ক অজ্ঞান-আবৃত-আত্মাতে ভ্রমময় আকাশাদির হাটি 
করিরাছে। অজ্ঞানের যে শক্তি দ্বারা সেই প্রকার স্থষ্টি হয়, 

তাহাকেই বিক্ষেপ শক্তি বলে। এই বিক্ষেপ শক্তিই নশ্বর 
অ্রন্ধাণ্ডের স্থিতি করিয়াছে 11 

. লঙ্্ীই শ্রী;-জগতে ভোগৈহর্যের যে কিছু পদার্থ আছে, 
তাহাই লক্মী। সেই সৌন্দর্ধয-শে।ভাময় পদ৫ইত আমাদিগকে 
মিথ্যাজ্ঞানে ভূলাইয়া রাখিয়াছে। ভগবান্ বিষুর সেই বিক্ষেপ 

ইসিও উপল 

* অগ্যাজানপ্যাবরণবিক্ষেপনাষকং শতিষ্বনত্তি | ধেগাততসার। 
1 এবমক্ঞানমপি স্বাবৃত!স্বনি স্বশক্া। আকাশাদিপ্রপক্চযুস্তাবয়তি 

তাদশং সাষখ্যম.।| তহুক্তং বিক্ষেপশক্িলিঙ্গাপি ব্রঙ্জাওান্তং জগৎ হাজে- 

দিতি ॥ বেদাশসার। মা 



দেবতা ও আরাধনা । ৪১ 

শক্তিই ত স্থিতির হেতু । টাঁকা' কড়ি বিষয় ,বিভব বাঁড়ী ঘর 
হুয়ার--এঁ বিক্ষেপ শক্তির প্রভাবেই ত আমাদিগকে রঙ্জুতে সর্প 
জ্ঞানের স্ায়, মিথ্যাজ্ঞানে ভূলাইয়া রাখিয়াছে । তিনি স্থিতি- 
কারিণী। লক্ষ্মীই ভগবান্ বিষ্ণুর সহিত বিহারে রত থাকিয়। 
আমাদিগকে ধনা্দি দানে লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখি 1 
ছেন। তিনিই জগতে খ্রশ্বধ্য ঢালিয়া দিতেছেন । তাই, ভগবান, 

লক্্মীবস্ত। তাই, যাহার টাক! আছে, ধন আছে, বিষয় বিভব 
আছে-_ফলকথা যাহার বিক্ষেপ শক্তির যত অধিক বাধন 
আছে, তাহাকেই লোকে লক্ষ্মীবস্ত বলিয়া! থাকে । 

একাদশ পরিচ্ছেদ । 

বিষ্কুর পশুযোনি। 

শিষ্য । . আপনি বলিতেছেন, ব্রদ্ধা, বিষুণ, শিব ক্ষ্টিবিজ্ঞা' 
নের ব্রহ্ম-গুণ এবং তীহাঁদিগের হইতেই প্রাথমিক স্থস্্ জগ- 

তের স্বত্ি। ইহাত বিজ্ঞানেরই কথা । তবে পুরাণাদিতে, 

বিষ্ণুর পশুযোনিতে জন্মের কথা দেখিতে পাওয়া যায় কেন? 
গুরু । প্রাশুযোনিতে জন্ম কি? এমন কি কোনও পুরাণে 

পাঠ করিয়া ঘে, বিষণ পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ? 

তুমি বোধ হয় বরাহ, কুম্ম, নৃসিংহ টিভি অবতারের কথা 

বলিতেছ? | 

শিষ্য ।" হা”_ভাহাই কলিতেছি। | 
গুরু। অবতার বুঝাইবার সময় এই .বিবয় তোমাকে বিশ 
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করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা পাইব। তবে বিষ্ণুর এ বরাহাদি 
পশুমূ্তিরও রূপকভেদ আছে । 

শিষ্য । সে কিপ্রকার, তাহা আমীকে বলুন । 

গুরু। কেবল বরাহ কুম্ম প্রতৃতি পাঁশব অবতারের কথা 

হয় ত তোমার জানা আছে, কিন্তু যদ্দি জ্রীমপ্তাগবতাদি পুরাণ 

যনঃসংযোগপূর্বক পাঠি করিয়া থাক, তবে হয়শীর্ষ ( ঘোড়ার 
মত মাথা ) প্রভৃতি আরও কতকগুলি অবতারের কথাও বোধ 

হয় অবগত থাকিতে পাঁর। 

শিষ্য । ইা,_তাহাঁও স্মরণ হইল ! ভাল, আমি শ্রীমদ্ভাগ- 
বতের সেই অংশটুকুর অন্থবাঁদও না হয় পাঠ করিফতছি,_ 

"হে নারদ! আমি (ত্রহ্ষা ) যখন যজ্ঞ করিয়াছিলাম, তখন 
সেই ঘজ্জে ভগবাঁন্ বিষণ হয়শীর্ধ নামে যজ্ঞপুরষ রূপে আবির্ভত 

হইয়্াছিলেন। সেই ভগবানের বর্ণ সুবর্ণের স্তায় ছিল। 
তিনি শ্বীস-প্রশ্বীস-দ্বারা বেদচ্ছন্দ ও বেদোক্ত ঘজ্ঞক্রিয়াসমূহ 

এবং বিশ্বের সকল দেবগণের আত্মময় বাঁক্যসকল প্রকাশ 

করিয়াছিলেন ।»* 
গুরু । উহাতে কিছু বুঝিতে পাঁর নাই? 
শিষ্য । আজ্ঞা না। 
গ্ুরু। বুঝিবাঁর চেষ্টা কর না, বলিয়াই বুঝিতে পার নাই। 

বরহ্ধার যজ্ঞই স্বষ্টির প্রচার। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলেই বা যজ্জের মন্ত্র 

কার্য ও উদ্দেশ্য সমাপ্ত হইলেই বিষু প্রকাঁশ হয়েন ৮ ব্রহ্মার 
ষটিকূপ যজ্ঞ সমাপ্ত হইবার উপযোগী হইলে, ভগ্রান্ হয়শীর্ষ 

»-গমদ্ভাগকত ২য় স্ক “ম অত, ১৯ শক্সোকের অনুবাদ । 
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রূপে তথায় আবির্ভূত হইয়া নিশ্বাসপ্রশথাস্ারা র্বা 
ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন 

_. হয়শীর্ঘ। হয় শবের অর্থ ইন্ডিয়া কঠোপনিষদে ইন্দ্রিয় | 

গণকে হয়, বা অশ্ব বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে” _-অন্তত্রও 

আছে। পণ্ডিতগণ ইন্দ্িয়গণকে অর্থের সহিত তুলনা অনেক 

স্থলেই করিয়াছেন। তাহার কারণ, ইন্দ্িয়শক্তির গতিও 

অশ্বের ন্যায় উদ্দাম ও দ্রত এবং বলীদিঘ্বারা বশে রাখিলে, 
তদ্দারা অনেক শুভকার্ধ্য সম্পাদিত হইতে পারে। শীর্ষ 
অর্থে অগ্রভাগ । 

এক্ষণে, প্রকৃত কথা এই যে, ব্রন্ধার কারণ-্থষ্টিই যজ্ঞের 
প্রথম অবস্থা, এবং কাধ্যস্থষ্টিই পরিণামাবস্থা। এ কাধ্যই 
জীব ও জগৎ। এই অবতারের অর্থ এই যে, বিষু বা স্থিতির 

দেবতা, ভূতাদি লইয়া ইন্দরিয়ধারী হইয়া জীব হইলেন। . 
শিষ্য । অতি ন্ুন্দর কথ।। স্থ্টিতত্বের এত বৈজ্ঞানিক ও 

সুন্যুক্তি অন্ত কোথাও নাই । ভাঁগবতের এঁ স্থলে ব্রশ্মা নারদকে 
আরও কতক গুলি অবতাঁরের কথ! বলিয়াছিলেন, আপনি 

সে গুলিরও অর্থ আমাকে বলুন । 
গুরু। তুমি এ সম্বন্ধে এক একটি শ্লোক বল,”-আমি এক - 

একটির ব্যাখ্যা করি। 

শিষ্য ।” “হে নারদ! যুগাস্ত-সময়ে জগতের সকল জীব- 

সংযুক্ত পৃ্ীময় নৌকার সহিত মন্থৃকে গ্রহণ করিয়া, ভগবান, 
বি মতন্ারূপে মদীয়মুখনিঃস্থত বোদমা্গ গ্রহণপূর্ববক সেই জীবম় 
নৌকায় প্রদান করি! প্রল়-সলিলে বিহার করিয়াছিলেন ।” * 
» ্রম্ভাগবত গবত ; হয় স্ব, ৭ ৭ম অঃ, ১২শ লোকের অনুবা?। 
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গুরু । জীব্ অর্থে অনৃষ্ বা কর্ম) ইহারই বশে মঙ্গুয্য, 

, পশু, পক্ষী প্রভৃতির জন্ম । পৃথণীময় অর্থে এখানে সর্বভৃত- 
কারণময়। সকল জীবের যে ম্বাভাবিকী জ্ঞান_-ভাহাই বেদ, 
( বিদ ধাতুর অর্থ জান! ) প্রলয় হইবার সময়, ভগবান্ আত্ম 
কাল কর্ম স্বভাব ও মায়া সমুদয় সংহরণপূর্বক আপনাঁতে 
সংরক্ষণ করিয়া থাঁকেন। জীবপ্রকাশক শক্তির নাম মনু। 
জীবাদি কর্দদ ও অদৃষ্ট, আর তূতাদির সুন্দর কারণই মায়া, বা 
কারণবারি ; ইহাতে প্রলয়কালের কথ! বুঝা! যাইতেছে, অর্থাঞ্ 
ভগবান্ প্রলয়কাঁলের অস্তে সেই কারণবারি হইতে মনকে বা 
জীব প্রকাশিকা শক্তিকে ( অব্যক্ত অদৃষ্ট বীজ ) গ্রহণপূর্্বক বেদ 
বা স্বাভাবিক জ্ঞান তাহাতে অর্পপপূর্ববক স্থষ্টির বিকাঁশ করিয়া- 
ছিলেন। ভগবান্ তখন মৎস্য অবতার--কেননা, তিনি তখন 
মতস্ত অর্থাৎ সমভাবাঁপন্ন । 

শিষ্য । “হে নারদ! যখন অমর ও দানবগণ অস্বত লাল- 
সায় ক্গীরসমূদ্রকে মন্দর পর্ববতদ্বারা মন্থন করেন) তখন আদি- 
দেব ভগবান্ বিষুঃ কৃর্ণ মূর্তি ধরিয়া পৃষ্ঠোপরি পর্বতকে ধার 
করিয়াছিলেন। তাহাতে সেই পর্বত-ঘর্ষণ যেন তাহার পক্ষে 
নিদ্রাবস্থায় গাত্রকওুয়ন সদৃশ সুখময় হইয়াছিল।”* 

_ গুরু। পূর্ব্ব জীবের অব্যক্ত বীজভাবও জানযদ্থিত হইয়া 
 জড়ে অস্থিত হইল ) ইহাই বলা হইয়াছে । কিন্তু সে জীব কে? 
জীবও ঈশ্বর। জড়ে অস্বিত বলিয়া জীবের । এক্ষণে তাহার 
পরের অবস্থা, এই অবভারে বলা হইতেছে । কৃর্শ অর্থে স্বকীয় 
ইচ্ছায় আত্মপ্রকাশ এবং ন্বইচ্ছায় তাহার লয়। বর সপ্তণ 

ঞ ই্ীয্াগযত ১. খর্ব, ৭ম অঃ) ১৩শ গ্ো। 
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হইয়। আপনাঁতে লীন কারণসমূহ হইতে স্থষ্টি করিতে আপনিই 
নিরত হইলেন । দেব ও দাঁনবগণ অমৃতাশায় তখন উন্মত্ত । 

তাহারা স্থষ্ট হইয়াছে-_কিন্ত অমৃত বা! প্রকৃতনুখ কি? তত্ব কি? 

তাই ভগবানের কচ্ছপাঁকৃতি--সংহরণ ও বিকাশ দেখান, ইহাই 

স্ষ্টিও লয়ের কথা । : 

শিষা। “হে নারদ! দেবগণের ভয় নাঁশ করিবার জন্য 

সেই ভগবান বিশু স্থয়ং নৃসিংহমুদ্ঠি ধাঁরণপূর্বক, ভীষণ ক্রকুটী 

সংযুক্ত করালবদন সমস্থিত টৈত্যেন্রকে তরাঁয় গদাঘাতে 

ভূমিতে নিপাতিত করিয়া, তাহাকে আপন উরুদেশে ধারণ 

করতঃ নখদ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিলেন |” * 
গুরু । ইহা কাঁরণ জগতের বাহিরের কথা, ইহা জৈবিক 

দেহতত্ব । হিরণ্যাক্ষ ও হ্রণ্যকশিপু ইহারা ছুই ভাই। শাপে 
দৈত্যবংশে জন্মগ্রহণ করে, এবং ইহাদিগের শ্বভাবই এই ঘে, 

ইহারা ভগবানের সহিত শক্রতা করিবে, সেইরূপ বন্দোবস্তই 
ছিল। ইহার প্রকৃত ভাব এই ঘে, অবিদ্যাগর্তজাত ষে রিপু, 
সে ভগবানের শক্র ; কিস্ত ভগবানের শক্র কেহ নহে, হিরপ্যাঙ্ষ 
ও হিরণ্যকশিপুও ভগবানের দ্বাররক্ষক দ্বারী ছিল, ভগবান্কে 

লোকে সহজে না দেখিতে পায়, এইজন্ই দ্বারী, কিন্ত ব্রাহ্মণের 
দর্শনে দ্বারী *বিদ্রোৎপাঁদন করিয়াছিল; তাই ব্রাঙ্ছণে শীপ 
দিয়াছিলেন। সেই জন্বই ছুই ভ্রাতার জন্ম । প্রবৃত্তি তমোগুণা 
হইলে অবিগ্ঠা নাম ধারণ করে ;-চৈতন্ত যখন এ প্রবৃত্তি 
ছারা আরোপিত হয়,তখন তমোগুণী হইয়া থাকে | ৮ 

এখন, চৈতন্ত তমোগুণে আকর্ষিত হইলে, একাংশে জগতের 

ক জরীমন্ভাগবত) ২য় ক, ৭ম অঃ ১৪শ মোঃ। | 
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লোপ হয়, অর্থাৎ প্রলয় প্রকাশ হয়। অপরাংশে জীবের নীশ 

হয়। হিরণ্যাঁক্ষ যে ভাঁগের সংজ্ঞা, সেই ভাগ প্রথম এবং তমৌঁ 
গুণী, যে চৈতন্তাংশ অজ্ঞানরূপে জীবের লয় সাধন করে, তাহাই 

হিরণ্যকশিপু | আর সাধকের ষে বিশ্বীস, তাহাই প্রহ্নাদ নামে 
আখ্যাত। অঙ্ছান আত্মদর্শন করিতে বাঁধা জন্মায় ইহাই হিরণ্য- 
কশিপুর দেব-পীড়ন। সাধক যখন উপাসনা অবলম্বন করেন, তখন 
পরম চৈতন্য তীহাদের সন্িহিত-আজ্মদর্শন প্রদান করেন, এবং 

অজ্ঞানকে নাঁশ করেনঃ _এই অজ্ঞান নাশই হিরণ্যকশিঞ্ধুর 

নাশ বৰঝিতে হইবে । 
শিষ্য । আর একটি বরাহরূপ আছে । 

গুরু । হ,_তাহারও এরূপ নিগৃঢ় অর্থ আছে। বাহ 
অবতার হইয়া কি করিয়াছিলেন? না,_-কারণার্ণবনিমগ্রা বন্মন্ধ- 
রাকে দ্রং্রাবারা উদ্ধার করিয়াছিলেন । জীব, স্বীয় কর্মফলের 

বীজ লইয়া প্রলয়কালে কারণবারিতে নিমজ্জমীন ছিল+_বরাহ 
হইয়া তাহা উদ্ধার করিয়াছিলেন । বরাহ এস্থলে ক্গীয়মাণ কাল। 
দিক্, কাল প্রভৃতি সমম্তই ঈশ্বর, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। 

তবে 

ঘবাদশ পরিচ্ছেদ । 
৮ ০০০ 

শিব ও কালী । 

শিষ্য । শিব তমোগুণময় ;--তমোগুণে জগতের সংহার 
কার্য হয়, তাহা বুঝিতেছি 7 কিন্তু জিজ্ঞাস! করি, শিব অর্থে মঙ্গল, 
ধিনি সংহার করিবার দেবতা, তিনি মঙ্গলময় হইবেন কেন? 
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শুরু। তুমি কি বুবিষ্ভতছ যে, শিব কেবল সংহারকার্ধ্য 
করিবার জন্যই তাহার সংহার-ত্রিশূল উদ্ভত করিয়া বসিয়া আছেন? 
পুরাণে তাঁহীকে পরমযোঁগী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । রত্বাকর 

তাহার ভাগ্ডারী,টকলাসের ন্যায় মনোহর পুরী তাহার আবাসস্থলী, 
কিন্ত তিনি সে সকলের কিছুই চাঁহেন না। কিছুতেই দৃক্পাত 

করেন না। তিনি শ্শানবাসী-চিতাভস্ম গান্রে লেপন করেন, 

নরকপালে পানাহার করেন, নরাস্থিমাল। ভূষণ করেন, এবং 

তাং ধুতুরা খাইয়৷ মত্ত থাকেন। কেন, ধিনি ঈশ্বরের মহাগুণ-__ 
সংহরণ শক্তিতে যিনি শক্তিমান এক কথায় ঈশ্বরের অংশ বা 

মহাঁন্ ঈশ্বর, তাহার এমন ভাব কল্পিত হইল কেন ? 
তিনি সর্বসাক্ষী কাল। কাল ছুই প্রকার,_-অথগু-কাল, ও 

খণ্ড কাল । যাহা অখণ্ড কাঁল,_তাহাই মহাঁকাল,_মহাকালে 
অনস্ত ব্রন্ধ ব্যাপ্ত; অনস্ত দেশ ব্যাপ্ত মহাকাশ,_তাহা নিগুণ। 
আর যাহা সগুণ, তাহাই থণ্ড কাল;-_তাহাই জ্ঞানাধিগম্য ; 
তাহাই জগতের কর্খমহেতু । মহাকাল হইতেই কৃষ্টি স্থিতি সংহার- 

রূপী কাঁল। এই কালই শিব। সত্ব, রজঃ ও তমগ্ডণ যখন 

নিগু“ণে মিলিত, _ন্তিমিত, তখনই মহাকাল; আঁর যখন গুণত্রয় 
পৃথক, তখনই খণ্ড কাল। এই কাঁলই শিব। 

শিব সঁহার করেন, তবে মঙ্গলময় শব্দ বাচক নাম হইল 
কেন, ইহাই প্রশ্ন করিয়াছিলে ? 

শিষ্য? আজ্ঞা হা!। 

গুরু» তুমি প্রত্যহ. একরা"শ অন্ন সংহার করিয়া থাক, 

তুমি কি অমঙ্গলময় ? 

শিষ্য। আমি যে অন্ন খাই, তাহাঁর উদ্দেশ্ট আছে। 
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গুরু । উদ্দেশ্য কি? 

শিষ্য। অগ্নের সংহার করিয়া শরীরের পুষ্টি সাধন করি। 

নতুবা আমি বাঁচিতাম না,_অন্নের সংহারে আমার দেহের পুষ্টি, 
আমার পরমায়ুর রক্ষা এবং অস্বের সহিত অধ্যাঁসিত অব্যক্ত বীজ 

গ্রহণ করিয়া, রমণী-গর্ভত-কটাহে প্রদান করিয়া জীবের জনন 

ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারি। 

গুরু । শিব যে সংহাঁর করেন, তিনিও তাহাতে হ্ষ্টি স্থিতি 

করিয়া থাকেন। এ দেখ। কুসুমটি ফুটিয়া রূপে রসে গন্ধে ফুলিয় 

উঠিয়াছে, কাঁলপূর্ণ হইলেই কাঁল উহাকে সংহাঁর করিবেন, ফুল 

মরিয়! ফল হইবে,_ফলের বীজে বৃক্ষ হইয়া আবার সহস্র সহন্ত্র 

ফুলের উৎপত্তি করিবে । এইক্ধপেই মঙ্গলময় শিব সংহরণ কার্যে 
ত্রিজগতের মঙ্গল সাধন করিতেছেন। জীবের দেহেও এইব্দপ 

প্রতিনিয়ত স্ষ্টি স্থিতি ও সংহার কার্ধ্য হইতেছে । সেই 
'গণত্রয়-_সেই ব্রন্ধা, বিষুঃ, শিব প্রতিনিফতই ভৃতূবংস্বঃ এই 
তিনলোকের মহদাদি অণু পধ্যস্ত সমস্ত পদার্থে সমস্ত জীবে 

এইবপে প্রতিন্যিত হুষ্টি স্থিতি সংহাঁরের কাঁধ্য করিতেছেন । 
শিবের এই সংহরণ শক্তির নাম কালী। কৃষ্টি স্থিতি সংহার 

ক্ষারধ্য ভালে তালে সম্পাদিত হইয়া থাকে । জগতের কোন 
কা্ধ্যই বেতালে সম্পাদন হয় না। যুগ হইতে যুগাস্তর 

তালে তালে আদিতেছে, যাইতেছে-_আবার আসিতেছে । 
বদরের পর বৎসর, মাসের পর মাস, দিনের পর দিন, প্রাতঃ- . 
কাঁলের পর সন্ধ্যা, আঁধারের পর জ্যোৎদ্গা সকলই তুলে তালে 
আসে যায । শৈশবের পর কৌমার, কৌমারের পর যৌবন, 
যৌবনের পর প্রোড়, প্রোড়ের পর বৃদ্ধত্ব-_তাও তালে 
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তালে-_তাই কালশক্তি কালী, তালে ভালে নৃত্য করিহা থাকেন। 
তাই তক্তগণ প্রাণ ভরিয়া তক্তি-গদগদ কণ্ঠে বলিয়! থকেন-- 

“একবার নাচ দেখি যা।” 

তাই, প্রকৃতির সিদ্ধ-সাধক ভক্ত রামপ্রসাঁদ গাহিয়াঁছেন,-- 

“দোলে দোলে রে জানন্পময়ী করাল-বদনী শ্যামা” । 

পর্ব্বেই বলিয়াছি, বিশ্ব ছন্দময়; কাজেই স্য্টি-স্থিতি-বিধায়িনী 
কালী নৃত্যম়ী । মূলা প্রকৃতি হইভে স্কুল! প্রকৃতির পার্থক্য এই 
যে, মূলা-প্রকৃতি ত্রিগুণ প্রসবিনী--আঁর স্থুলা-প্রকৃতি স্থুলজগতের 
প্রসবিনী--অর্থাত বিশ্বপ্রসবিনী আমাদের মা । যুলাগ্রুকৃতি ঘখন 

ব্রদ্ে লিপ্তা, তখন তিনি সাম্যা ও নিক্িয়া এবং গু৭ বিরহিত! ; 
আর স্থুলা-প্রকৃতি ঘন শিবে সংস্থিতা, তখনই গুণময়ী এবং বিশ্ব- 
প্রসবিনী । তিনি সেই কানের বক্ষে দাঁড়াইয়া তালে তালে নৃত্য 
করত ভ্রিজগহ স্পন্দিত করিয়া সংহারের পর সৃষ্টি করিতেছেন, 

ফুল মরিয়া ফলের স্যষ্টি করিয়া তম্বীজে জগৎ পূর্ণ করিতে- 

ছেন ; _বক্তকীজ বধ করিয়া, রক্তভরা লহ-লহ জ্হ্বায় সেই 
তাঁথেই ভাথেই নৃত্য করিতেছেন । 

দেবীর রক্তবীজ বধোঁপাখ্যানেই আমার কথার প্রয়াণ 
পাইবে+ জগতে সকলেই রক্তবীজ,__তুমিও রক্তবীজ, আমিও 
রক্তবীজ ; আর এ প্রক্ষুটিত ফুলও রক্তবীজ। রক্ত অর্থে রাগ ব! 
অনুরাগ ।  অন্গবাগেতেই আমরা বক্তবীজ, _দেবী আমাদিগকে 

সংহার করিতেছেন, কিন্ত আমরা রক্তবীজ-_একের বীজে সহস্র 

সহত্রের উদ্ভব হইতেছে । কেবল বিরাগীই ( যোগী ) রক্তবীজ 
নহেন। রক্তবীজের রক্ত ঘি পৃথিবীতে না পড়ে, তযেই আর 

রক্তবীদদের হ্যা হয় না, পৃথিবী অর্থে ক্ষেঅ। তাই দেবী 
€& 
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নিজ করাল বছন বিস্তার করিষা লেলিহান জিহ্বার উপয়ে রক্ত- 

বীজ বধ করেন । 
দৈত্যকুল দেবছেধী হইলে, রা বৈষম্য সাধন করিলে, 

তিনি দৈত্য-শক্তিকে সংহার করেন,সংহার করিয়া আবার 
গডেন,_-সংহাঁরে একেবারে যাঁয় না, মন্দকে ভাল করাই সংহী- 
রের উদ্দেশ্ঠ । অসৎকে সং করাই সংহারের লক্ষ্য--তাই ত্বিগুণ- 
ময়ী কালী আমাদের যঙ্গলময়ী ; তাই হিন্দু, সেই কাঁল-শক্তিকে 
কালের বক্ষে নৃত্য করিতে দেখিয়া, পুজা করিয়া! গলদশ্রু লোচনে 
প্রণাম বিডি, 

সর্বমগ্গলমক্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। 

শরণ্যে ভ্র্যলকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তব তে ॥ 
স্পা পপি শিকল 

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 
০০ ০১৬ ০০ 

কালীরূপ ও শিবলিঙ্গ । 

শিষ্য। আপনি বলিতেছেন, ব্রহ্গের প্রকৃতি হ্ক্মা+-আর 

শিবের প্রকৃতি স্থুলা, সেই স্থুলা প্রক্কৃতিই কাঁলী। অর্থাৎ সেই 
সুষ্কা প্ররৃতিরই বিকাশ স্থুলা প্রক্লতি। তাহা! হইলে.কালী অর্থে, 
আমাদিগের এই পরিদৃগনান জগতের অস্তঃপ্রক্কতিও বলা 
যাইতে পারে? 

গুরু] নিশ্চয়ই | শাস্ত্রে তাহাকে জগন্ময়ী বলিয়াই আখ্যাত 

করিয়াছেন। মহানির্ব্বাণ তত্ত্রে কালীতত্ব সন্থান্ধে (এই প্রকার 
বর্ণিত হইয়াছে, 
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্ শী পিক পাপ পিতার 

উপাসকানাৎ কার্ধ্যায় পুরেৰ কধিতং প্রিয়ে 

গুধক্রিয়ানুসারেপ রূপং দেব্যাঃ প্রকল্লিতম, ॥ 
শ্বেতপীতাদিকে] বর্ণে! যথা কৃষ্ণে বিলীয়তে | 

প্রৰিশস্ভি তখা কাল্যাং সর্ববভূতানি শৈলজে ॥ 

অতন্তস্যাঃ কালশজেনিগুণায়। নিরাকৃতেঃ। 

হিতায়াঃ প্রাণ্তযোগানাং বর্ণঃ কৃষ্ণ নিরপিতঃ ॥ 

নিত্যায়াঃ কালরপায়৷ অব্যয়ায়াঃ শিবাঞ্মনঃ। 
অমৃতত্বাল্ললাটেহসাঃ শশিচিহ্ৃং নিরূপিতম. ॥ 

শশিহ্র্যাগ্িভিনিতোরখিলং কালিকং জগৎ । 

সম্পশ্াযতি যতস্তম্মাৎ কলিতং নয়নত্রয়ম, ॥ 

গ্রসনাৎ সর্ববসত্বানাং কালদস্তেন চর্বণ।ৎ। 

তদ্রক্তসজ্ঘে। দেবেশ্যা বাসোরূপেণ ভাধিতম. ॥ 

সময়ে সময়ে জীব রক্ষণং বিপদঃ শিবে। 

প্রেরণং স্ব-শ্ব-কার্যেবুবরশ্চাভয়সীরিতম. ॥ 

রজোজনিতবিশ্বানি বি্ুভ্য পরিভিষ্ঠতি । 

অতো হি কথিতং ভড্রে রক্তপন্মাসনস্থিতা ॥ 

ক্রীড়ত্তং কালিকং কালং পীত্বা মোহময়ীং সরান. ৷ 

পশ্যস্তী চিন্ময়ী দেবী সর্ববাসাক্ষিত্থরূপিণী ॥ 

এবং গুণান্থসারেখ কূপাখি ৰিবিধানি চ। 

কল্সিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাম, ॥ 

মহ।নির্ব্বাণ তম্তর, ১৩ শ উল্লাস। 

“মহাদেব বলিলেন, প্রিয়ে! আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, 
উপাঁসকদিগের কার্য্যের নিমিত্ত গুণ ও ক্রিয়ান্থসারে দেবীর বূপ 

কল্পনা হইয়া থাকে। হে শৈলজে ! শ্বেত পীত প্রতৃতি বর্ণ 
সকল যেরূপ একমাত্র কৃষ্চবর্ণে বিলীন হয়, তাহার ন্যায় সমুদয় 
পদার্থ কালীতে বিলীন হইয়া থাকে । এই জন্ত খাহার৷ যোগী, 
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তাহারা সেই নিগুণ, নিরাকার, বিশ্বহিতৈষিধী কাঁলশক্তিকে 
কৃষ্ণবর্ণে কল্লিত করিয়াছেন । তিনি কাঁলবূপিণী, নিত্যা, অব্যয়া 

ও কল্যাণমর়ী ।-_অমৃতত্ব প্রযুক্ত ইহার ললাটে চন্ত্রকলা কল্গিত 
হইয়াছে । সতত চন্দ্র, সুর্য ও অগ্নি দ্বারা কাল-সন্ভৃত এই জগৎ, 
দৃশ্ঠমান হইতেছে বলিয়া যোগিগণ তাহার ত্রিনয়ন কঞ্পনা 
করিয়াছেন ॥ সর্বপ্রাণীকে গ্রাস ও কাঁলদন্তে চর্বধণ করেন 

বলিয়া, জীবের রুধিরসস্ততি, সেই মহাকাঁলীর রক্তবন্ত্র রূপে 
কল্পিত হইয়াছে । হে শিবে! তিনি বিপদ্দ হইতে সময়ে সময়ে 

জীবগণকে রক্ষা ও স্বত্ব কাঁধ্যে প্রেরণ করেন বলিয়া, তাহার 

হস্তে বর ও অভয় শোভা পাইতেছে । হে ভদ্রে। তিনি রজো- 

গুণোজাত বিশ্বে অধিষ্ঠান করেন বলিয়া, তাহার রক্ত-পদ্মাসন্দে 
অধিষ্ঠান কথিত হ্ইয়াছে। যোহময়ী সুরা পাঁন করিয়া কালিক 
জগৎ ভক্ষণপূর্ব্বক কাল ক্রীড়া করিতেছেন, চিন্য়ী সর্বসাক্ষি- 
স্বরুপিণী দেবী ইহা দর্শন করিয়া থাকেন। সামান্য জ্ঞানসম্পন্ন 

ব্যক্তিদিগের হিতসাঁধনোদ্দেশে উক্ত গুণানুসারে সেই মহাঁকাঁলীর 

রূপ কল্পন1! করা হইয়াছে ।” 

মহাকালী সম্বন্ধে বাহ! জানিবার প্রয়োজন, তাহা প্রায় সম- 

স্তই, উহাতে বর্ণিত হইয়াছে । সেই চিন্ময় অব্ধপা প্রকৃতির 
কেন রূপ কল্পনা করা হইয়াছে, তাহাঁও বুঝাইয়া, দেওয়া হই- 
য়াছে। অতএব, তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, বোধ হয় 
তাহার উত্তর হইয়া গিয়াছে । 

শিব্য। হা, যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহা, বুঝিতে 

পারিলাম। কিন্তু আপনার কথিত তন্্রে উক্ত হইয়াছে যে, 

অল্পমেধাবী ব্যক্তিগণের জন্য দেবীর নানাবিধা মৃত্তি কক্টিত 
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হইয়াছে ।. কিন্ত জ্ঞানী জনগণ কি, সে রূপ বাঁ মুদ্তি মান্য 
করিবে না? রী 

গুরু। একথা তোমাকে আমি পরে বুঝাঁইব। কেন না, 
আগে সমন্ত দেবতত্ব না বুঝিতে পারিলে, আরাধনাতত্বও 
ভালরূপে বুঝিতে পারিবে না। 

শিষ্য। আপনি যাহা ভাল বুঝেন, তাহাই করুন। কিন্তু 
আর একটি কথ! । 

গুরু । কিবল? 

শিষ্য । হিন্দু জাতির ত্রাক্ষণ হইতে ক্ষত্রিয়, বৈগ্ত ও শুড্রদি 
স্্ী পুরুষ এবং সমস্ত বয়স তেদেই শিব লিঙ্গ পূজনের ব্যবস্থা ও 
প্রচলন দেখা যায়,_শিবলিঙ্গ অর্থে কি? 

গুরু । তুমি বোধ হয় লিঙ্গ অর্থে নিকৃষ্টতম স্থল ইন্দ্রিয়- 
বিশেষের কথা বুঝিতেছ? তোমার মত অনেকেই বোধ হয, 
তাহাই ভাবিষাঁও থাকে । কিন্তু কি মহাভুল ! 

শিষ্য । তাহা ভাবিবার কারণও আছে। 
গুরু ॥ কি? 

শিষ্য ॥ যেরূপ ব্যাপারে এ লিঙ্গ গঠনাদির প্রমাণ আছে" 
তাহাতে এরূপ জ্ঞান করিবারই সম্ভাবন]। 

গুরু । 'সৈব্যাপার কি? 
শিষ্য । শিবলিঙ্গের গঠনপ্রণালীর নিয়মে আছে, 

লিঙ্গস্য যামু. বিস্তারঃ পরিণাহোহপি তাদৃশত | 

লিঙ্গস্য দিগুণ। রেদী যোনিস্তদদ্ধসন্মিত ॥ 

সর্ববতোহঙ্ুষ্ঠতোহ্ন্বং ন কদাচিদপি কচি 

রঙ্কাদিযু চ নিপ্দাণে মানমিচ্ছাবশাদ্ভবেৎ | তশ্টরম.। 
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“লিঙ্গের 'পরিমাঁণাহ্ছসাঁরে তাহার বিস্তার করিবে। লিঙ্গ 
পরিমাণের দ্বিগুণ বেদীর পরিমাণ করিবে । যোনির ভর্ পরি- 

মাণে যোনির পরিমাণ জানিবে। কোন পরিমাণ অ্গষ্ঠ পরি- 
মাণের কম করিবে না। রত্বাদি ছারা লিঙ্গ নিশ্াণ স্কলে কোন 

পরিমাণের নিয়ম নাই, আপনার ইচ্ছান্ছসারে লিজের পরিমাণ 
স্থির করিবে ।” 

পুরাণেও আছে» 

শিবলিজন্য যন্মানং তন্মানং দঙ্ষনবায়োঃ। 

যোল্বাগ্রমপি যন্মানং তদধোহপি তথা ভবেৎ& লিঙ্গপুরাণ 

“শির্বলিন্গের যেরূপ পরিমাণ, তাহার বাঁম দক্ষিণেও সেইবপ 

পরিমাণ, জানিবে। এবং যোনির যে প্রমাণ তদধোভাগেরও 

সেই প্রমাণ জাঁনিবে ॥ 

শিবলিঙ্গের নিম়্ভাগে যে স্থুলভাগ আবরণ থাঁকে, ভাহাঁকেই 
বোধহয় যোনিপীঠ বলে। শুনিয়াছি, ইহাকে গৌরীপীঠিও বলে । 

গুরু। ইহাতেই বৃন্দি এরূপ কদর্থের ৰিশেষ প্রমাণ পাই- 

য়াছ? শান্ধ-র্শনের অভাবেই। হিন্দু হইয় ও হিন্দুর নিগুঢ় 
তত্বজ্ঞানে বঞ্চিত আছ । শান্স বলেন__ 

তাঁলয়ং লিঙ্গমিত্যাহর্ন লি্গং লিঙ্গমুচ্যতে । 

যল্মিন্ সর্বধানি ভূত।নি লীয়্তে বৃদ্ধদা ইব॥ 

“লিঙ্গ বাঁ ইন্দ্রিয়বিশেষকে লিঙ্গ বলে না,_-আলয়কে এ স্থলে 

ছিঙ্গ বলিয়া জানিবে। আলয় অর্থাৎ সর্বভূত যাহাতে লয় 

প্রাপ্ত হয়,_সমুদ্রে যেমন সমুদ্রোখিত বুদ্ধদ লয় প্রাপ্ত হয়, 

। তদ্রপ শিক হইতে উদ্ভূত বুদ্ধদ স্বরূপ জীব সমূদয় যাহাতে লয় 
হয়, তাহাকে লিঙ্গ বলে।” 
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অন্যত্র আছে, 
প্রত্যহং পরমেশানি যাবজ্জীবং ধরাতলে। 

পুজয়েৎ পরয়। ভক্তা! লিঙ্গং ব্রহ্মীময়ং শিবে ॥ 

“যাবৎ ধরাতলে জীবিত থাকা যায়, তাবৎ প্রত্যহ ব্রহ্মময় 
শিবলিজের পুজা করিবে ।” 

্রন্ষময় শিবলিঙ্গ বলায়, ইহাই বুঝাযাইতেছে যে, উহা শিবের 
নিকৃষ্টতম অঙ্গবিশেষ নহে, উহা! ত্রহ্মময় পদার্থ। শ্রুতিতেও 
বলা হইয়াছে” 

১০ 

অঙ্গুষ্ঠমার পুরুষঃ। কঠ শ্রু্ি। 

পরঘ পুরুষ শিব সর্বময় হইলেও তিনি সাধকের হাদয়-মধ্যে 
অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত স্থানেই অবস্থিত»_কেননা, মৃহাঁকাঁশ তখন ঘটা- 
কাশে পরিণত ॥ সর্বব্যাঁপক ঈশ্বর, তখন জীবেশ্বর হইয়া জীবের 
হৃদয়দেশে অবস্থিত,তাই তিনি লিঙ্গ । প্রমাণীস্তর যথা, 

আকাশং লিঙ্গমিতা।হঃ পৃথিবী তস্য পীঠিক1। 

প্রলয়ে সর্ববদেবানাং লয়না্লিলমুচ্যতে ॥. 

“আকাশ লিঙ্গ এবং পৃথিবী তাহার আঁসন,_-মহা প্রলয়ের 
সময়ে দেবতাগণের শ হইয়া একমাত্র লিঙ্গরূপী মহাদেব বর্ত- 

মান ছিলেন,-_অতএব লিঙ্গ বলিয়া! অভিহিত হইয়াছেন ।” 
আর গৌরীপীঠ বা যোনীপীঠ অর্থে নিকৃষ্টতম স্ত্রী-ইক্দিয়- 

বিশেষ নহে। যাহা হইতে অনন্ত ব্রদ্মা প্রস্থত হইয়াছে, 
তাহাই যোনিপীঠ ॥ স্তসংহিতায় উক্ত হইঘ্াছে,_ 

,সদাশিবত্বং যৎ প্রাপ্তঃ শিবঃ সাক্ষাদুপাধিন|। 

সা তস্যাপি ভবেচ্ছক্তিত্তয়া! হীনে! নিরর্৫থকম. ॥ 

শিব নিগুণ, কিন্তু মায়ার দ্বারা উপাতরি বিশিষ্ট হইয়া! সগ্ুণ 
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হয়েন, অতএব শক্তিহীন শিব নিরর্৫থক-_অর্থাৎ সাস্ত জীবের 
পক্ষে সেই অনস্ত অবশ্যই নির৫থক। ত্রর্মের গুণই শিব, 
কিন্ত যদি শক্তি বা মায়া কর্তৃক উপাধিযুক্ত নাঁ হয়েন, তবে 
গুণের অবলম্বন কোথায়? অবলম্বনহীনতায় কাজেই তিনি 

আবাঁর নিগুণ। নিগুণ হইলেই কাঁজেই নিক্ষিয়, তাহা 

হইলে শিবের শিবত্বই নাই। মহিমান্বিত শঙ্করাঁচাধ্যও বলি- 
গছেন,- 

শিবঃ শক্ত যুক্তো! যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুম. | 

শিব যদি শক্তিযুক্ত হয়েন, তবেই তীহার প্রভাব; নতুবা 
তিনি শব বা নিক্ষিয়। 

শ্রতিও বলিয়াছেন, 
যন্মনা ন অনুতে মেনাহুম নোমতম. | 

তদেব ব্রঙ্ধ তদ্ধিদ্ধি নেদং ষদিদধুপাঁসতে ৮ 

ব্রহ্ম নিগুণ,--নিগুণের উপাসনা সম্ভবেনা, অতএব শক্তি সহ- 

যোগে তাহার উপাঁসনা করিতে হয়। তাই লিঙ্গময় শিবের 

সহিত যোনীপীঠ বা শক্তিপীঠের সংস্থাপন । 
এক্ষণে বুঝিয়া দেখ, সাস্ত জীব সেই অনন্ত ঈশ্বর এব" 

শুন্দা মূল-প্রকৃতিকে ধ্যান ধারণার বিষয়ীভূত করিতে পারে না, 
কাজেই এই গুণেশ্বর ও স্থুলা-প্রকৃতির আরাধনা করিয়া 

কুতার্থ হইবে না কেন? সেই জন্তই অধিকাঁরভেদবিরহিত 

এই লিঙ্গরূপী শিবের ও শিবশক্তি কালিকার আরাধনা করিবার 
বিধি-ব্যবস্থা প্রচলন আছে। 

বার ওরা চা 

ইতি প্রথম অধ্যায় । 



দ্বিতীয় অধ্যায়। 

প্রথম পরিচ্ছেদ । 

ব্রহ্মার স্থতি। 

শিষ্য । এক্ষণে, আমাকে উপদেশ দিন, ব্রহ্ম! কারণ শরীর 

গ্রহণ করিয়া, প্রথমে কি প্রকারে সু্টি আরম্ভ করিলেন? 

গুরু । ঈশ্বরের নাভিপস্ম হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। 

ঈশ্বর জগতের কারণ স্বরূপ,_-তাই প্রলয়কাঁলে তিনি 

কারণ বারিতে প্রসুপ্ত। সেই কারণের জগৎ তাহারই স্থষ্টি,_ 
দেই কারণ জগৎ পদ্ম স্বরূপ। পদ্ম অর্থেত্রদ্ষাণ্ডের আভাঁস। 

্্মা স্বয়ং সমন্য কারণ ও শক্তিসমূহের দ্বার! স্থ্ি-স্বভাৰ 
প্রাপ্ত হইয়া,* আপনার অধিষ্ঠান রূপ জগতের স্ুম্ত্ম আভাস 
পদ্ম লইয়া সি আরম্ভ করিয়াছিলেন। এ পদ্ম সুক্ম কারণ- 
সমূহের সহিত কির চতুঃস'মায় ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে । এ 
সমুদায়ের সাহায্যে সী লীন লোকসমূহ কল্পনা করিতে 
আরম্ত করিটলিন। অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছা, ব্রদ্ধারূপী আত্মা, শক্তি 
ও কারণাদির সংযোগে পদ্মের যে অবস্থা হইল, তাহাই প্রলয় 
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মৃত জগত্পী বৃক্ষের বীজ স্বরূপ হইল। এই বীজ হইতে 
পরবর্তী জগব্বৃক্ষ প্রকাশ হইতে আরম্ত হইল। 

একটি অশ্বখখবীজের উপম! লও,_-যখন ফুল ছিল, বীজের 

সম্ভীবনা কোথায়? কয়েকটি শোভাময় দলমাত্র, ক্রমে তাহাতে 

ফল হইয়া বীজ হইল,-_বীজের যাহা খোসা ভূষি তাহাতে 
এমন কি আছে, যাহাতে এ প্রকাণ্ড মহীরুহের স্থপ্ট্টি হই- 
য়াছে। এমন কিছু যদি রাসায়নিক বিশ্লেষণে বাহির করিতে 
না পার, তবে চাঁরি পাঁচ দিন মাটীর মধ্যে থাকিয়া এক 

দিনে অর্ধহত্ত পরিমিত বৃক্ষাঙ্থুর কোথ! হইতে বাহির হইল ) 
এবং ক্রমে তাহা কোন অজানা শক্তির প্রভাবে গগন ছাইয়া 

উঠিয়া পড়িল। এ ক্ষুদ্র সর্ষপ-পরিমিত বীজের মধ্যে বৃহৎ 
অশ্বখবৃক্ষ কারণ ব্ূপে নিহিত ছিল। প্রকৃতির সহায়তায় সেই 
কারণ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি হইল। 

্রদ্ধা, সেই কারণ-বীজ, নিজ শক্তিবা প্রকৃতির সাহায্যে 
জগতের আত্মাম্বরূপে বিরাজিত হইলেন । শ্রীমন্ভাগরতে ব্রাঙ্ষী টি 

এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে ;+-- 

'্রদ্ষাও শ্রীনারায়ণে চিত্ত আবিষ্ট করিয়া, তাহারই 
আদেশানুসারে শত বৎসর দিব্য তপস্যা আচরণ করিলেন। ' 

সেই অনুষ্ঠিত তপস্যা এবং আস্মাশ্রয়িণী বিদ্-বলে তাহার. 
বিজ্ঞানবল বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল। তখন ভিনি নিজের 
অধিষ্ঠানভূত পদ্ম ও সলিলকে, প্রলয়কাঁল-বলে হীতবীর্্য বায়ুদ্ধারা 
কম্পিত হইতে দেখিয়া সলিলের সহিত এঁ বাষু আচমন করি- 
লেন। | 

অনস্তর, স্বয়ং ঘে পদ্মে উপবেশন করিয়াছিলেন, সেই পন্মকে 
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আকাশব্যাপ্পী নিরীক্ষণ করিয়া চিস্তা করিলেন,-যে সকল 
লোক ইতিপূর্বে বিলীন হইয়াছে, আমি ইহা দ্বারাই এ সকলকে 
পুনর্বার কটি করিব। * 

কর্তব্য বিষয়ে লীরায়ণ স্বয়ং ব্রন্ধাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 
আর, তিনি যে পম্মে উপবেশন করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা চতুর্দশ 
এবং তদপেক্ষা অধিকতর লোকও স্যরি হইতে পাঁরিত। 
অতএব, পিতামহ এঁ পদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহাঁকে 
লোকত্রয়ে বিভক্ত করিলেন। জীবগণের যে সকল .ভোগ্যস্থান 

প্রত্যহ বিরচিত হ্ইয়! থাকে, এই লোকক্রয় & সকলের মধ্যেই 

এক রচনাবিশেষ। ব্রক্ষলোক নিফাম ধর্ের ফল স্বরূপ ।৮1 

বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, প্রত্যেক 

বস্তর নিয়স্তা আত্মা এবং আত্মাও কোন নৈষপ্গিক স্বভাব 

দ্বারা নিয়োজিত। সেই নিক্বোগ-ন্বভাঁবকে ঈশ্বর-স্বভীষ বলে। 

সেই স্বভাব দ্বারা আত্ম! বা আত্মারূপী ব্রহ্মা কাল ও বাসন! 

সহকারে জগৎ ও জীবরূপী হইয়া ঈশ্বরের লীল! সাধন করিয়া- 

থাকেন। চতুদ্দিশ তুবনের অধিক ভুবন বলিবার তাৎপর্য এই 
যে, জগতে চতুর্দশ ভূবন বিজ্ঞান কর্তৃক স্থিরীকূত হইয়াছে 

"কিস্ ভাগবতকাঁর পঞ্মের আভাস তদতিরিক্ত যদি থাকে, 
তাহা! আজিও ধরজ্ঞানের যুক্তিতে আইদে নাই-_এমন যদি হয়, 
তাহাতেই উক্ত হইল, চতুর্দশ কি ততোধিক । 

্রন্মা, তাঁহাকে অর্থাৎ সেই পদ্মকে জগতরূপে প্রকাশ করি- 

সমর্থন হইতেছে। 

4 প্ীমস্তাগবত্ত ; ৩য় খু, ১০ অহ। 



৬০ দেবতা ডঙ আরাধনা । 

বার জন্ত তাহার মধ্যে ঠতস্ক বা আত্মারূপে গমন করিয়া, 

প্রথমে তিন ভাগে বিভাজিত করিলেন, সেই তিন বিভাগে “ভূঃ 
ভুবঃ স্বঃ” হইল । ভূলে কে লীলা, ভূবলেশকে কারণের অবস্থান 
এবং ন্বর্লোকে চৈতন্তশক্তির অবস্থান। অর্থাৎ ভূমিতে জীবলীলা, 
ভূবতে জীবের কারণ এবং স্বর্গে স্ব শক্তিতে আত্মাবস্থান ! 
এই তিনটি অবস্থা দ্বারা জীব ভোগ মান করিতে পারিবে, 
মুক্ত হইতে পারিবে না। আহার, নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ ও মৈথুন 

এই পাঁচটি মায়াধন্দকে ভোগ বলে। জীবগণ এঁ ভোগস্ধার। 
জন্বম্তত্যর অধীন হইয়া লয় ও স্ষ্ট হইয়া থাকে। এই 

ভোগবাসন! বিবঞ্জিত হুইল তবেই মোক্ষ হয়। 
ফলকখা, এই বে ক্রদ্ধার ষ্টি ত্রিলোকের কথ! বল! হইল,__ 

এই ভৃতুবস্ব-_ইহা' কাম্য কন্মের ফল স্বব্ূপ। স্কৃতরাং প্রতি, 
কল্পেই ইহার.উৎপত্তি ও ধ্বংস হইয়া থ.কে। বিস্ত সত্যলোক 

্র্ষলোক এবং মহল্পেণক প্রভৃতি লোকসমূহ নিষ্কায-ধর্শের ফল 
স্বরূপ ; সুতরাং তাহার! নশ্বর নহে । মে সকল দ্বিপরাপ্ধ বসব 

স্থায়ী। তাহার পরে, ততংস্থাননিবাসী ব্যক্তিদিগের প্রায়ই 
মুক্তি হইয়া থাকে । 

শিষ্য । আপনি এখন যে, কালের কথ্থা বলিলেন,--সে কি' 

সেই কাঁল বা শিব। 
গুরু | হাঁ। 

শিষ্য । কাল বা শিব সংছাঁর করেন, ইহাই জানি। 

তিনি ক্যটি-কাধ্যও করেন ? 

 খুকু। আমি হাহা ববিষ্বাছি, তাহ! বুৰিতে পার নাই, 
তাই পুনরায় এরূপ বলিতেছ। পূর্বে তোমাকে বলিয়াছি, 
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জগতের স্স্ম কাঁরণকে মহত্ত্ব বলে। সেই মহত্তত্ব হইতে 

জগৎজাত ভূতসংমিশ্রণ পর্য্যস্ত যে পরিণাম কার্ধ্যদ্বারা জগৎ ও 

জীব প্রকাশ এবং সক্রিয় হইতেছে, সে সমস্ত অবস্থা যে পরম 

শক্তি ছারা পাঁলিত হইতেছে, সেই এঁশীপর্তিকে কাল কহে। 
জীবন সংযুক্ত এই যে, কাঁরণাঁদির সংযোগজাত . বিশ্বলীলা-_ 

এই কার্য্যটি ঈশ্বর সেই কালদ্বারা আত্মা (ত্রন্জাকে ) কর্মী 
করত অধিক কৰিয়া থাঁকেন। এই যে, গুণময় কন্মময় ও 

নিণ্ডণ অবস্থাপন্ন এশী তেজ তাহাঁকেই কাঁল বলে,_-ইহাঁই 
শিব বা স্য্ি-স্থিতি-লয়ের কর্তা | 

ব্রহ্মা, এইবূপে ভূতূবিঃ স্বঃ এই ব্রিলোকের টি করিয়া- 

ছিলেন,_ইহাই ব্রহ্মার স্ষ্টি। ইহাতে এই ত্রিলোকের ক্ষ 
ভাগের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই অদৃষ্ট সুক্ম শক্তিকেই দেবতা 
বলা যাইতে পারে। 

পতিতা খাট 

ঘ্বিভীয় পরিচ্ছেদ । 

দেবতত্ । 

শিষ্য। বড় কঠিন সমন্তা। যে বিষয় লইয়া আলোচনা 
করা যাইতেছে, তাহা বড়ই কঠিন সুতরাং একই বিধয় 

পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে আপনি বিরক্ত হইবেন না। ক্রন্ধা 
যে, ভৃভূবঃ স্বঃ এই ত্রিলোকের সুম্্ম ভাব হ্ষ্টি করিলেন, সেই 
অদৃষ্ট স্ুম্্ম শক্তিই দেব-শক্তি বলিয়া আঁপনি ব্যাখ্যা করিলেন, 
কিন্ত সে ন্ন্মন শক্তি জিনিষটা কি, তাহাই আমি এখনও ডি 
পারি নাই। 



৬২ দেধত। শু আরাধনা । 

গুরু। তোমাকে আমি প্রথমেই বলিয়াছি, জগৎ ব্রদ্ষেরই 

বিকাশ। তীহার' সৃষ্টি করিবার বাসনা! লইয়া তিনি স্বরূপ 
থাকিয়া সগুণ পুরুষ হইলেন। সেই প্ররক্কতি ও পুরুষের 
সংযোগে গুণত্রয়ের সমুদ্তব হইল। সেই তিনগুপের শক্তি- 
সংযোগে সুন্দর জগব্রয়ের সৃষ্টি হইল। সেই স্থস্্ম জগৎ কি? 

না, জগতের উপাদান- অর্থাৎ জণৎ্ যাহাতে অবস্থিত বা 

জগতের যাঁহা বীজ স্বরূপ। তাহা কি, সে কথাও তোমাকে 

পূর্ব্বে বলিয়াছি,-_সে পঞ্চ মহাভূত। সেই পঞ্চ মহাঁভূতের পঞ্ী- 
করণে স্থুল জগতের প্রকাশ । পঞ্চ মহাভৃতের যে স্থক্াংশ, 

তাহাই স্থুল জগতের সৃষ্টিকর্তা দেবতা । 

“( সকলে ) ধাহাঁকে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্রি বলে, তিনিই 

দিব্য গরুঝমান্ সুপর্ণ। এক ভাব বস্তকেই বিপ্রগণ বন্ুপ্রকারে, 
বলেন, অপ্রি বলেন, যম বলেন, মাতরিত্বাঁও বলেন ।৮--খর্েদ । 

৪৬ শ খকৃ। 

এই মন্ত্রের সায়ন ভাষ্যের অনুবাদ এই, 

(এ অদিত্যকে ) ইন্দ্র ( এশ্বর্ধ্য বিশিষ্ট) বলে এবং মিক্ত 

( মরণ হইতে ভ্রাণকারী; দিবাভিমানী এই নামের দেবতা ) বলে, 
ব্ষণ ( পাঁপের নিবাঁরক, রাত্যভিমানী দেবতা ) বলে, অগ্নি 

( অন্ধনা্দি গুণ বিশিষ্ট দেবতা) বলে, আর ইনিই "দিব্য" 
ঘ্যলোকে ভব *ম্থপর্র” সুপতন “গরুজ্মান্” গরণ বা পক্ষ বিশিষ্ট 
এবং এই এই নামে যে এক পক্ষী গরুড়, তাহাঁও ইনি। কি 

প্রকারে একের নানাত্ব? তছুত্তরার্থ বলা! হইতেছে,_বন্বতঃ 
এ এক আদিত্যকেই বিপ্রগ্ণণ অর্থা্* মেধাবীরা-_দেবতাতত- 
বেস্কারা বহুপ্রকারে বলিয়া থাকেন।” একই মহান্. আত্ম- 



দেবতা ও আরাধন। | ৬৩ 

দেবতা কুর্ধানামে কথিত হয়েন।” এইরূপে উক্তি থাকা হেতুক 
সেই দেই হেতৃতেই ইন্দ্রাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন; 
এবং তীহাঁকে বৃষ্যাদির কারণ বৈচ্যতাগ্রি নিয়স্তা, যম, অস্তরীক্ষে 
শ্বসনকারী মাতরিশ্বা বাষু বলা যায়। ্র্য্য ও ব্রন্মের অভিন্নভাব 

হেতুতেই এরূপ সর্ব স্বব্ূপত৷ উক্ত হইল ৷ * 
এতাবতা স্থির হইল যে, জগব্রয়ের হুষ্টিকারণ স্বরূপ যে 

অনৃষ্ট হুম শক্তি, তাহাই দেবতা । অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, 
মকৎ ও ব্যোম,-এই পঞ্চভৃত ইহ্ীরা দেবতা । অবশ্য ইহা- 
দিগের স্কুল ভাগ দেবতা নহে,_-ইহাঁদিগের যে সুস্থ শক্তি, 

তাহাই দেবতা । পঞ্ধীকরণ প্রস্তাবে. তোমাকে * বলিয়াছি, 
এই সকল দেবতার স্ক্মাংশ মিশ্রণে স্মুলের উৎপত্তি,_সেই 
স্থক্সের বিবর্তনই স্থল জগৎ। আবার বিবর্তনে যে সকল সুক্ষ 

ভূত, যে সকল অদুষ্ট শক্তির উদ্ভব হইয়াছে, তাহারাঁও দেবতা ! 
জগতে যত প্রকার স্থুল পদার্থ দৃষ্ট হইতেছে, সকলেরই অধিষ্ঠাতা 
দেবতা আছেন । 

শিষ্য । এই ভৌতিক স্থল পদার্থের স্যট্টিতত্ব সম্বন্ধে 

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ একমাত্র অণু বা পরমাণুর সংযোগ: 

বিয়োগ ছাঁরাই সংঘটিত হয়, বলিয়া থাকেন । তাহাঁদিগের 
মতে জগৎ *স্ষ্টি ও নিশ্মীণের মূল ভৌতিক পদীর্থ ( ম0185768 ) 

 বিদ্যমান।” আপনি কি সেই ভৌতিক সুস্ম পদার্থকেই দেবত। 

বলিতেছেন? 
গুরু । £18018758 ও ত স্ুুল পদার্থ। যাহার দ্ধপ আছে, 

তাহাই স্ুল। কিন্ত তোমার জড় বিজান_ এই. 81959854 
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এক উপরে আর যাইতে সক্ষম নহেন। ইহাদের মতে চিচ্ছক্তি 

রহিত অচেতন অন্ধ জড়শক্তি ;_ কেবল জড় পদার্থের সংষোগে 
উহাদের ক্রিয়া জড়জগতে প্রকাশিত । মাধ্যাকর্ষণ, যোগাঁকর্ষণ, 

রার্সায়নিকা কর্ষণ চুম্বকাকর্ষণ, উত্তাপ, আলোক, তড়িৎ প্রভৃতি 

যেসকল ভৌতিক শক্তির আবিষ্কার করিয়া! জড়বিজ্ঞান স্পর্ধা 

করিয়া থাকেন, কিন্ত উহারা আসিল কোথা হইতে; উহাদিগের 
হাস-বৃদ্ধিঃ সংযোগ-বিয়োগ কি প্রকারে ও কেন সম্পন্ন হয়, কি 

প্রকারে উহাঁদিগের বশীভূত করা যাইতে পারে, তদ্ধিষয় নির্ণয় 
করিতে জড়বিজ্ঞান সম্পূর্ণদপে অক্ষম এই জন্য যে, যদিও 

ভোৌতিক-পক্তিগুলি কেবলমাত্র জড়পদীর্থ যোগে প্রকটিত, 
কিন্ত স্ক্ষ্াতিসুম্ম শক্তিতত্ব, উহাতে নিহিত আছে,-সেই 
তত্ব যে কি, তাহ! জড় বৈজ্ঞানিক জানে না । জড় জগতের ক্রিয়া 
দেখিয়া, ভৌতিক পদার্থ সকলের স্বরূপ নির্ণয় করিতে যাওয়া 

বাতুলতা মাত্র। যে আকাঁশ বা ইথর দ্বারা উহারা এই স্কুলের 
জগতে ব্যাপ্ত,_-তাহারই শেষ সীমা কোথায়, তাহারই স্বরূপ 

কি, তাহারই তত্ব কি--ইহা বুঝিবার ক্ষমতাই যখন আমা- 
দিগের নাই, তখন আমরা কেমন করিয়া বুঝিতে পারিৰ 
যে, সেই আকাশ বা ইথরের অস্তজ্জঞগতে আবার কি বস্ত আছে? 

কিন্ত বস্ত যে আছে, তাহা বুঝিতে পার! যায়? নতুবা 

তাহার! সক্রিয় হয় কেমন করিয়া ? 

যোগবলশালী আঁধ্যখষিগণের যোগতত্ব দ্বারা সেই 9 

আবিষ্কত হইযাছিল ;াহারা যোৌগবলে, স্ঙ্াস্তদূ ্টি-শক্তিতে 
দেখিতে দেখিতে ও জানিতে পারিয়াছিলেন যে, উহা 
প্রকৃত আধিদৈবিক ; প্রত্যেক “শক্তির মূলদেশে সুস্ম্রজগতে 
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চিৎশক্তি বিশিষ্ট দেরগণ কর্তৃক অধিরূত | তাহারাই স্ুক্ম জগৎ 

হুইতে স্থল জগৎকে এমন সামঞ্ধস্ত ও সুশৃঙ্খলতার সহিত 

পরিচালন করেন। হয়ত আমাদের স্থল জগতের অমিশ্র মিশ্র 
রূপে তেত্রিশ কোটি পদার্থ আছে, হয়ত তাহাদের প্রত্যেকের 

মূল সুন্ধশক্তি দেখতাঁকেই তেত্রিশ কোটী দেবতা বলিয়া অভিহিত 
করা হইয়া থাঁকিবে। 

কিন্তু মনে রাঁখিও এ সমূদয়ই সেই একের সত্তা-সম্তাবিত । 
সকলই ক্রন্মের বিকাঁশ বা ঈশ্বরের বিরাট দেহ। শ্রুতি 
বলিতেছেন, & 

স্বতাঁৎ পরৎ মওমিবাতি শুপ্ং 

জ্ঞাতা শিবং সর্ববভূতেষু গৃঢ়ম. | 

বিশ্বপ্যেকং পরিবেষ্টিতায়ং 
জ্ঞাত্ব! দেবং মুচ্যতে সর্ববপাশৈঃ ॥ 

“যেমন স্বৃতের অস্তরেও তেজোবান্ মণ্ড বিস্তৃত ভাঁবে ও স্থুপ্- 
রূপে থাকে, তন্ত্রপ সর্বভূতের অস্তরে অতিস্স্ম ও গোপন 

ভাবে ঈশ্বর বর্তমান আছেন। তিনিই একমাত্র হইয়া এই 
অনন্ত ত্রন্ষাগতকে আশুয়ে বাখিয়াছেন, তাহাকে মঙ্গলময় ও 

সর্বতোব্যাপী সাক্ষিম্বরূপে জানিলে, সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন। 

হইয়। যায় ।” 
এতএব, দ্দেবতা বলিতে তাহারই সু অদৃষ্ট ক্রিয়া শক্তিকেই 

জানিবে। 

বেদে এই দেবতাঁকে ছুই ভাগে বিভাগ করা হইয়াছে | 
এক কর্খদেব, অপর আঁজানদেব। ধাহারা স্বকীয় উৎকৃষ্ট 

কৃতকম্্কলে দেবন্ব লাভ করিয়াছেন, তাহাদিগকে কর্পদেবঃ 
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এবং ধাহারা সষ্টিকাল হইতে দেবতা, তাহারা আজান দেব। 

কন্মদেব যথা,খঝতু ও সাধ্যগণ এবং আজান দেবতা যথা» 

অগ্নি, ইন্দ্র, চন্দ্র, স্থধ্য প্রভৃতি । 

তৃতীয় পরিচ্ছেত্ব। 
সপ 

হিন্দু জড়োপাঁসক কি নাঁ। 

শিষ্য । চন্দ্র, সূর্য্য, বায, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতির আরাঁধন! 

করিলে, জড়ের উপাসনা করা হয় নাকি? ইহাদিগকেই ত 
দেবতা ধলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে । 

গুরু । হিন্দু, স্ু্য চন্দ্র বাযু বরুণ অগ্রি প্রভৃতির আরাধন 
করে,_কিন্ত উহার স্থল বা জড়ভাঁগের আরাধনা করে না। 

আর জড়ই বা কি? সমুদয়ই ত ঈশ্বর। কিন্তু তথাপি যাহা জড়- 
ভাঁগ,--তাহার আরাধন। হিন্দু করে না । তুমি দেখিয়াঁছ, ক্রাহ্ষণ- 

গণ পাথিব অধ্থি প্রজ্ঞালিত করিয়া তাহার পুজা! করেন, তাহাতে 
হোম করেন, তাহার কাছে উন্নতির কামনা ও বর . প্রার্থনা 

করিয়! থাকেন,কিস্তু বস্ততই কি তাহারা কেবল সেই জড় 
অগ্নির আরাধনা করেন? তাহা নহে। আগুনের পার্থিব মৃদ্তি যে: 
জড়, তাহা! দেখিবার ক্ষমতা অবশ্যই হিন্দুর ছিলি বা আছে, 
কিস্ক আগুন জালিয়াই হোতা অগ্নিদেবকে আধাহন করেন, 

ও ইহৈবায়মিতরে! জাঁতবেদা দেবেভ্যে। হব্যং 
বহুতু প্রাজানন্। ও সর্ধবতঃ পাণিপাদান্তঃ র্ব- 

 ভোহক্ষিশিরোমুখঃ | বিশ্বরূপো মহানগ্রিঃ প্রণীত? 
 অর্বকর্শন্থ ॥ | 
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তৎপরে অগ্নির ধ্যান করেন, 

শু পিঙ্গভ্রশ্মশ্রকেশাক্ষঃ  পীনাঙগজঠরোহরুণঃ | ছাগস্থঃ . 

সাঙ্গস্তত্রোহগ্িঃ সপ্তার্চিঃ শক্তিধারকঃ 1 

পাঁথিৰ অগ্নির যে রূপ, যে. আকুতি, তাহীর পৃজ! বা আরা- 
ধনা করা হইল কি? অগ্নি যে সভা লইয়া শ্বীয়কাধ্য সংসী- 

ধন করিতেছেন,_-অগ্থির যে অগ্রিত্ব, হিন্দু সেই স্ুক্ম্ম চৈতন্তা- 
তত্ব বা সুক্মাতিস্থক্ম অগ্রিতত্বেরই পূজা বা আরাধনা করিয়া 
থাঁকেন। এইরূপ অন্তান্য জড় সম্বন্ধেও জানিবে। 

শ্রীভগবানের যে সর্ববাঁপকতা, হিন্দুগণ তাঁহাঁকেই মহাব্োম 

বা মহাকাশ শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন। আকাশ অর্থে 
শৃন্য,_যাহা বুঝিতে পারি নাঁ, তাহাই শৃন্য। ভগবানের ৭ 
বঝিতে পাঁরি না, তাই সেই ভগবানের সর্বব্যাপকতা গুণ 
আকাশ বাঁ শূন্য । আকাশ ব। আকাশ-তন্াত্র পুরুষেরই রূপ । ' 

আকাশস্তপ্িঙ্গাৎ |- বেদান্ত দর্শন, ৯।১/২২ 

ব্রন্মেব সন বিয়ৎ কুতন্তল্লিঙ্গাৎ সর্বভূতোৎ্পাদনত্বাদি- 
লক্ষণত্রদ্ষলিঙ্গাদিত্যর্থঃ ৷ . এতছুক্তং' ভবতি, সর্বঝাণীত্যসন্কু- 
চিতস (শব্দ দ্বিয়ৎসহিতসর্ধবভূতোত্পতিহেত্ত্মবগতম। .ন চ. 

তদ্দিয়ৎ্ৎ কে সম্ভবেৎ স্বস্ত ম্বহেতুত্বাভীবাৎ। আকাশ. 

দেবেত্যেবকর্ণরেণ হেতস্তরঞ্চ নিরস্তম। এতদপি ন তংপক্ষে। 

মৃদাদের্টা িহেতোদৃ্টিত্বাৎ। ব্রহ্ষপক্ষে তু সঙ্গতিষৎ তস্ভৈব 
সর্বশক্তিমতঃ সর্বরূপত্বাৎ। যদ্যপ্যাকাশশবন্তত্র রবঢস্তথাপি 

আোতরূটিতে। ব্রহ্ম ণি প্রযুজ্যতে বলিষ্টত্বা্দিতি ॥ ২২ | | 
আকাশ সেই ব্রদ্ষেরই লিঙ্গ স্বরূপ,__কিস্তু উহা ভূতাকাশ 

নহে। কারণ, সর্বভূতের উৎপত্তি ব্রন্ধ ভিন্ন ভূতাকাঁশ হইতে 
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হয় না। শ্রুতিতে অসঙ্কৃচিত সর্বশন্ম ছারা আকাঁশ সহিত 
সর্বভূতের উৎপত্তির হেতু স্ব্ূপে আকাশকে নির্দেশ করিয়া- 
ছেন। বুতরাং আকাশপদে ভূতাঁকাশকে বুঝাইলে আকাশের 

কারণ আকাশ, এইরূপ অসঙ্গতি হয়। বিশেষতঃ “এব" শব্ধ 
দ্বারাও হেত্বস্তরের নিরাশ করিয়াছেন, উহাঁও উক্ত ভূতাকান 
সম্বন্ধে সঙ্গত হয় না। কারণ, মৃদাদির ও ঘটাদির কারণতা 

দৃষ্ট হয়; আকাশ পদে ব্রন্ধম বোধ করাইলে- আর কোন 
অসঙ্গতি হয় না, শক্তিমদ্ ব্রন্মই সর্বন্বদপ। আকাশ শব্দ 

ভূতাকাঁশে রূঢ় হইলেও বলবত্ী শ্রোতি-প্রসিদ্ধ অনুসারে ত্রন্মাকেই 
বোধ করিতেছে ।৮”-অর্থাৎ আকাঁশেরও যে আকাশ, তাহার 

যে প্রাণ বা চৈতন্য, তাহাই ব্রহ্ম । হিন্দু, সেই আকাঁশতত্বকেই 

আরাধন। করিয়া থাঁকে,_জড় আকাশকে করে না। অন্ঠান্ত 
ধগ্ষিগণ এই স্ক্্তত্ব আবিষ্কারে আজিও অক্ষম আছেন বলিয়া 

বলেন, -হিন্দুগণ জড়েরই উপাসনা করিয়। থাকেন। যে ফুলের 

গন্ধোপাদান বুঝে না, যে ফুলের সৌন্দধ্য-শৌভা দর্শনে 

অক্ষম, সে অবশ্ঠই বুঝিতে পারে না, কেন মানুষ এ জড় 
পদার্থের অত যতু করে। 

শিষ্য । বায়ু সম্বন্ধেও কি এরূপ যুক্তি আছে? 

গুরু । আছে বৈকি। আকাশ হইতেই বাছ। 
 আকাশাদারুঃ |--তৈত্তিনীয় ত্রদ্গানন্াবপ্লরী | রী 

আকাশ হইতে বায়ু; কিন্ত বাষু যে, আকাশের স্থজিত তাহা 
নহে। বাযুও সেই অব্যক্ত সততায় লীন ছিল, আকাশের 
সার্ডে যিশিয়া বাহিরে আসিয়া তাহা হইতে আবার ব্যক্ত 
হইয়াছে । লবণ যেমন পৃথিবীর পদার্থ--কিস্ত জলের বা অন্ত 
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কোন বস্তর সহিত মিশিয়। বাহির হইয়া আসিয়া ব্যক্ত 

হয়, তত্রপ আকাশ হইতে বাঁযুর ব্যক্তভাব। যে স্থলে 
কার্য আছে, সেই স্থলেই গতি (7০91০0॥ ) আছে । কেননা 
কার্যের শব্ধ হেতু কম্পন উখিত হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ 
দুট। সেই কম্পনের প্রতিরপকেই গতি বল! হইয়া থাকে। 

গতির ত্বারাই স্পর্শ জ্ঞান হয়, বাঁযুতে শব ও স্পর্শ দুইটি সততাই 
আঁছে। বাঁষু জগন্রয়ের প্রাণ স্বরূপ | 

বায়ুবৈ” গৌতম শ্ুত্রেনায়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ, সর্ব্যাণি ত তৃতাঁনি 
সন্বদ্ধানি ভবস্তি। শ্রুতি। র 

“গৌতম ! মণিগণ যেমন হ্যত্রে গাথা থাকে, ভূতসমুদয় 
সেইরূপ বায়ুস্থত্রে গাঁথা আছে ।” 

যঙ্গিদং কিঞ্চ জগৎ লর্ববং প্রাণ এজতি নিঃহতম্। 

মহর্তয়ং বজমুদ্যতং য এতস্বিছুরমৃতাস্তে ভবন্তি | 

কঠশ্রুতি | 

"এই সমস্ত জগত, প্রাণ স্বরূপ ব্রদ্ম হইতে নিংস্যত ও 
কম্পিত বা চেষ্রমান হইতেছে। সেই ত্রন্ধ উদ্যত বের ন্যায় 
ভয়ানক। সেইরূপে তীহাঁকে ধাহারা জানেন, তাহারা 
অমৃত হন।” 

বায়ু কাপিয়! কাঁপিয়া জগতের আধার হইয়াছেন। কম্পনা- 
ত্বক বর্ম ভয়ানক । কম্পনের বেগাতিশয্যে সংহারও হইতে 
পারে। জগতের সকলই কম্পনে অবস্থিত। কম্পনের দ্বারাই 
আমাদের আবেদন-নিবেদন, আমাঁদের মনের ইচ্ছা-কামনা কাতর 
প্রীর্থনা সর্বত্র চলিয়া যায় জগৎ কম্পনেই অবস্থিত।, 
কাজেই কম্পনের দেবতা বাস বিশ্বের প্রাণ। কিন্ত সুল-বায়ু 
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নহে, _বাঁযুর বাযুত্ব তাহাই . কম্পন,-দেই কম্পনই বিশ্ব 

প্রাণ। বেদাস্ত বলিতেছেন,-- 

অতএব প্রাণ; ।-_বেদাস্তদর্শন, ১১1২৩ 

প্রাণোহ্য়ং সর্বেশ্বয় এব ন বাযুবিকারঃ। কুতঃঃ অতএব 

সর্বভতোঁৎপত্রিপ্রলয়হেতৃতয়। পাছ্ম লিজাঁদেব 1” ২৩। 
বা দেবতা প্রাণ_-কিস্ত সে বহির্বাষু বা জড় বাঁযু নহে। 

প্রাণ হইতেই সর্ধভূতের উৎপত্তি ও প্রাণেতেই তাহাদের লয়। 
ব্দোস্ত বলিতেছেন,-“প্রাণ বহির্ববাষু নহে, সর্বেশ্বর। কারণ, 

সর্বভূতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ একমাত্র সেই সর্বেশ্বর।” 
বোধ হয়, তুমি এক্ষণে বুঝিয়াছ যে, জড় বায়ু, হিন্দুর 

উপাশ্ত নহে। প্রভগ্গনেরও যে প্রাণ,--সেই বিশ্বপ্রাণই হিন্দুর 
আরাব্যা। তারপরে বোঁধ হয়, তেঙ্জ বা অমির কথ! তোমার 

জিজ্ঞান্ত হইবে? | 
শিষ্য। আজ্ঞা হা। তেজ সম্বন্ধেও কিছু জানিতে বাসনা 

করি। 

গুরু। বামু হইতে অগ্নির বিকাশ-বিৃষ্টি। বাঁযু হইতে 
যে অগ্নির উৎপত্তি, তাহা তোমার জড় বিজ্ঞানেরও মত। 
কিন্তু হিন্দুর মত একটু স্বতন্ত্র“ স্বতন্্ এই জন্য যে হিন্দু সুক্্াতি- 

সুক্ষ রাজ্যের সন্ধানে কৃতকাধ্য। বায়ু হইতে অগ্নির উৎপত্তি 
বটে, কিন্তু বাঁযুই অগ্রিত্ব জনক নহে_অগ্নি বায়ুর বিকাশ বা 
মৃন্তি। অগ্নি যে ছিল না, তাহা নহে। অগ্নিতত্ব ব্রদ্গেই 
অব্যক্ত ভাঁবে বিলীন ছিল,_বাষুর স্বন্ধে চাপিয়া আবিভূর্তি হই- 
য়াছে। হষ্টির এইরপই ক্রমবিবর্তন। অগ্নি তেজ, এই 
তেজেই জগৎ রক্ষিত, পালিত ও সংহত।  অন্গিই হ্ষ্টিব্যাপারের 
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অমুষ্ধির মৃস্ঠিকারক। তেজোবপী অগ্নিই ত্রিলোক ধারণ করিয়া 
আছেন। আঁগ্রই যুত্তি আমাদের পৃথিবী-অগ্রিই তৃলে ফের 
দেবতা । অগ্নির দ্বারা ভূতূবঃ শ্বঃ এই ত্রিলোক সুন্দর পদার্থ 

গ্রহণ করিতে. সক্ষম । জঠরাগ্রিতে আমর! ভুক্ত দ্রব্য হজম 
করি। তেজেই আশোষণ করি,-ভুবলেশকবাসিগণও অগ্নির 

দ্বারা ভোঁজন করেন, ন্বর্গলোকবাঁসিগণও তাহাই। অগ্নি ব্যতীত 

কাহারই বর্ধন হইতে পারে না। স্ষ্টিকার্য্যেও তেজোরপৰ 
অগ্রি--সংহাঁর কার্যযেও অগ্নি। কিন্তু সেই অগ্নি কি ধাহা আমাদের 
সম্মুখে জ্বলিয়! জলিষ। নির্বাণ পায়, তাহাই ? তাহা নহে। অগ্নির 
যে প্রাণতত্ব্, অগ্রির যে অগ্নিত্ব, তাহাই । বেদাস্ত বলেন, 

জ্যোতিশ্চরণাভিধানাঁৎ। বেদাস্তদর্শন, ১।১।২৪ 

“জ্যোতিরত্রব্দ্ষব গ্রাহথমূ। ফুতঃ? চরণেতি। তাবানন্ত 
মহিমা! ততো জ্যায়স্চ পূরুষঃ পাদোহন্ সর্ধভূতানি ত্রিপাদস্কামৃতং 
দিবীতি পূর্ববত্রদু)সম্বন্ধিনঃ সর্বভূতপাদত্বোক্তেঃ | ইদমত্র তত্বম্- 
পূর্বং হি পাদোহস্ত্েতি চতুষ্পা-্ধ প্রকৃতং তদেবেহ যদিতি যচ্ছবে- 
নানবন্ঠিতমিতান্ত সন্নিধিভঙ্গীুভয়ত্র ছ্যুসন্ব্কশ্রবণাবিশেষীচ্চ 

,নিখিলতেজন্বী হরিরেব জ্যোতিরন ত্বাদিত্যাদিরিতি ৪৮ ২৪। 

এ জ্যোতিঃ শবে প্রারকুত তেজঃ পদার্থ, কিত্রহক্ম? ূর্য্যের 

অন্তর্বর্তী তেজঃ অথব! অগ্নি ইহাঁরাই কি জীবের ধ্যেয়? তাহা 

নহে। বেদাস্ত বলিতেছেন,_-“জ্যোতিঃ শবে বন্ধই বোধ 
করাইতেছে। কারণ, সমস্ত জগৎ পুরুষের একটি অংশবিশেষ । 

স্বপ্রকাঁশ স্বরূপ এ পুরুষে তরিপাঁদ অনন্ত অস্ত | শ্রুতিতে প্রাক- 
তিক সমস্ত জ্যোতি. পদার্থই ব্রদ্ধাংশভূত বিয়া উক্ত হইয়াছে 1 
প্ুরষই নিখিল তেজের আধার স্বরূপ হইতেছেন।” 
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অগ্নিতত্ব ঈশ্বরের সত্বা, অতএব অগ্নিপূজক হিন্দু, ব্রন্মোপাঁসক, 

জড়োপাঁসক নহেন। 

শিষ্য। হিন্দু, জল এবং স্থুল পৃথিবীকেও পুজা করিয়া থাকে । 

গুরু! উহীরাও মহাপঞ্চভূতের ছুই মহাভৃত। কিন্ত 
আকাশ, বাঁযু ও অগ্নি সম্বন্ধে যেরূপ শুনিলে, অর্থাৎ উহাদিগের 

তত্ব বা স্বরূপ যে এশ-পদার্থ তাহাই হিন্দু পৃজা করিয়া 
ফাকে । এই ছুই মহাঁভূত সম্বন্ধেও তাহাই। অগ্নি হইতে 
জলের সৃষ্টি হয়, একথা ,সর্ববাঁদিসম্মত। কিন্তু ইহাতে জলের 

স্ষি হয় ন!-আগ্রতে জল অধ্যাসিত ছিল, অগ্নি তাহার 

অবজ্ঞানক মাত্র । 

অগ্নেরাপঃ | তেত্বিরীয়। 

_ অগ্নিহইতে জল। হিন্দু স্থল বা জলের আরাধনা! করে না, 
_জলের যাহা সন্তা, জলের যাহা! প্রাণ, সেই রস-তত্বই কারণ 
জল। কাঁরণ জলই নারায়ণ। তাই হিন্দু জানে, “আপো 
নারায়ণ।” জল-তত্বে স্টির সত1) কেননা রস-তত্বের উদয় 

নু হইলে সংযোগ সাধিত হয় না। অন্ধাদি আকর্ষণে পর- 
মাণুপুজের সংযোগ সাধিত হয়, সেই সংযোগে এক মৃত্তির, 
স্ট্টি হয়। রস-তত্বেই ভৌতিক স্থিতি,__রস-তত্বেই সংহার। 
কিন্তু পূর্ব্বেই বলিবাঁছি,__ইহা জলের জড় মৃদ্তি নহে। 

জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি। 
রি | জন্তযঃ পৃথিবী । তৈত্তিরীয়। 

জলের আণবিক আকুঞ্চনে জাত্স্তরবিবর্তন ঘটিয়া 

পথিবীর উৎপত্তি হয়। এই বিবর্তনে বহুর কৃষ্টি হয়। ভগ- 

বানের “বহু হইব” এই বাসনার শেষ উতৎ্করধ বা সীমা এই 
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পৃথিবী । কিন্ত পরিদৃশ্ঠমাঁন এই পৃথিবীকেই হিন্দু, আরাঁধন। 
করেন না। পৃথ্ীতত্ব,_যাহা লইয়া জগৎভাব, সেই এশ-সত্তাকেই 
হিন্দু আরাধনা করিয়া থাকেন। তাই হিন্দু, আধারশ্থলরূপী 
পৃথ্ীতত্বমন্ব বাস্বদেবতীকে প্রণীম করেন,_ 

অরুপিতমণিবর্ণৎ কুগুলশ্রেষ্ঠকর্ণং, স্থসিতস্তৃভগ- 
মাস্যং দগ্ুপাণিং ল্ুবেশম্। নিখিলজননিবাঁসং 
বিশ্ববীজন্বরূপং, নতজনভয়নাশং বাস্তদেবং নমামি ॥ 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 

হিন্দু বছু উপাঁসক নহে। 
শিষ্য। তাহ! হইলে হিন্দুগণ, জড়ের উপাঁসন! করেন না৷ 

বটে,কিস্ত জড়ের যাহা প্রাণ বা স্ক্-শক্তি-তত্ব অথব! অব্যক্তবীজ, 
হিন্দুগণ তাহারই উপাসনা করিয়া থাঁকেন।- কিন্তু আরাধনার 
জন্কা যে সকল ধ্যান মন্ত্রাদির ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহ!তেও 

“তাহাদের রূপ আছে বলিয়াই জ্ঞান হয়। আর বহুজড়ে, বন্- 
দেবতার আরাধন! করিয়া থাকেন,_কিস্তু একটি প্রাণ, বহুজনেন্ব 
আরাধনা! করিলে, আরাধনার পূর্ণতা হইতে পারে কিনা, এরূপ 
সন্দেহ অনেকে করেন। 

গুরু । এতক্ষণ বুধাইলাম কি? ভূমি, অপ অনল, জল, বাস, 
আকাশ প্রভৃতি যাহা কিছু বল,_বা মিশ্রভৃতোৎপন্্ অন্ত শক্তিই 
বল,_-ফল, এই পরিরবশ্তমান জগন্রয়ে চেতন অচেতন প্রস্তুতি হে 
সকল ভৌতিক পদার্থ আছে-_সে সমূদয়ই ঈশ্বর । শাস্মে আছে-_ 
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যদাদিতাগতং তেজে! জগন্ভাসয়তেই ধিলম_ 

বচ্চন্দ্রমসি হচ্চাগ্নৌ তত্তেজে। বিদ্ধি মামকম_ | 

গামাবিষ্ঠ চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা ! 

পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ মোম ভূত্বা রসায্মকঃ ॥ 

অহং বৈশ্ানরো ভূত্বা প্রাধিনাং দেহমাশ্রিতঃ। 

প্রাণাপানসমযুক্তঃ পচান্যন্নং চতুর্ব্বিষম. ॥ 

সর্বান্ত চাহং হৃদি সঙ্গিবিষ্টে! মততঃ স্মৃতিজ্ঞনমপোহনং চ। 

বেদৈশ্চ সর্বরবিরহমেব বেছ্ো| বেদান্তকৃদ্ধেদবিদেব।চাহ্ম. ॥ 

দ্বাবিষৌ পুরুষে লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব ত। 
ক্ষরঃ সর্ববাণি ভূতানি কুটস্থোহক্ষর উচাতে ॥ 

উত্তমঃ পুরুষন্তবন্যঃ পরমাত্বেত্যুদাহতঃ। 

যো! লোকক্রয়মাবিষ্ঠ বিভর্ত্যবায় ঈশ্বরঃ 
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহযক্ষরাদপি চোতমঃ। 

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্বমঃ । 

ধো মামেবমসংযুড়ো আানাতি পুরুষোত্তমম, | 

স সর্ধবিস্তজতি মাং সর্ববভাবেন ভারত ॥ 

জীমদভ গবদঙ্গীতা। ; ১৫ শ অঠ। | 

ভগবান্ বলিতেছেন, 

“চন্দ্র, অনল ও নিথিল ভূবনবিকাঁশী স্থধ্য আমারই তেজে, 

তেঙ্গস্বী। আঘি ওজঃপ্রভাবে পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া ভূ 

সকলকে ধারণ এবং রসাত্মক চত্্র হইয়া: ওষধিসমূদুয়ের পু্টিসীধন 

করিতেছি । আমি জঠরাগ্মি হইয়া প্রাণ ও অপান বাস্ু সমভি- 

ব্যাহারে দেহমধ্যে প্রবেশ করত চতুর্ষিধ ভক্ষ্য পাঁক করিতেছি । 
শামি সকলের হ্দয়ে প্রবেশ করিয়া আছি, আমা হইতেই স্তবতি, 
জ্ঞান ও উভয্বের অভাব জন্মিরা থাকে, আমি চারিবেদ দ্বারা 
বিদিত হই, এবং আমি বেদাস্তকর্তা ও বেদবেত্বা। ক্ষর ও অঙ্গর 
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এই ছুইটি পুরুষ, লোকে প্রসিদ্ধ আছে; তন্মধ্যে সমুদয় ভূতই 

ক্ষর ও কৃটস্থ পুরুষ অক্ষর। ইহা! ভিন্ন অন্য একটি উত্তম পুরুষ 
আছেন, তাহার নাম পরমাত্মা--সেই অব্যয় পরমাজ্সা এই 
ত্রিলোকমধ্যে প্রবেশ করিয়া, সমস্ত প্রতিপালন করিতেছেন । 

আমি ক্র ও অক্ষর, এই ছুই প্রকার পুরুষ অপেক্ষা উত্তম, 
এই নিমিত্ত বেদ ও লৌকমধ্যে পুরুষোত্তম বলিয়া কীর্তিত হইয়া 

থাকি। হে ভারত! যে ব্যক্তি মোহশৃন্য হইয়া আমাকে 
পুকষোভম বলিয়! বিদিত হয়, সেই সর্ববেত্তী সর্ধপ্রকারে আমার 
আরাধন! করে ।” | 

শিষ্য । তবে, সর্ধভূতের আশ্রয়, সর্বলোকের নিয়ন্তা, 

পাতা, সংহর্ত। ভগবান্কে উপাসনা করিলেই হইতে পারে, 
তাহার বিক্ষিপ্তশক্তি-সমূহকে পৃথক্ পৃথক ভাবে আরাধনা কর! 
কেন? 

গুরু । ভগবান্ অনস্ত-_মীহুষ সাস্ত। সাস্ত হইয়া অনস্তের 

ধারণ করিবে কি প্রকারে? বিশেষতঃ আমাদের চিত্তবৃত্তি, 

সমুৰয়ের উৎকর্ষ সাধিত না হইলে, সেই চরমোতকর্ষ পুরুষের সত 
বুঝিতে পারিব কেন? মানবের বহির্জগতে ও অস্তর্গতে যত 

প্রকার শক্তি ও ভাব আছে,__তাহ! দেবতারই সুক্রশক্তি, এই 
দেবশক্তি সকলের, পৃণচৈতন্য সাধন করিতে নাঁ পারিলে, পুর্ণ- 
চৈতন্কের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় না। দেবশক্তি জা গ্রত 
করণের ষে সাধনা, তাহাই দেবতার আরাধনা । মনে কর, কর্ণ 
শব্ধেনিয়-শব্দ হয় ব্যোম হইতে, কিন্তু ব্যোমের যে প্রাণ 
বা নুন্ধ্ক্তি বা ব্যোমতত্ব,__সেই ব্যোমতত্ত্বের আরাধনা করিয়া 
ব্যোমতস্ত্বের উৎকর্ষ সাধন করিতে হয়। এইরূপ সমস্ত তত্ব 
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সম্বন্ধেই জাঁনিবে। আবাধনাকে শক্তির উৎকর্ষ সাঁধন বলা যাইতে 
পারে। 

ফলত+, হিন্দু জড়ের উপাসনা! করে নাঁ। হিন্দু জালে, এই 
পরিদৃশ্ঠমান পদার্থ জড়, কিন্তু জড়েও চৈতত্যসত্তা বিদ্যমান । 
জড়ও ভগবানের বিস্তৃতি । ভগবান্ই সমুদয় জড়ের অন্তরে 

অবস্থিত আছেন। তবে একটা একটা করিয়া চৌধট্রীটা পয্নসা 

একত্র করিয়া! ষেমন একটি টাকা বাঁধা যায়, তন্রপ সমস্ত শক্তি, 
সমস্ত গুণ এক এক করিয়া জানিয়া এবং তাহাদের' উৎকর্ষ 
সাধন করিয়া, তবে পূর্ণতার দিকে যাইতে হয়। ৪ 
জানেন, 

ঈশ্বরঃ সর্বাভূতানাং হ্দেশেহর্জ,ন তিষ্ঠতি। 

জময়ন্ সর্ধভৃতানি যন্ত্রারানি মায়য়। 

জীষস্তগবদগীতা, ১৮ শ অঃ। 

“হে অঙ্ঞুন! যেমন স্থজ্রধর দারুযন্ত্রে আব্ড কৃত্বিম ভূত 

( পুতুল ) সকলকে ভ্রমণ করাইয়া থাকে, তদ্রুপ ঈশ্বর ভূত সকলের 
হদয়ে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে ভ্রমণ করাইতেছেন ।” 

হিন্দু জড়োপাসনা করেন না জড়ের প্রাণাত্মক টা 

গ্তেরই উপাসনা করিয়া থাকেন। তবে যে যে জড়ে তাহার 

শক্তির আধিক্য,-হিন্দু তাহাতেই তাহাকে রি ক্ষ 
পূজা করিয়া থাকে । 

ইহাতে হিন্দুকে বহু-উপাসকও বলিতে পার না, অথবা ধাহারা 
বলেন,--তাহাঁরাও অভ্রাস্ত নহেন। ৃ 

নবীনবাবু ওকালতী করেন, মহাজনী করেন, এবং পাটের 
ব্যবসায় করিয়া থাকেন । একজন তাহায় নিকটে আইন জানি- 
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বাঁর জন্ত গমন করিতেছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিবে, 
__“উকিলবাড়ী যাঁইতেছি।” যে তাহার নিকটে টাকা ধার 

করিতে বা ধার শোঁধ করিতে যাঁইতেছে,সে বলিবে “মহাজনবাড়ী 
যাইতেছি।” আরযে পাট খরিদ-কিক্রয়ার্থ যাইবে, তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলে ব্লিবে,-“ব্যবসাদারের বাঁড়ী ঘাইতেছি ।” কিন্তু 
ফলে, তিন জনেই নবীনবাবুর বাড়ী যাইতেছে । বিভিন্ন গুণ ব। 
কর্মজন্য যেমন এক নবীনবাবু তিন প্রকার নামে আখ্যাত হইতে- 

ছেন" তেমনি ঈশ্বর গুণ বা কম্মতেদ জন্য ক্ষুদ্র, বৃহৎ, অতি বৃহৎ 

গ্রভৃতি বনুশক্তি সমদ্বিত হইয়া বহুদেবতাঁয় অবস্থিত রহিয়াছেন, 

প্রয়োজন বোধে তাহার সেই সকল অদৃষ্টশক্তির আরাধনা করিতে 

হয়; কিস্তু আরাধনা তাহারই । ভগবান্ বলিয়াছেন, 
জ্রোন্যজ্ঞেন চাপান্যে যআস্তো মামুপাপতে | 

একব্েন পৃথজে(ন বহুধা বিশ্বতোমুখম. 

অহং ক্রতুরহ্ং ষন্তঃ শ্বধাহমহমৌযধম. 
মন্ত্রোহহমহমেবাজ্যমহ্মগ্রিরহং হুতম, ॥ 

পিতাহছনস্য জগতো মাতা ধাঁতা পি তামহঃ । 

বেদ্যং পবিভ্রমোক্কার খক্ সাম যজুরেব চ ॥ 

গতির্ভতা প্রভুঃ সাক্ষী নিণাদঃ শরণং হহৃৎ॥ 
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং জীবমব্যয়ম.॥ 

জপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহাম্যুত্হজামি চ। 

অমৃত চৈব মৃত্যান্চ সদসচ্চাহমঞ্জন | 

ব্রৈবিদ্যা মাং মোমপাঃ পৃতপাঁপা, যজ্ৈরিষ। হব্গতিং প্রার্থযন্তে। 

তে পুণ্যমাসাদ্য স্বরেজ্্ুলোক,-মগন্তি দ্ব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥ 

তে তং ভু! স্বর্গলোকং বিশালং, ক্ষীণে পুণ্যে মত্ালোকং বিশস্তি। 

এবং ভ্রয়ীধশ্বমনু প্রপন্না, গতাগন্তং কামকানা লভস্তে & 

জনন্যাক্ষিত্বযন্তো ৮ যে জনাঃ পয়ুপাসতে । 
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তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহ ম. ॥ 

যেছপ্যন্তদেব তাস্তক1 বসতে শ্রদ্ধয়ান্থিতীঃ ! 

তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপুর্ববক ম.॥ 

অহং হি সর্বববজ্ঞানাং ভোক্তা! চ প্রভুরের চ। 
ন তু মামভিজানস্তি তত্বেনাতশ্যবন্তি তে ॥ 

যাঁন্তি দবত্রতা দেবান্ পিতুন্ বাপ্তি পিতৃব্রভাঃ | 

ভূতানি যান্তি ভূতেজ্য। যান্তি মদ্যাজিনোহপি মাম, 
ভ্ীমদ্ভগবদ্গীত1, »ষ অঃ। 

“কেহ তত্বজ্ঞানরপ যজ্ঞ, কেহ অভেদ ভাবনা, কেহ পৃথক্ 
ভাঁবনা দ্বারা, কেহ বা সর্বাত্মক বলিয়া ব্রহ্মরুদরাদিরূপে আমাকে 

আরাধনা করিয়া থাকেন । আমি ক্রতু, যজ্ঞ, স্বধা, ওঁধধ, মন্ত্র 

আজ্য (ঘ্বত), অগ্নি ও হোম। আমি এই জগতের পিতা, 

পিতামহ, মাতা ও বিধাতা; আমি জ্ঞেয় স্ব, পবিত্র গুকার, 
খক্, সাম, যজুঃ | আমি কর্মফল, ভর্তা, প্রত, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, 

নুহ প্রভব ( উৎপাদক ), প্রলয় সেংহারক), আধার, লয়ের স্থান 
ও অব্যয় বীজ। আমি উত্তাপপ্রদাঁন, বারিবর্ণ ও আকর্ষণ করি- 

তেছি; আমিই অযৃত, মৃত্যু, সৎ অসৎ; একারণ লোকে 
আমাকে নানীরূপে উপাসনা করিয়া থাকে। হে অঙ্জন!, 
ব্রিবেদবিহিত কম্মাস্থষ্ঠানপর, সোমপায়ী, বিগতপাপ মহাত্মা" 
গণ, যঙ্ঞদ্ধারা আমার সত্কার করিয়া স্ুরলোক লাভের 

অভিলাষ করেন) পরিশেষে অতিপবিত্র সুরলোক প্রাপ্ত হইয়া 
উৎকৃষ্ট দেবভোগ সকল উপভোগ করিয়া থাকেন। অনস্তর 

পুণ্যক্ষয় হইলে, পুনরায় মর্ত্যলোঁকে প্রবেশ ধরেন, এইরূপে 

তাহারা বেদত্রয়বিহিত কর্মাঙ্ষ্ঠানপর ও ভোগাঁভিলাধী হইয়া 
গমনাগমন করিয়া থাকেন | যাহারা অনন্ষ্নে আমাকে চিগ্কা 
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ও আরাধনা করে, আমি সেই সকল মদেকনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে 
যোগক্ষেম প্রদান করিয়! থাকি। হে কৌসন্তেয় ! যাহারা শ্রদ্ধা ও 
ভক্তি সহকারে অন্যদ্দেবতার আরাধনা করে, তাহারা অবিধি- 

পূর্বক আমাকেই পুজা করিয়া থাকে । আমি সর্ব্ব যজ্জের 

ভোক্তা ও প্রভূ + কিন্তু তাহাঁরা আমাকে যথার্থতঃ বিদিত হইতে 
পারে না, এই নিমিত্ত স্বর্গভুষ্ট হইয়া থাকে । দেবব্রতপরা- 
য়ণ ব্যক্তিরা দেবগণ, পিতৃব্রতনিষ্ঠ ব্যক্তির পিতৃগণ ও ভূত- 
সেবকেরা ভূতনকলকে এবং আমার উপাসকেরা আমাকে প্রাপ্ত 

হয়|” | 
গীতোক্ত বচনাবলীতে যাহা ব্যক্ত হইল, তাহার সারমর্ম, তুমি 

বোধহয় বুঝিতে পারিয়াছ,__ভগবান্ সর্বভূতপতি । সকল ভূতেই 

তাহার অধিষ্ঠান,-যে, ঘে প্রকারে যাহারই আরাধনা করুক, 
অবিধিপূর্ববক তাহা তাহারই আরাধনা হয় । যাগ, যজ্ঞ, হোম, 
পুজা যাহা কিছু বল, সমন্তই তিনি। তবে কথা এই যে, যে যাহার 
আরাধনা করে,_-সে তগ্ভাব-ভাঁবিত হয়। অতএব, হিন্দু বহু- 

উপাসক নহেন, অধিকারী ভেদে আরাধনার প্রকার ভেদ 
মাত্র । 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 

০০ 

দেবতাপূজার প্রয়োজন । 

শিষ্য 1 যে, দেবগণের আরাধনা করে, সে দেবলোক প্রাপ্ত 
হয়, যে পিতৃগণের আরাধনা করে (শ্রাদ্ধাদিদ্বার! ) সে পিতৃলৌক 
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প্রাপ্ত হয়, ও ভূতোপাঁসকগণ ভূতলোৌক প্রাপ্ত হয় এবং ঈশ্বরো- 
পাঁসকগণ ঈশ্বর প্রাপ্ত হয়,_ইহাই বলিলেন । তবে দেবাদির 
আরাধনা কর! ত কখনই কর্তব্য নহে। কারণ, ন্বর্গাদিরও ভোগ- 
কালের ক্ষয় আছে এবং যাহা ভোগ, তাঁহাতেই সুখ ও ছুঃখ 
আছে। ন্বর্গেও ভোগ, ভোগের ক্ষয়েই ছুঃখ। আর পুনঃপুনঃ 
জন্ম-জরারূপ দুঃখ ত আছেই । এবং মাষের যদি ধর্ম করিতেই 

হয়, তবে এ সকল দেবতাদির আরাধনা পরিত্যাগপূর্ববক এক- 
মাত্র পরমেশ্বরকে উপাসনা! করাই কর্তব্য । থালে, জোলে, বিলে 

জলের জন্য না দৌড়াইয়া, সাগর যখন নিকটে আছে, তথন 

সাঁগরে যাওয়াই ভাল। একজন পাঁশ্চাত্যদেশীয় পণ্ডিত বলিঙ়্া- 

ছেন,__“অনভ্তশক্তিমান্ ঈশ্বরের বিষয়ে জ্ঞানই বিশ্বদ্ধ ধর্মের 

বীজ।”* 

গুরু । কথা সত্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু পরমেশ্বর-সন্বন্ধে 

জ্ঞান কি? “হে পরমেশ্বর ! তুমি দয়াময়,তুমি আমাকে 

ভ্রাণ কর, আমাকে উদ্ধার কর”-__ইহাই পরমেশ্বর-সম্বন্বীয় প্ররুষট 

জান নহে। জ্ঞান অর্থে জানা । কালীপদ মাষ্টারকে তুমি জান 

কি? 
শিষ্য। হাজানি। 

গুরু । কি প্রকারে জান? 

শিষ্য । তিনি আমাদের মাষ্টার ছিলেন,-সাত আট বংসর 

তাহার নিকটে অধ্যয়নাদি করিয়াছি । 

গুরু । তিনি কেমন পণ্ডিত জান? 
গণ 2736 61500560£17985 7911510578105 (8 07505 
87018) 00 ৮৮৮10) 00100 06 2089১ 05 5 80099, 10,187, 
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শিষ্য । জানি, তিনি খুব পণ্ডিত । 

গুরু । তাহার বাড়ী কোথায় জান? 
শিষ্য। না, তাহা জানি না। 

গুরু। তাহার কয়টি সন্তান হইয়াছে জান? 
শিষ্য। একটি ছেলে কলেজে আসিত, তাহার নাম মহেন্দ্র; 

তাহাকেই জানি ;_আর কয়টি আছে না আছে তাহা জানি 
না। 

শুরু । তাহার আধিক অবস্থা কেমন? 

শিষ্য । তাহা ঠিক জানি না তবে খুব ভাল বলিয়া বোঁধ 
হয় না । কলেজে যাহ! বেতন পান, তন্্ারাই যেন কোন প্রকারে 
সংসার-যাত্র! নির্বাহ করিয়া থাকেন। 

গুরু । তুমি মিথ্যা কথ! বলিয়াছ। 

শিষ্য। আপনার সাক্ষাতে মিথ্যা কথ! বলিয়াছি ? কি মিথ্যা 
বলিয়াছি, মহাশয় ? 

' গুরু। কালিপদবাবুকে তুমি জান না,--অথচ  বলিলে 
জানি। তাহাকে জানিতে হইলে, তাহার সমস্ত দিক্ জানিতে 

হইবে। তাহার আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, আর্থিক অবস্থা, 
বিদ্যাবত্তা, সংসারিক অবস্থা, দৈহিক সুস্থানুস্থতা-_-এষন কি 
তাহার হক গঠন ও গঠনের উপদানাবলী পর্যযস্ত জানিলে, 

তবে তাহাফে জানিয়াছ বল! যাইতে পারিবে। সেইরূপ, 
ঈশ্বর কোন্ পদার্থ জানিতে হইলে, ঈশ্বর-তত্বসমূদয়ের আলোঁচন। 
করা কর্তব্য। ঈশ্বর পদার্থ জানিবার চেষ্টা ও কাধ্যমাত্রের 
পরমকারণাচছসন্কান করা-_ইহা একই কথা । বৈচিত্র্যময়ী বাঙ্ধ- 
প্রকৃতির শৌভা-সম্পৃৎ ও স্বভাব দর্শন করিয়া কারণের অন্গুমান 



৮2 দেবতা ও আরাধনা । 
ভিটিিিিটিনি রিভিউ ভি 

করা যাইতে পারে বটে, কিন্ত এ প্রকারের অঙ্থমানে, পূ্ণতম 

ঈশ্বরের বা কারণের স্বরূপ নির্ণয় হয় না। মনে কর, হাইডেটাজেন 

ও অক্সিজেন এই ছুই পদার্থের একত্র মিশ্রণে জলের উৎপত্তি হয়, 

__ তোমার এই জ্ঞান আছে । কিন্ত এই জ্ঞানই কি চরম জ্ঞান? 

তোমাদের পাশ্চাত্য পণ্ডিত টেট. বলিয়াছেন, “প্রাকৃতিক পরিণাম 

সকলের কার্য-কারণসন্বন্ধ নির্ণয় এবং নির্ণীত কার্ধ্য-কারণ 

সন্ধে গণিতিক প্রমাণে প্রমাণিত করা, অর্থাৎ কোঁন একটি 

কা্য কোন্ কোন্ উপাদীন-কাঁরণ-সমবায়ে সমুৎপন্গ হইয়াছে, 

তাহাদের মাত্রিক সম্বন্ধ কিরূপ ততির্ধীরণ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের 

কার্ধ্য 9%* 

£ ঈশ্বরকে জানিতে হইলে, ভীহার স্বরূপতত্ব জানিতে হইবে । 

ঈশ্বরের স্বরূপতত্বই জগত্তত্ব। অতএব, ঈশ্বরকে জানিতে হইলে 

জগৎকে জানিতে হইবে । আত্রন্ষন্ত্ প্য্যস্ত প্রকৃতির বাঁহিবুঃ 

অন্তর, বুদ্ধ ও অধ্যাত্ম সমস্ত স্থল তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে হইবে, 

সমস্ত পদার্থেরই সন্ধান করিতে হইবে | বিশ্বময় বিশ্বক্সপ যে 

জগন্রপ, জগৎ না বুঝিলে, তাহাকে বুঝিবে কি প্রকারে? 

তাহাকে বুঝাই যদি ধর্ম বল,_তবে সেই-ই কথা । তাহাকে 

বুঝিবারই চেষ্টা কর। ক্রদ্দের ধ্যান জান ? | 

শিষ্য । ধ্যান ত বূপ-ব্ণনা ? 

ক [0768 10101) |৪ 1010087]7 ০৪1)90 ])1581981 803600918 19 
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গুরু । স্মুলতঃ তাহাই । সুম্্রতাঁৰ পরে বলিব। 

শিষ্য । না, ক্রদ্দের ধ্যান জানি না? 

গুরু। ক্রদ্দের ধ্যান এই-- 

হৃদয়-কমল-মধ্যে নির্ব্বিশেষং নিরীহং, 
হুরি-হর-বিধিবৈদ্যং যোগিভিধ্তান-গম্যস্। 
জনন-মরণ-ভীতিধ্বংসি সচ্চিৎম্বরূপং, 

সকলভূবন-বীজং বর্ম চৈতন্যমীড়ে ॥ 
্রন্ম, পরতত্ব স্বরূপ । তিনি নকল ভূবনের বীজ, সমস্ত ভবনের 

হদয়-কমল-মধ্যে নিরীহ ও নির্ব্বিশেষ অবস্থায় অবস্থিত! হরি- 
হর-বিধি তাহাকে জানেন, এবং যোগিগণ ধ্যানদ্বারা তাহাকে 
জানিতে পারেন। তিনি সৎ চিৎ এবং জনন-মরণ-ভীতি- 
বিধবংসি । 

সকল ভুবনের বীজ সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ ্রহ্মবস্তর তত্ব 

অবগত হইতে হইলে, তাহার নুক্্ম অদৃষ্ট-শক্তি দেবতাগণকে 
জানিতে হইবে। দেবতাগণই স্ুল বিশ্বের মূল। কাজেই দেবতার 
আরাধনা ব্যতীত ঈশ্বরতত্ব অবগত হইতে পারা যাইবে না। 

ওররহরানিরাররের, 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
১৯৩ 

আরাধনা] | 

শিষ্য । সর্বভূতের পরমাত্মা পরক্রশ্ম,_তাহারই অনৃষট-সুক্ 
শক্তি ত্রিজগতের কাধ্য করিবার জন্ত দেবতারূপে আবিত্ ত ; 

কিন্তু তাহাঁদিগের আরাধনা করিবার মানুষের প্রয়োজন কি? 



৮৪ ূ দেবত। ও আরাধনা | 

গুরু ৷ ছুইটি প্রয়োজনে মানুষকে দেবতার আরাধনা করিতে 

হয়। কিন্ত আরাধনা কি তাহা! জান ত? 

শিষ্য। বোধ হয়, আরাধ্য জনকে স্ববশে আনিয়া, আপন 

অতী্টকাধধ্য সম্পাঁদনের নাম আরাধনা হইতে পাঁরে। 
গুরু । হা,__-তাহাই । উপাসনা শব্দের অর্থ অবগত আছ? 

শিধ্য। উপাস্য পদার্থে আপনাকে ভাসাইয়া দেওয়া, অর্থাৎ 

তাহাতে আত্মসমর্পণ করা বা করিবার চেষ্টাকে উপাসনা. বল৷ 

হইয়া থাকে । 
গুরু । তাহাই । এক্ষণে দেবতার আরাধনা করিবার প্রয়োজন 

কি,_এই বিষয় আলোচন! করিবার আগে, প্রয়োজন শব্বটিরও 

অর্থ করিতে হইবে । কেন না” 
সর্ধস্োব হি শান্ত্রস্য কর্মণে! বাপি কস্যচিৎ। 

বাবৎ প্রয়োজনং নোক্তং তাবন্তৎ কেন গৃহাত | 

সিদ্ধাং দিদ্ধসনবন্ধং শ্রোতুং শ্রোতা প্রবন্ততে। 

গ্রশ্থাদৌ তেন বক্তব্যঃ সম্বন্ধঃ দাভিধেয়কঃ ॥ 
ছুগণদাস-বিদ্যাবারীশকৃত মুক্জধোবোধ-ীক11 

“সমস্ত শাস্ত্রে কর্ম প্রভৃতি যাহা কিছু হউক, যে পধ্যস্ত তাহার 

প্রয়োজন বলা না হয়, সে পধ্যস্ত কেহই উহা গ্রহণ করে না) 
অর্থাৎ শাস্ত্রবিধিই হউক, বা কে'ন কর্মই হউক, তাহার 
প্রয়োজন বিদিত হইতে না পারিলে, কেহই তাহ! গ্রহণ করে 

না) প্রয়োজন জানিতে পাঁরিলে, তবেই লোকে উহাতে 
প্রবৃত্ত হয়। অতএব, গ্রয়োজন-বোধই সমস্ত কার্যের প্রবর্তক 

কাঁরণ। সিদ্ধার্থ ও সিদ্ধসন্বন্ধকে * শ্রবণ করিতেই শ্রোতার 
ও যাহার প্রম্মোঙ্গন জানা হইয়াছে, তাহাই ্ি জার্থ। 

 শ্রতিপাদিত হইয়াছে বাহার সন্বক্ষ, তাহাই সিদ্বসন্বন্ধ | 



দেবত। ও আরাধন। । ৮৫. 

প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। সেইজন্য, কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে 

হইলে, পূর্ববকাঁলে গ্রন্থের প্রারস্তেই তাহার প্রয়োজন ও সাভিধের 
সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া দিতেন” । 

যমর্থমধিকৃত্য প্রবর্ততে তৎ প্রয়োজনম | 

ন্যায়দর্শন ১১1২৪ 

“যে পদার্থকে অভিলাষ করিয়া কর্মে প্রবৃতি জন্মে, তাহাই, 

প্রয়োজন ।” 

পিপাসা নিবৃত্তি হইবে বলিয়া জীবে জলপাঁন করে, অতএব 
জলসংগ্রহ করিয়। রাখা প্রয়োজন। ঝড়, বাতাস এবং উত্তাপ 

ও শীতলতা হইতে দেহ রক্ষা না করিলে, আমাদিগের ছুঃখ 

উপস্থিত হয়, সেই ছু:খ নিবৃত্তির জন্য গৃহ বাধিবার প্রয়োজন, 

গৃহের জন্য আবার ইট, কাঠ, চুণ ও বালি সংগ্রহের প্রয়োজন । 
যেন প্রযুক্তঃ প্রবন্তিতে, তৎপ্রয়োজনয, | তেনানেন সর্বেরব প্রাণিনঃ সর্ধবাণি 

কম্মাণি সর্ববাশ্চ বিদ্যা ব্যাপ্তাঃ। 

বাত্মায়ন ভাষ্য ১১৭ ্ 

প্যৎকর্তৃক প্রযুক্ত হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা! প্রয়ো- 

জন। সমুদয় জীবই প্রয়ৌজনবিশিষ্ট। কর্মমমাত্রই সপ্রয়োজন । 
সকল বিদ্যাই প্রয়োজনবাপ্ত। প্রয়োজন না থাকিলে, কেহ 

কন্মে প্রবৃত্ত হয়না । চেতন অচেতন সমস্ত পদার্থ ই কর্ম্মশীল 7 

জগতের কোন পদাঁথই কর্মশূন্ত নহে। অতএব, জগতের সমূদয় 
পদার্থ ই কন্মে ব্যাপ্ত ।” | 

শিষ্য। যাহা কতৃক প্রযুক্ত হইয়া লোকে কর্মে প্রবৃত্ত হয, 
তাহাই ওয়োজন। কিন্তু কাহার কর্তৃক লোক প্রযুক্ত হইয়া 
কন্মে প্রবৃত্ত হয় ? ক 



৮৬ ৃ দেবত। ও আরাধনা । 
০ 

গুরু । বোধ হয় স্ুখ। সুখের আশাঁতেই লোকে কন্মে 

প্রবৃত্ত হয়; বোধ হয়, স্ুখই প্রয়োজন । 
শিষ্য। সুখের আশাঁতেই কি লোকে সমুদয় কর্ম করিয়া 

থাকে? 
গুরু । হা। কেবল লোক কেন, চেতন অচেতন প্রসৃতি 

জগতীস্থ সমস্ত পদার্থ ই সুখের জন্যই কর্শে প্রবৃত্ত হয়। 
' শিষ্য। এ ক্ষুদ্র শিশু টীপি টীপি হাটিয়া যাইতে দশবার 

পড়িয়া যাইতেছে, হাঁটিয়া ও কি সুখ পাঁইতেছে,_বা কি 
সখের জন্য ও হাঁটিতে চেষ্টা করিতেছে--উহাতে উহার কি 
প্রয়োজন বা সুখের আশা আছে? 

গুরু । একস্থান হইতে অন্স্থানে যাইতে পারিলে, নৃতন 

নৃতন পদার্থ দেখিতে পাইবে,_স্বাবলম্বনে .ভ্রমণ করিতে পাইবে, 
এই আশাতেই তাহার হাটিবার প্রবৃত্তি। পূর্বজন্মের স্থৃতি 
তাঁহাকে এ সুখের আশায় আশান্িত করাইয়া থাকে। ফলত; 
জগতের সমস্ত কাধ্যেই স্থখের আশা করিয়া সমস্ত জীব কর্খে 
প্রবৃন্ত হইয়া খাকে। পণ্ডিতগণ এই প্রয়োজনকে ছুই ভাগে 
বিভক্ত করিয়াছেন । এক মুখ্য প্রয়োজন, দ্বিতীয় গৌণ প্রয়ো- 
জন'। সুখ এবং দুঃখের অভাব ইহাই মৃখা প্রয়োজন ; এবং 

স্থখের সাধন ও দুঃখের অভাব সাধন_-ইহাই গৌণংপ্রয়োজন। 
ভন নিরুপাধীচ্ছান্যিয়ত্বাৎ হখছুংখাভাবয়ে।যুব্যগয়োজনত্বং, তছুপায়ন্য 

তু তদিচ্ছ।ধীনেচ্ছাবিষয়ত্বাদ্ গৌণপ্রয়োজনত্বম্॥ | 
নু নায়-শুজবৃত্তি ৯১1২৪ 

গৃহ বাখিবার প্রয়োজন, গৃহ বাধিবার ইচ্ছার বিষয় তাহাতে 

বাসংকরা,বাস করিবার জন্য এ কাধ্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। 



দেবতা ও অরাধনা । ৮৭ 

গৃহে বাস করিবার প্রয়োজন, শীত আঁতপাদি হইতে দেহ 
রক্ষা_ছুঃখের হাত হইতে দেহ রক্ষা করিয়া সুখপ্রাপ্তি। স্বখ- 
ৰিশেষ প্রাপ্তির প্রয়োজনের অন্ত প্রয়োক্গন নাই ইহা অস্োচ্ছা- 
ধীনতা নহে, ইহা নিরপাধি ইচ্ছার বিষয়। ছৃংখাভাবরূপ প্রয়ো- 
জনও এই প্রকার অন্যের ইচ্ছার অধীন রিষয় নহে, কাজেই ইহা 
নিরুপাধি-ইন্ছার বিষয়। যাহা অন্যের ইচ্ছার অধীন ইচ্ছার 
বিষয় নহে (৮ 9379701870 9চ৮ 0৮5901770৮6 9 ৪মগ্রী ) 

তাহাকেই মুখ্য প্রয়োজন, আর যাহ! অন্যের ইচ্ছার অধীনেচ্ছা- 
বিষয় (1) 7980176 07 01709৮ 1006158 0£ 70065 ), মুখ্য 

প্রয়োজন সিদ্ধির যাহা করণ অথব! সাধন তাহাকেই গৌণ 
প্রয়োজন বলা যায় । | 

শিষ্য । বুঝিতে পারিলাম যে, প্রয়োজন ( 8০8০) 

ব্যতীত কোন কার্য হয় না, এবং যাহার উদ্দেশ্টে, বা 
যাহাঁকে ইচ্ছা করিয়া অথবা যাহা কর্তৃক প্রযুক্ত হইয়া কাধ্য 
করা যায়, তাহাই প্রয়োজন। আপনার প্রসাদে বুঝিতে 
াবিলীম, একমাত্র সুখই জগতের চেতনাচেতন সমস্ত পদার্থেরই 

অভিলবিত পদার্থ। সুখের কামনাতেই জগতের সকলের 

কার্ধ্য করা, সুখ দ্বার! প্রবুক্ত হইয়াই কার্য করা যায়, 
অতএব সুখই; প্রয়োজন। কিন্তু সুখ এমন কি পদার্থ; 

যাহার জন্য চেতনীচেতৰ জগতের সমস্ত দ্য আকাক্ফিত? 

সখের স্বরূপ ব্যখ্যাটি বলুন । 

গুরু। অভিলধিত পদার্থ প্রাপ্তির জন্য যে মলের বিকৃতি ভাঁৰ 

হয়, তাহাকেই সাধারণতঃ “ন্ুখ” বলা যাইতে পাঁরে। নিকুক্ত 
এবং নিরুক্তের টীকাঁতে সুখের এইরূপ অর্থ কর। হইয়ীছে,__.. 



৮৮ দেবতা ও আরাধনা । 

হখং কল্্'ৎ সহিতং খেভ্যঃ | খং পুনঃ খনতেঃ। 

নিরুক্ত ৩1৯ 

অতিশয়েন হিতং পুরুষসা, খেত্যঃ খহেতুকমিত্যর্থঃ |. হিতং বা পুরুষে 

আত্বধর্শত্বাৎ হুখাদীনাং ধন্দাণিকরণত্বাচ্চ ধর্টিণাম্। * * “খ*পুনঃ খনতেঃ 

উৎপূর্ববপ্য উত্ধনতি বিনাশয়তি,--কিম্? পরক্রক্গপ্রাপ্ডি সুখম্। কথম্? কান্ন- 

প্রবৃস্তের বীগমনাৎ ইতি সথখম্ | 

সু শ্রীদেবরাজযজ কৃত নির্ন্ট-ট্ীকা। 

* সহিত হু, হিতর্ষেতঃ েভ্যঃ ইন্্িয়েভাঃ | খং পুনঃ ইঞ্জিয়ম্ খনতেঃ 
ধ্ুতো। 

দুর্গাচার্য কৃত চীকা। 

প্ৰ শব্দের অর্থ ই্ধরিয় ৷ খ-হেতুক-_ইন্দ্রিয়ন্ত__বিষয়ে- 

ত্ি-সন্ধিকর্ধ জনিত মানস-বিকার বিশেষের নাম সুখ; 
অথবা পুরুষ বা আত্মার যাহা ধশ্ম, তাহা নখ) কিন্বা, পর- 
রক্ষপ্রাপ্তি স্ুখকে যাহা খনন করে_-নাশ করে__পরিচ্ছি্ন 
করে-- আবৃত করিয়া রাখে, তাহা সুখ 1৮? % 

শিষ্য। এই স্থলেই গোল বাধিল। 
গুক। কোন্ স্থলে? 

শিব্য। স্্রথের যে ব্যুৎপন্তিলভ্য অর্থ করিলেন,_-তাহা পরস্পর 

পরম্পরার্থের বিরোধী হয়া দাড়াইল। 

গুরু কোন্ কোন্ স্থলে? 

শিষ্য ।. প্রথমে বলিলেন ত-ইন্দ্রিয়ের বিষয়গোচর জান 
দ্বারা মনের বে ভাবান্তর উপস্থিত হয়, তাহাকে সুখ বলে? 

গুরু । হা স্ুলার্থ এরূপই। 

শিষ্য । আবার'বলিলেন,-আস্মার যাহ। ধর্ম, ভাহাই সুখ । 

__* আধ্যশান্ত প্রদীপ)... 



দেবতা ও আধাধনা। ৮৯ 

কিন্ত আত্মার ধন্ম কি 7 বোধ হয়, মুক্তি হওয়ী ব৷ 1 ঈখর-সা্ুযা- 

লাভ করা। 

গুরু । ঠিক এরূপ নহে, তবে ভাবটা উহাই, নাত 
পূর্ণ, পূর্ণতা লাভ করাই আত্মার ধর্ম । 

শিষ্য। তাঁর পরে, আবার বলিলেন,_পরব্রক্মপ্রাপ্তি সুখকে 

যাহা নষ্ট করে,_আবুৃত করিয়া রাখে, তাহাই নখ । ূর্কোন্ত 
আর্থের সহিত, এ কথার কি অনৈক্য হয় নাই? 

গুরু । না? যাহা আমাদের ইন্দিয়-গ্রহ্ি বিষয়ে আঁনন্দ-- 

তাহাতে আমাদিগকে পূর্ণতার দিকে লইয়া যায়, দেবতার 

সন্নিকটস্থ করে, অথবা নরত্ব ঘুচাইয়া দেবে পরিণত করত স্বর্গে 
লইয়া যাঁয়,_কিন্ত তাহাই আমাদিগকে ত্রদ্মানন্দ বিষিয়ে আবৃত 

রাখে। কথাটা একটু পরে পরিষ্ফুট কর! যাইবে | তবে-_ 

এবোহস্য গরম আনন এতন্বানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রমুপজীবন্তি | 

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ। 

“বিষয়েক্দ্িয়ের সম্বন্ধ জনিত আনন্দের পরযাবস্থাই পরঘানন্দ | 

বৈষয়িক আনন্দ * বাস্তবিক পরমানন্দ ভিন্ন অন্ত পদার্থ নহে। 

পরমীনন্দের মাত্রা বা অংশই বিষয়ানন্দ। ভগবান আনন্দ 
স্বরপ,-তিনিই পূর্ণানন্দ বা! পরমানন্দ ; জীব সেই পরমানন্দেরই 
কণামাত্র বিষয়ে উপভোগ করে,_-পরমানন্দের কণামাত্র আশ্রয় 

করিয়া অবস্থান করে।” 

* বিষয় অর্থাৎ পদার্থ হইতে যে আনন্দ হয়। ী-ুত্রাদির মিলনে যে 

আনন্দ, তাহাদিগকে সখী দেখিলে যে আনন্দ, টাকা কড়ি বিষয়াদি পাইলে 

'ধে আনন্দ, যে কোন বস্ত্র উপভোগে ধে আনন্দ---স্থলকথা, ' পার্থিৰ 

পদার্থের যে কোন বিষম হইতেই আনন্দ হয়, তাহাকেই বৈধক্গিক আনন্দ রলে | 



৯৩ ॥ দেবতা ও আরাধনা । 

তুমি বোধ হয়, বুঝিতে পারিয়াছ যে, আমাদের যে আনন্দ, 

তাহা আনন্দের কণামাত্র_আর আনন্দের পূর্ণতা পরমানন | 
যখন নুখই জগতের সমুদয় পদার্থের বাঞ্ছিত, তখন সেই 
পূর্ণানন্দ ভগবান্ই জগতের বস্ত মাত্রেরই লক্ষ্য ও প্রয়োজনীয় । 

সেই পূর্ণানন্দ_সেই অখণ্ড সুখ পাইবার জন্তই জগত নিয়ত 
কর্মশীল এবং সতত চঞ্চল। 

এক্ষণে কি উপায়ে সেই সুখ বা আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়, 

তাহাই জানিবার প্রয়োজন । সুখ পাইবার জন্ত-_সুখী হইবার 

জন্ত সকলেই ব্যস্ত। সুখের আশাতেই জীব-জগৎ লালাফ়িত। সুখ 
লাভ করিবার জন্তই দেবতা ও আরাধনার প্রয়োজন । দেব- 

তার আরাধনা সেই স্ুখপ্রাপ্তির জন্যই হইয়া থাকে, অথবা 
দেবারাধনা সুখপ্রাপ্থির উপায় বল! যাইতে পারে। 

সুক্ষ অদৃষ্ট-শক্তিকে আপন বশে আনিয়া তদ্দারা সুখলাভ 

করাই দেবতার আরাধনা । 

সগ্ডম পরিচ্ছেদ । 

স্ুথের স্বরূপ । 

শিষ্য । দেবতার আরাধনা করিলে সুখ লাভ হয়? 

গুরু | হাঁ। 

শিষ্য । কি প্রকারে? | 

খ্রু॥ বলিয়াছি ত, শুক্র অদৃষ্ট-শক্তিকে স্ববশে আনিয়া 
তদ্দারা অতীষ্ট পূরণ করাই দেবতাঁর আরাধনা । 



দেবতা ও আরাধন1 | ৯৬ 

শিষ্য । কথাটি আমি আদৌ বুঝিতে পারি নাই। পূর্ণ- 
অর্থ অখণ্ড আনন্দময়__পরমানন্দ। তিনি ভিন্ন আর সকলই 
আনন্দের কলা বা কণী। পুর্ণভম সুখাধারই ভিনি,_সুখ বা 
আনন্দ লাভ করিতে হইলে, তীহাকেই জানা বা তাহারই উপাঁ- 
সনা করা কর্তব্য । দেবদেবীর আরাধনা করিলে কি হইবে? 

গুরু । সুখলাভ এবং ছুঃখের নিবৃর্তি,_এই ছুইটি জীব- 

মাত্রেরই প্রয়োজন । কিন্তু জানিতে হইবে, _জীব যে সুখের 
আকাজ্ষা ও ছুঃখ নিবৃত্তির কামনা করে সেই সুখ ও দুঃখ 

কি প্রকার? ন্ুখ কি,_তাহ! পূর্বে বলিয়াছি, ছঃখ কি, তাহা 

বলিতেছি। আলোর অভাব যেমন ছায়া, সুখের অভাবই 

তদ্রপ ছুঃখ। এই ছুংখ ত্বিবিধ আখ্যায় আখ্যাঘ্িত হইয়াছে । 
আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আঁধিভৌতিক। শরীর ও মনোমাত্র 

দুঃখকে আধ্যাত্মিক দুঃখ বলে । বাত, পিত্ত ও শ্গেম্মা, এই দোষ 
ত্রয়ের বৈষম্য জন্য যে ছুঃখ হয়, তাহাকে শরীর হইতে উৎপন্ন ছুঃখ 

এবং কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি মানস পদার্থ হইতে যে দুঃখ হয়, 

তাহীকে মানস ছুঃখ বলে। এই উভয় প্রকারে সমুপন্ন 
ছুঃখকেই আধ্যাত্মিক দুঃখ বলে। 

দেবতাঁগণ কর্তৃক যে দুঃখ হয়, তাহাঁকে আধিদৈবিক ছুঃখ 
বলে। অর্থাৎ অগ্নি, বাষু। ইন্দ্র, চন্দ্র ক্ধ্য, যম, বরুণ, নবগ্রহ 
প্রভৃতি দেবতা বা প্রাকৃতিক শক্তিসমূহদ্বারা যে সকল ছুঃখ 
উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহাই দৈব কর্তৃক ছুঃখ, বা আধিদৈবিক 
হুঃখ। ভূত সকলের দ্বারা অর্থাৎ মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি 

জীব ও স্থাবর পদার্থজাত হইতে যে দুঃখের উৎপত্তি হয়, 
তাহাই আধিভৌতিক ছুঃথ। 



/ 
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এখন, এই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যস্তিকী নিবৃত্তিই সুখ । 

শিধ্য। কি উপায়ে এই ত্রিবিধ প্রকারের দুঃখ সম্পূর্ণ ভাবে 
নিবারিত হইতে পাবে? 

গুরু। এক কথায় বলিতে হইলে, বলা যাইতে পারে-_ 
দেবতার আরাধনায় । 

শিষ্য । দেবতার আরাধনা করিলে, এই ত্রিবিধ প্রকার ছুঃখে- 

রই সম্পূর্ণ মূলোচ্ছেদ হইয়া থাকে? 
গুরু । হা। 

শিষ্য। দেবতাগণ কি আরাধনার তুষ্ট হইয়া বরদানপূর্ব্বক 
এই সকল ছুঃখের আত্যস্তিক নিবৃত্তি করিয়া থাকেন ? 

গুরু। দেবতা আমাদের দেহেই আছেন,আমাদের আশে- 

পাশেই আছেন। তাহারা বর দান করেন বৈ কি,_-বর দানেই 
আমাদিগের দুঃখ নিবৃত্তি করিয়া থাকেন। 

শিষ্য। কলিক!লেও কি দেবতা প্রসন্ন হইয়া বর দাঁন 
করিয়। থাকেন? 

গুরু। নিশ্চয়ই । তবে আমরা কলির জীব-_-আমরা কলি- 

কল্মষময় হইযবা পড়িয়াছি-_দেবতার আরাধনা করিতে ভুলিয়া 
গিয়াছি, তাই 'দেবতাঁগণ আমাদিগকে বর দান করেন না। 

তুমি যদি আমার নিকটে এই সকল কথা শুনিতে না আসিতে, 
গুনিবার জন্ত ঘদি তোমার আকুল-মাকাঁজ্ষা! না হইত, আমি কি 
তোমাকে শুনাইতাম? তেমনি, দেবতাগণকে আমরা আরাধনা 

না! করিলে, আমাদের অভাব মোঁচনের জন্য চেষ্টা না করিলে, 

তাহারা কি.করিয়া আমাদের দুঃখের নিবৃত্তি করিবেন? 

শিষ্য। দেবতার আরাধনাতেই ঘদি রোগ-শোক-কাম-ক্রেধ- 

ধি 
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লোভ-মোহানির আলা-বসণা হইতে পব্রিজাণ পাওয়া যায়, 

দেবতার আরাধনাতেই যদি ঝড় জল অগ্নি ইত্যাদির হস্ত 

হইতে রক্ষা পাওয়া যায়,-দেবতীর আরাধনাতেই ফদি মন্গের 

অভাব ঘুটিয়ী যায়, তবে মানুষের এত ছুটাছুটি কেন? মান্গ- 

ষের এত বিজ্ঞান-দর্শনের ঘ'টার্ঘুটিই বা কেন? 

গুক। আমি যদি তোমাকে বলি, হিযশৈলের সৈকত- 

প্রশ্নবণে স্বর্ণ বিন্দু পাঁওয়া যায়”_আর তুমি যদি আমার নিকট 

দাড়াইয়াই বল যে, হা মহাশয়! তাহা হইলে কি আর ভাবন। 
থাঁকিত-_তাহা হইলে মান্গষ কি আর এত হাঁড়ভাঙ্গ। খাটুনী 
খাটিয়া দাসত্ব করিয়া কষ্টে-স্ষ্টে উদর পূরণ করিত ? তাহ 
হইলে সকলে মিলিয়। হিমশৈলের সৈকত-মতরোতে গিয়া আচল 

পাতিয়া বসিয়া থাকিত, এবং স্বর্ণ কুড়াইয়া ,আনিয়! রাজত্ব 
করিত ;- ইহা বলাও যেমন অসঙ্গত, আর তোমার প্রাগুক্ত 

কথা বলাও তদ্রুপ অসঙ্গত। কারণ, আমার নিকটে কথাটি 

শুনিয়া, তোমার আগে বিশেষরূপে সন্ধান লওয়া কর্তব্য যে, 

হিমশৈলে সোণা পাওয়া যায় কি নাসঙ্কান লইয়া তোমার 

একবার সেখানে যাওয়া কর্তব্য,স্বর্ণোদ্ধারের জন্য চেষা 

করা কর্তব্য । তখন যদি না পাঁও--তবে বলিতে পার, সোণা 

পাওয়ার অমন ন্ববিধা থাকিলে কি আর মাস্থ্ষ চাকুরী 

করিয়া মরিত? দেবতা ও আরাধনা কি বুঝিয়া, কথিত 

নিয়মে তাহাদের আরাধনা কর,-অভীষ্ট ফললাভে বঞ্চিত 

হও, তখন বলিও দেবতার দ্বারা কাধ্যসিদ্ধি রর লোকের 
আর ভাবনা কি ছিল? 

শিষ্য। তাহা হইলে আপনি বলিতে চাহেন, কেবল 
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মাত্র দেবতার আরাধনা করিলেই আমাদের বোগ-শৌঁক 

নিবৃত্তি হয়, আমাদের দুঃখ-দারিগ্র্য বিদুরিত হয়, আমাদের 
কাম-কামনাপূর্ণ হয়আমাদের বিপুগণ বশীভূত হয়, আমা- 
দের অগ্নি জল ঝড় প্রভৃতির ভয় থাকে নাএক কথা 

আমরা সর্ধস্খে সুখী হই? 
গুরু । হা। 

* শিষ্য । ধরুন, আমার পুত্রটির বড় জর হইয়াছে, আমি 
তখন দেবতা ও আরাধনা লইয়া বসিব, কি ডাক্তার ভাঁকিতে 

যাইব? 
গুরু। আমাদের প্রাচীন চিকিৎসা-শান্ম আযুর্বেবদও 

দৈবীচিকিৎসা। তাহাতেও সুম্্ম অদৃষ্ট-শক্তির শক্তি-প্রাবল্য। 

তাহাঁতেও মন্ত্রাদির প্রয়োগ আছে। সে কথা যাঁউক-_ফল 

কথা, চিকিৎসকে কি রোগ আরোগ্য করিতে পারে? অঁষধ 
দিয়া প্রকৃতির সহায়তা করে মাত্র। যদি জড় পদার্থে 

রোগ আরোগ্যকারিণী শক্তি নিশ্চয় থাকিত, তবে যে ওঁষধ 

খাইয়া বাম ন্যাবারোগ হইতে মুক্ত হইল, তাহ খাইয়া 
শ্যামের কোন উপকার হইল না কেন? যে ওঁষধ খাইয়া 

গরাধর মৃত্যুমুখ হইতে কিরিয়া আদিল, সে ও্ষধ খাইয়া 
হলধর শ্মশানে গেল কেন? ফলত; কোন ওঁধধেরই এমন ক্ষমতা 

নাই,_রোগ সারিবার পক্ষে যাহার নিশ্চয়াত্মিকত। আছে। 

ওষধ, প্রকৃতির সহায়ত! করে মাত্র । প্ররুতি যাহাঁকে আরো- 

গ্যের পথে লইয়া যান, ষধ তাহার সহায়তা করে,_-আর 
প্রকৃতি যাহাকে ধ্বংস-পথে লইয়া যান, উষধধের সাধ্য 

নাই যে, তাহাকে আরোগ্যের পথে লইয়া সাইসে। ওঁষধের 
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সে ক্ষমতা থাকিলে, ধনকুবেরগণের কেহ মরিত না শ্রেষ্ট 

চিকিৎসকগণের কেহ মরিত না। তোমার বোধ হয়, স্মরণ 

আছে সেবার কলিকাতায় কোন এক ধনিসস্তানের 

ব্যাৰি হইলে, তাহার মাতা কলিকাতাঁর বিখ্যাত বিখ্যাত 
ইংরাঁজ বাঙ্গালী এলোপ্যাগ্রিক ও হোমিওপ্যাথিক ভাক্তার, 
বড় বড় কবিরাজ ও হাকিমগণকে একত্রে আহ্বান করিয়া! বলিয়া- 

ছিলেন ;--“আমার পুত্রকে যিনি বাঁচাইতে পারিবেন, তাহাকঝে 

প্রত্যহ ভিজিট ও উধধের মৃল্যত দিবই-তদ্বাদে পুত্র 
আরোগ্য হইলে, পুত্রের ওজনে স্বর্ণমুদ্রা দিব।” কিন্তু 

প্রকৃতি সংহাঁরকত্রী-কাহার বা কোঁন্ ওষধের সাধ্য আছে 
যে, তাহাকে রক্ষা করিতে পারে আমার পরিচিত একটি 

ভদ্রলোক কার্যোগলক্ষে কগ্কটা স্থানে গমন করেন। যেখানে 

তিনি গমন করিয়াছিলেন; সেখাঁনে তখন সংক্রামকর্ূপে কলেরা, 

রোগ হইতেছিল। ছুূর্ভাগ্যক্রমে তিনি ও তাহার সহিস উভয়েই . 
এরোগে আক্রান্ত হইরা বাড়ী ফিরিয়। আমসিলেন। দেখা 

গেল, তাহা হইতে তাহার সহিসের অবস্থা যেন আরও মন্দ | 
কিন্তু সহিসের দিকে কে তখন দৃষ্টি করে? সে আস্তাবলে 
পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাঁগিল। আর ভদ্রলোৌকটির জন্ত 

তখনই বিশেষ, বন্দোবস্ত হইল,_-তখনই তিন চারি জন" 
স্ুবিজ্ঞ চিকিৎসক আনান হইল, ধথোচিত প্রকারে সেবা- 
শুশযা করা হইতে লাগিল এবং ওঁধধাঁদি সেবন করান হইতে 
লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না,-তিন দিন পরে, 
ভদ্রলোকটি ইহলোক হইতে বিদায় লইলেন। আর সেই সহিস্টি 
মান্তাবলের ন্যায় জঞ্জালের রাজ্যে গড়িয়া গল়াইয়া গড়াইয়া 
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ছুই তিনদিন পরে উত্তমরূপে আরোগ্য হইয়া উঠিয়াছিল। এ 

ভদ্রলোকটিকে যে সকল ডাক্তারগণ চিকিৎসা করিতে আসিয়া- 

ছিলেন, তীহাদেরই মধ্যের একজনের নিকট হইতে তাহাঁর 

জন্ত কয়েক মাত্রা ওষধ চাহিয়া লইয়! সেবন করান হইয়াছিল 
মাত্র। ইহাতে কি বুঝিবে যে, রোগ আরোগা করে চিকিৎসকে, 

না প্রকৃতিতে? যখন কোন স্থলে মহাঁমারী উপস্থিত হয়, তখন 
শত শত চিকিৎসকের বিজ্ঞাপন ও যুক্তিমতে সেই স্থানের 
বায়ুর বিশুদ্ধি করণ, জঞ্জাল-আঁপদ দূরীকরণ, ও কঠোর আইনের 
প্রচলন প্রভৃতি করিয়াও কি সেই মহামারীর নিবারণ করা 

যাইতে পারে? পুনা-বোদ্বের ব্যাপার বোধ হয়, তোমার 

উত্তমরূপই মনে আছে, এত হাঙ্গাম-হুজ্জত, এত কাটাকাটি 

মারামারি, এত মড়ার উপরে খাঁড়ার ঘা, কিন্ত মহামারীর 

কি কিছু হইয়াছিল? কে কি করিবে? প্রকৃতির সংহাঁর- 

মৃ্তিইত মহামারী /+--তাহার বিরুতি করিবার ক্ষমতা কাহার 

আছে? প্রকৃতিই জগৎ রক্ষা করিতেছেন, প্ররুতিই জগৎ 

পালন করিতেছেন, এবং তিনিই মহামারীরূপে জগতের 

ধ্বংস করিয়া থাকেন। * 'কাহার সাধ্য যে, তাহার কাধের 

গতিরোধ করে? তবে তিনিই তীহার লীলা সংহরণ করিতে 
পারেন। সর্বপ্রকারে তীহারহই শরণাগত হইলে, তিনি সক- 

লই রক্ষা করিয়া বাঞ্ছিত ফলদানে সমর্থা। মানবের শক্তি; 

প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণে-সক্ষর্ম-নহে। দেবতার আরাধনাক্ মান্গ- 
ষের শক্তি দেবশক্তিতে পরিণত হম্ব”-দেবতার আরাধনাস্ব 

* মহাকাল। মহাকালে মহাযারীন্বরূপয়া ॥ 
এ : মার্কওেয়-চও) | 
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মান্য দৈব-নরস্বলাভ করিষা থাকে,-তখন প্রকৃতি তাহার 
বশীভূতা। তিনি ইচ্ছা করিয়া ছুঃখ বিনাশ করত কি 
দিকে অগ্রসর হইতে সক্ষম হয়েন। 

ন দৃষ্টাৎ তত দিদ্ধিন্িবি “২ প.নুবৃতিদর্শনাৎ। 

সাংখ্য দর্শন, ৯1৯ 

মানবীয় উপায় হবার! ছু:খের আতান্তিকী নিবৃত্তির সম্ভাবনা 

নাই। অর্থাৎ শঁধাদির প্রমো ৫ রাঙা দ্ির বিনাশ, ধনাদি লাভে 
চিত্তের শাস্তি প্রসৃতি সম্পূর্ণভাবে হর না। যেহেতু -ওষবস্থার! 
রোগ আঁরোগ্য সকল স্থলে হয় না, হইলেও পুনরায় রোগ হইয়া! 
থাকে। ধনাদিদ্বারা অভাবের ক্র বিদূরিত গ্রহয় না, অথবা 

সময়ে অভাঁৰ বিদুরিত হইয়! পুনরায় সর্মধিক ছুঃংখও “উপস্থিত 
হয়, পুত্র না হইলে ছুঃখ, হইলেও তাহার শরীর ভাল থাকা 
চাই, তাহার প্রার্থনার পৃরণ করা চাঁই, তাহার স্বভাবচরিত্র ভাল, 
থাক! চাই--এই সফলের অন্তরায় হইলেই দুঃখের উৎপত্তি হয়, : 

এবং ইহা না! হইলেও তাহার মরণ-ভীতি তাহার ভবিষ্যৎ বিপদা- 
শঙ্কা প্রভৃতি এই সকলের দ্বারা লৌকিক কোন উপায়েই ছু;খের 

নিবৃত্তি হয় না, এবং যে দুঃখ নিবৃত্ত হইল বলিয়া আমরা সময় 

সময় মনে করি, সেই নিবৃত্ত ছ্খেরও অনবৃতি হইস্কা খাকে__ 

অর্থাৎ লৌকিক উপায়ে কথক্চিং প্রকারে উপশমিত হও | 
সেই শান্ত ছুঃখের পুনরাধির্ভাঁব হইয়া থাকে। 

কিন্তু মাচ্ষ চায় কি,--মানুষের কি ছুখ আবার ফিরি 
আন্মুক? তাহা নহে। মানুষের ইচ্ছা,_ছুঃখের একেবারে 
ভির়োভাৰ ও নিরবচ্ছিন্ন সুখের আবিত্াব। তাহা. হয় কৈ? রি 
না, আমরা সুখের উপায় করিতে জানি না, বলিয়াই হয় নাঁ। 



৯৮ দেবতা ও আরাধনা । 

গরিখামতাপ-সংস্কারহঃটৈগুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ ছুঃখমেব সর্বাং বিবেকিনঃ। 
পাতগ্জল। 

“বিষয়েন্দ্িয় সংযোগজনিত এক প্রকার মনের বিকারই 

স্থথ। কিন্তু সংসারের সকলই ক্ষণভঙ্গর,_ঘে রাজ্যে নিবৃতিকে 
পশ্চাতে রাখিয়া উৎপতি দর্শন দেয়, যে দেশে মৃত্যুকে সঙ্গে 
করিয়া জন্ম আগমন রুরে, যে পরিবর্তনশীল জগতে মরিবাঁর 
জন্বই জন্ম হইয়া থাকে, ষে সংসারে বিয়োগ-যাঁতনা ভোগ 

করিবার জন্তই সংযোগ হইয়া থাকে, সে দেশের--সে সংসারের 
স্থখও দুঃখের আকারে পরিণত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র 

এ পরিবর্তনের জগতে ছুঃথ নয় কিসে? সে দিন যেফুল্ল- 

কুম্বম-কাস্তি শিশুকে কোলে লইয়া তাহার মৃছ মধুর হাস্তা- 

ধর দর্শন করিয়া, শিশুর পিতাকে আনন্দে বিভোর হইতে 
দেখিয়া আসিয়াছিলাম,_সহসা এক দিন পথে যাইতে দেখি, 
সেই শিশুর মৃতদেহ বক্ষে উপর ফেলিয়া, জগৎ ঘোক 

ছুখের আকর জ্ঞান করিয়া চক্ষুর জলে বক্ষ ভাসাইয়া সেই 
বালকের পিতা শ্বশানাভিমুখে চলিয়ছে, সুখ কোথায়? 

আঁজি ঘেবর সাজিয়া বিবাহের বাজনার মধ্যে জগৎ অুখময় 
দেখিঘ্বা বিবাহ করিতে যাইতেছে, _ছুই বৎসর , পরে হয়ত, 
সেই যুবক, তাহার স্ত্রীকে অগ্াভিলাধিনী দেখিয়া সংসার 
হইতে বিদায়, রা জন্য বিষ ভক্ষণ করিতেছে । আজি 

থে স্থথের জন্য অপরিমিত আহার করিতেছে, কাঁলি সে অঙ্গা- 

ভীর্খে জীর্ণ হইস্সা হতাশের দীর্ঘস্কাসে অনতপ্ত হর কারি 

বলিতেছিলাম,_স্ুখ কোথায় ?. রি | 
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তে'যাঁদের পাঁড়ার প্রভাত আগে চরিত্রবান যুরক ছিল,-_. 
মাঝে সে বড় খারাপ হইয়া যায়-_ভাহার পবিত্র চরিত্রে 
কলক্কের কালিমা! আবৃত হয়, তুমি বোধ হয় তাহ! জান। 
সে, বাজারের একট বেশ্তার কুহকে পতিত হয়।. সে সুখের 
জন্যই । তন অবশ্ঠই সেই বেশ্টার সন্দর্ণনে স্ুধলাভ করিত, __ 

তাহার সহিত কথ! কহিলে, তাহার কাছে ৰসিলে, তাহাবু সন্তোষ 
বিধান করিতে পারিলে,_ প্রভাত তখন নিশ্চয়ই সী হইত, 
সচ্দেহে নাই। যদি সেসুবী না হইবে, ভবে তীহা করিত 

কেন? শ্রভাভক্ষে ত্র পাপকার্ধ্য হইভে নিবৃত্ত করিবার জন্ঠ 
প্রভাতের আত্মীয়-্বজন বিধিমতেই চেইা! পাইয়াছিলেন, কিষ্ত 
তখন কিছুতেই কিছু করিব! উঠিতে পারেন নাই। তাঁর- 
পরে, পরিবর্তনের জগতে পরিবর্তন আপনিই হইয়া গেল,__ 
প্রভাতের ঘোর কাটিল, সে দেখিল--যাঁহীকে সুখ বলিখা 

সে আত্মসমর্পিত হইয়াছিল তাহা সুখ নহে, ছঃখ! এ সুখের 
পরিণতিই দুঃখ ! ছুংথ জানিতে পারিষ। প্রভাত ফিরিষী পডিল। 

তার পরে, এখন সেই বেশ্ঠার নাম করিতেও প্রভাত শ্বণা বোধ 
করিয়া খাকে। কিন্তু বখন তাহার সুখের মোহ ছিল, তখন 

যেন তাহার মশ্মপটে সেই বেস্তার নামটি খৌঁদিত করিয়া লইতে 
পারিলে, অহার আনন্দ হইত। 

ফলকর্থা,--সাংসারিক-নুখ পরিণাষ-ছুঃ খের ্রন্থতি ইহাতে 

স্থায়ী সুখ হইতেই পারে না। 
শিষ্য। এতক্ষণে -আপনার কথার ভাব অনেকটা, বুঝিতে 

পারিতেছি । 

গুরু । কি বুঝিতেছ? 



১০৭. দেবতা ও আরাধনা । 
সি যি সা টিউটর রিতা রনির ॥ 

শিষ্য। আপনি বোধ হয় বলিবেন, ঈশ্বরউপাঁসনাই সুখ” 
দেবতাগণ তাহার স্ম্ষাদৃষ্টশক্তি। অতএব, তাহাদের পৃজাদি 
লইয়া ভ্রীবনটা অতিবাহিত করিষা দিলে, আর কোন ভাঁব- 

লাই নাই। সংসারের সুখ-ছুঃখে লিগ হইতে হইবে না। 
গুরু । তোমার মত পাগল কি সকলেই ? 

শিধা। কেন, আমি পাগলের মত কি বলিলাম, ঠাকুর ? 

গুরু । এমন একটি সৌজী কথা বলিবার জন্ত কি, হিন্দুর 
ধাগাঁধ শাস্থ ? এমন একটি সৌজা সুত্র লইয়া কি হিন্দুর পৃকা ও 

আরাধনার এত বিপুল আয়োজন? এমন একটি সহজ তদ্বের 
উপরে কি হিন্দুর তত্ত্বমন্ত্র ব্দে-বেদাস্ত পুরাণাদি? তাহা! নহে। 
তুমি ষে কথাটা! ধারণ! করিয়াছ--উহ! পাগলেরই ধারণ! । 

শিষ্য। আঁপনি বলিলেন, এই পরিবর্তনের জগতে যে কিছু 
সুখ, তাহা সমুদয়ই পরিবর্তনশীল। এই দৃশ্ঠমান সংসারে ষে কিছু 

সুখ, তাহা পরিণাম-ছুঃখের প্রশ্থতি। আপনার কথা, এক 
কথায় বলিতে হইলে, বোধ হয় এইরূপ হয় ঘে, 1980)8656 

001190191100) 2৩ 10170 71012161001)100081 01 90100 জা, 

গুরু । হা, কথাটা তাহাই বটে। কিন্তুকি প্রকারে সেই 
অস্থায়ী সুখকে স্থায়ী স্বখে পরিনত করিতে হয়, কি প্রকারে 
জীবের সেই চির সহচর দুঃখকে একেবারে রাশ করিতে 

হয়, ভাহা! তুমি ষে প্রকার বলিলে, নে প্রকারে নচহ ;+--অধি- 

কন্ত এরূপ বলা পাগলেরই প্রলাপ । অবশ্ত হিন্দুধর্শ ডি 
অন্ঠান্ত ধরে স্থুখের উপায় এ প্রকারে বর্ণনা করিয়াই নিশ্চিন্ত 

গঠিত। ইহা--ঈগরকে ভজনা কর, তিনি পাপ হইতে তাপ 

সপ 
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হইতে তোমাঁদিগকে ত্রাণ করিয়া ম্বর্গে লইয়া যাইবেন 1”_ 
এমন অসার বাক্যময় ধর্শ নহে। ঈশ্বর পাঁপ তাপ হইতে, 

মানুষকে মুক্ত করিয়া স্বর্গে লইয়া যাইবেন কেন, জিজাসা 
করিলে তাহারা বলিবেন,_প্রপা করিয়া ঈশ্বর তোমাদিগকে 
শ্র্গে লইয়া যাইবেন।” কেন কৃপা করেন? তাহাকে ছুটি 
মুখের কথায় স্তব বা খোসামোদ করিলেই তিনি কেন আর্মা- 
দিগকে দয়া করিবেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেই তাঁহাদের 

চক্ষু স্থির হইয়া! যায়। কিন্ত হিন্দুধন্্ বিজ্ঞানের ধন্ম-এমন 
বাজে কথায় মত. বজায় রাখিতে চাহে নাঁ। ঈশ্বরোপাসন- 
করিলে স্থ হয়,_দেবতাগণ তীহারই বিভূতি ; অতএব সংসার 

ছাড়িয়া, গৃহস্থালী ছাড়িয়া, কাজকন্ ছাঁড়িয্বা দেবতার পৃজ। 
আরাধনা কর-_যাহা কিছু টাকা পয়সা আছে, গুরু পুরোহিত ও 

ব্রাঙ্মণকে দান করিয়া তুমি গাছতলায় আশ্রয় ল৪-_ইহাঁই কি 
হিন্দুবশ্ম? তাহা! ষদি হইত, এত অত্যাচারেও হিন্দুধশ্ম এখনও 
অক্ষু্ন থাঁকিত না। ঘাহা অপার, তাহীর বিনাশ ইইতে ক 

দিন লাগিত্বা থাকে? 

হিন্দু ধশ্দে ঠারিটি আশ্রম নির্দিষ্ট আছে। যে, যেন 
গুণ লইয়া! জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, ভাহাকে সেই আমে থাকিত্বা 

আশ্রমোচিত খশ্ম প্রতিপালন করিতে হইবে। ষাহারা কাম- 
কামনাদি জড়িত বন্ধ-জীব, তাহারা সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করিয়া 
গাছতলায় ঘাইতে পারিবে কেন? তাহারা আশ্রমে থাকিক্বা 
পুত্র-কলত্রাঁদি লইয়া, বিষন্-বিভব লইয়া বান করিবে, এবং যাবি 

দুখী হইতে পারে, তাহাই কাঁরবে। 
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স্থখের সংস্কার । 

শিধ্য। সংসারের সুখ, সুখই নহে-সে মুখের পরিণতি 
দুঃখ, ইহা আঁপনিই বলিলেন। আবার বলিতেছেন, সংসান্ে 

থ্বকিয়! যাহাতে সুখী হইতে পারে তাহার চেষ্টা করিবে। পুত্র 
কলত্রাদি অস্থায়ী, টাকাকড়ি অস্থায়ী, স্বাস্থ্য চঞ্চলঃ--তবে কি 
লইয়া সুখী হইব? সংসারের আনন্দ বা স্ুথ সুথই নহে। 
ভবে সংসাঁরে থাকিয়া! কি প্রকারে সুখী হইবে? 

গুরু। সাংসারিক স্থুখ স্থায়ী না হইলেও উহাতে থে 

সুখের অংশ বা কণা আছে, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। আমি 
যাহা বলিয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত ভাব বোধ হয় এইক্প 
হইবে যে, আত্যস্তিক দুঃখ নিবৃত্তির নামই পূর্ণ সুখ। আর 
সম্পূর্ণরূপে ছুংখ নিবৃত্তি না করিয়া ষে স্থুখ হয়, তাহা পূর্ণ 
স্থখ নহে,_স্মুখের কণা মাত্র । যাহা পূর্ণ নহে, এবং যাহা অচিরে 
অস্তহিত হইয়া! যায, তাহা নিশ্চয়ই প্রাধিত নছে। কিন্ত 
প্রার্ধিত না হইলে ও জীব নেই একটুকুরুই কাঙ্গাল। তবে, তৃষ! 
ভাঙ্গে না,_প্রাণভরা পিপাঁসায় একবিন্দু জলে কি'হইতে পাবে ? 

জীব কিন্ত সেই একটুকুর জন্য দৌড়াদৌড়ি করিতেছে । 

সাংসারিক স্ুখেও.একটু সুখ ভোগ হয়, নতুবা জীব কিসের 

জন্য এত লালাফ্রিত? কিন্ত যেই সে সুখটুকু অনুভব হয় আর 
সেই যুহূর্দেই ছঃখ উপস্থিত হইয়া সুখটুকুকে চাকিয়া ফেলে। 
সাংসারিক ছঃখে এ অভিসম্পাত কেন ?. এমন হয় কেন? 
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তোমাদের সহিত যছু নামক ঘে যুবকটি. কলেজে অধ্যয়ন 

করিত, তাহার কথ! মনে আছে কি? 
শিব্য। খুব আছে। 

গুরু । সে যখন কলেজ পরিত্যাগ করিয়! নী হয়, তখন 

তাহার সংসারের আর্থিক অবস্থা অতিশয় মন্দ; সে বলিত, 
মাসিক ত্রিশ টাকা আয় হইলে, আমি পরম সুখী হইতে 
পারি। জ্িশটাকার স্থলে চল্লিশ টাকার চাকুরী হইল, একমান 
পরেই তাহার নিকট শুনিলাম, আমার দিন চলেনা, _-একশত 
টাকা না হইলে সংসার চালাইতে পারি না। এক শত 

টাকার চাকুরী হুইল,_যছু হাসিমুখে বলিল, হা! এখন একটু 
সুখী হইতে পারিব,--.একমাস পরে আবার আমার সহিত সাক্ষাৎ 
হইয়াছিল, তখন বলিল “মহাশয়! কতকগুলি টাকা কঙ্ 
হইয়া পড়িয়াছে, কৈ একশত টাকাতেও ত চলে না। তার পরে, 
এখন যছুনাঁথের বেতন মাসিক তিনশত টাঁকা-_কিস্তু সে তথাপিও 

সুখী নহে। আরও চাহে-টাকার পূর্ণতা কোথায়? যতদিন 
পূর্ণতার দিকে না যাঁইতে গারিতেছে, ততদিন তাহার অন্থখ 
যাইবে না। | 

একশ্রেণীর লৌক আছেন, তাহারা প্রেমের কাঙ্গাল -বপ 

দেখিলেই ভালবীসিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু ভালবাঁসিতে পাইলেও 

অস্্রবী; না বাসিতে পাইলেও অনুধী--ছু দিন না হয়, বাঞ্ছিতের 
বাহুপাশে সুখলাভ করিল,_-তারপরে ছাড়িষা পলাইতে পারিলে 

স্বখ। পলাইয়াও ভালবাসার প্রবৃত্তি যায় না,--আবার রি পু 
যাহা খুঁজিয়াছিলাঁম তাহ! কৈ? | 

আগার পু্রটীর কষ্চনগরের সরভাজার উপরে ভারি, লোড, 
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সে বড় আবার ধরিয়াছে-_কৃষ্ণনগর হইতে সরভাজা আসিয়াছে 

বলিলেই চুপ করিয়! বাহিরে ছুটিয়া যায়। প্রায়ই তাহার জন্ত 
উহা আনিয়া! গৃহে রাখা হইত, কিস্তু উদরের পীড়া হইবে 
ধলিয়! সামান্য পরিমাণে মধ্যে মধ্যে দেওয়া হইত। আমার একটি 
বন্ধু, বালকের এরূপ অত্যানক্তি শুনিয়া এক দিন অনেকখানি 

সরভাজা! আনিয়া একবারে তাহাকে খাইতে দিলেন,-সে 
ধতখানি খাইতে পারিয়াছিল, ততখাঁনিই খাইতে দিলেন, 

কিন্ত সেইদিন হইতেই সে আর সরভাঙজাতে তত তুষ্ট ছিল 
না। সে বুঝি, সরভাজার শেষ পর্য্যস্ত দেখিয়া ভাবিল,__ 
এই-ই 

কোন দ্রব্য অধিক ব্যবহার করিলে, তাহাতে যে অনাসক্তি 

জন্মে, তাহার কারণই জীব দেখিতে পায়-_তাহার চরমেও কোন 
সুখ নাই__যে আশ! করিয়াছিল, তাহা মিলিতেছে নাঁ। এমন হয় 
কেন, তাহা! জান ? | 

শিষ্য । এরূপ হয়, তাহা জানি; _কিস্ত কেন হয়, ভাহার 
কারণ জানি না, অন্থগ্রহ করিয়] বুঝাইয়া দিন। | 

গুরু। যে কোন প্রকারের হউক, সাংসারিক সুখ ভোগ 

করিবার সময় তাহার একট। সংস্কার জীবের চিত্তে আবদ্ধ হইয়। 
যান়। সেই সংস্কার আমাদিগের পূর্বান্থভূত সুখের সমান সুখ- 
ভোগ করিবার নিমিত্ত নিয়ত উত্তেজিত ও চঞ্চলিত করিয়। থাকে । 

যতক্ষণ পূর্ববান্ভৃত সুখের সমান সুখ প্রাপ্ত হওয়া না যায়, 
ততক্ষণ বা ততকাল ছুঃখই যায় না_কিছুতেই শাস্তি 
আইসে না। 
২৯বালক, প্ত প্রভৃতির রা ফুল রর নারি রা 



দেবতা ও আরাঁধন1। ১০৫ 

স্বাভাবিক বিষয়ের .মীমাংসা হইয়া থাকে। রামের শিশু 

পুক্রটা গত আশ্বিন যাসে তাহাদের পাড়ার রায়বাড়ী দশতুজা 
মৃত্তি দেখিয়া আসিয়াছিল,_-তারপরে মাঘমাসে ওপাড়ায় 
বারোয়ারি সরদ্বতী পূজা হইতেছিল, সে গিয়া লেই প্রতিম! 
দর্শন করিল,_কিস্থ পূর্বে ষে দশভুজ। মূর্তি দেখিয়াছিল, সে 
সংস্কার তাহার চিত্তে ছিল,_সেই কোটাভর! মৃদ্তির কাছে. এ 
মৃন্তি ক্ষুদ্র, তাহার আশা মিটিল না, মনে স্ুখও হইল না।, 
ধখন বাঁড়ী হইতে ঠাকুর দেবিতে বাহির হইয়াছিল--_তখন 
বড় ওৎসুক্যের সহিতই বাহির হইয়াছিল, কিন্ত দেখিয়৷ দেখার 
সাধ মিটিল না,__পূর্ববদর্শনের অন্থভূতি যাহা সংস্কাররূপে তাহার 

চিত্তক্ষেত্রে মুদ্রিত ছিল, তেমনটিত দ্রেখা হইল না। কাজেই সে 

বড় ক্ষু্ মনে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া বলিল-__“এ ঠাকুর 
ভাল না।” 

কোন একটি বাধা গরুকে একদিন একমুটা কোমল অথচ ষিঃ 
কাচা ঘাস্, দেওয়া হইয়াছিল, তৎপর দিবস .সে শুফ বিচাঁলীর 
পরিবর্তে বোধ হইল, সেই ঘাস একমুঠার জন্যে আকুল হইয়াছে । 
তখন তাহাকে ভাহার বন্ধন মোচন করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। 
মনের ইস্ছা,_বাড়ীর চারি দিকে কাচা ঘাস আছে, 
খাইয়া উহার জালসার পরিতৃপ্ত করিয়া আন্ক। যখন 

তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, সে বোধ হয়, সম্মুখে কাচা 
ঘাস দেখিয়া বড় আনন্দে ছুটিয়া গিয়া তাহার উপরে পড়িল-_ 
কিন্তু সমস্ত স্থান শুকিয়া শুঁকিয়া ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল 
রা ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার তাহার স্বস্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়া 

ল। 
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যে ঘাসগুলি দেখিয়া সে দৌড়িয়াছিল, সে গুলি পূর্ববভূক্ত 
ঘাসের মত বোধ হয় গন্ধান্বাদ বিশিষ্ট নহে । তাই তাহার সংস্কার 
তাহাকে সেগুলি তক্ষণে সুখ পাইতে দিল না, সে ফিরিয়া 
'আসিয়াছিল । 

এইরূপ সর্বত্রই । জীবমাত্রই পূর্ববসংস্কার লইয়া সুখের 
অনুসন্ধানে কিরিতেছে, কিন্তু সংস্কার সুখ বা বিষয়ের অপ্রাপ্তিতে 

৷ স্থুখের পরিবর্থে ছুঃখই প্রাঞ্ত হইতে:ছ । 
আঘরা পূর্ণ পদার্থ _জীবেশ্বর । আনন্দ যে কি, তাহা আমরা 

জানি। আমাদের পূর্বাস্থভৃতিতে তাহা সংস্কাররূপে বিরাজিত 
আছে; আমর! সেই স্তথের আশাতেই প্রধাবিত ও ছুটাছুটি 

করিয়া বেড়াইতেছি 1! বৈষয়িক আনন্দ পরমানন্দ হইতে বাস্তবিক 
প্বরূপতঃ বিশেষ বিভিন্ন পদার্থ নহে। পরমানন্দ পূর্ণ-আার 
বিষয়ানন্দ তাহার অংশ বা কণা! । অল্পত্ব মহত্ব ব্যতীত তাহার আর 
কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু তুমি বোধ হয়, অবগত আছ--জীবও 
সেই পূর্ণানন্দ গুণেশ্বর । পরমানন্দ যাহা, তাহ! জীব জানে”_ 
কাজেই তাহার কণ! লইয়া সে মুগ্ধ হইৰে কেন? তাই 

এই সকল ক্ুদ্র নখ তাহার উপস্থিত হইলেই তাহারাও 
শেষ তাহার কাজ্জিত হয় । আকাঙজ্ষা থাকিতে স্ুখ হয় 

না। | 

মাছষের মধ্যে ধাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, ধাহার ইন্দ্রিয়গণের 
সম্যক শ্ফুর্ঠি ও এই সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে ; যিনি অবিকল 

সমগ্রাবয়বসমৃদ্ধ, নিটরিউারা কানা তিনিই 

সুখী। . | 
এইরূপ সুখে স্মুখী হ্ইতে হইলে--এইকপ সুখের জন্য 
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ইচ্ছা করিলে, ইহার সাধন! চাই,__ইহার সাধ্যের নাম দেবতা ও 

আরাধন! ইহার সাধনার নাম । 

নবম পরিচ্ছেদ । 

দেবতার আবাধনায় সুখ লাভ । 

শিব্য। যেধপ সর্বগুণবিশিষ্ট লোক সুখী বলিয়া আপনি 

অভিহিত করিলেন, সেব্প লোক কি সংসারে কেহ 

আছেন? 

গুরু । শত শত আছেন। 

শিষ্য। সেরূপ লোক দেখিতে পাই না। 
গুরু। লোকের আকৃতি প্ররুতির সাদৃশ্ত প্রায় এক- 

রূপই, কিন্তু অপরের মনের অবস্থা তুমি আমি বুঝিব কি 
প্রকারে? 

শিষ্য । বুঝিতে পারিলে, ভাহাকে আদর্শ করিয়া অনেক: 

জীবন গঠিত হইতে পারে । 
গুরু । মানুষের কাঁধ্য দেখিয়াই হৃদয়ের বিচার করিতে হয়, 

কিন্ত আমরা কয় জন মানবের কার্য্যের প্রত তথ্য. লইয়া থাকি? 
মার কাধ্যের ভাব হ্ৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তিই বাঁ আমাদের 
কোথায়? কিন্ত আমাদের উপকারের জঙ্চ-_মাঙ্থষের আদর্শের 
জন্ত এক আদর্শ পুরুষের অবতার হইয়াছিল,__ পুরাণে তাহাকে 
শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছে । সময়ে তোমাকে সে কথা 
আমি বলিব। 

শিষ্য । ক নরব্রাব নল পি 
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আপনি আমার প্রতি কপ! করিয়া তখনই তাহ! বলিবেন । এক্ষণে 

একটি কথ! জানিতে চাহি । 

গুরু । কিবল? 

শিষ্য আপনি বলিলেন, দেধতার আরাধনা করিলে সুখ 

লাভ হয়। সুখ প্রাপ্তির প্রথম মলোপান দেবতা ও আরাধনা । 

তাহা কি প্রকার, আমাকে বুঝাইয়! বলুন। 
গুরু। দেবতা অর্থে থে স্ম্ঘ অদৃঃ-শক্তি তাহা তোমাকে 

বলিয়াছি ;__-সেই শক্তি লইয়া ত্রিজগৎ গঠিত। জীবও জগৎ ছাড়া 
নহেঃ_স্ুতরাং জীবেও দেবতার অধিষ্ঠান আছে। কেবল দেবতা 

নহে-_ভূ ভুবঃ স্ব: এই ত্রিলোকে যাহা কিছু পদার্থ বা বস্ত আছে, 
সে সমুদয়ই জীবদেহে আছে । 

ত্রেলাকো যানি তূৃতানি তানি সর্ববাণি দেহতঃ। 

মেরুং সংবেষ্ট্য সর্ধবন্র ব্যবহারঃ প্রবন্থতে। 

শিবসং হিত]। 

“ভৃতূবিং ম্ব” এই তিনলোক মধ্যে যত প্রকার জীব আছে, 
তৎ সমস্তই দেহের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে । সেই সকল পদার্থ 

মেরুকে বেষ্টন করিক্না আপন আপন বিষয়ের সম্পাদন, 
করিতেছে ।” 

দেহেহন্ষিন্ বর্ততে যেরুঃ সপ্তন্বীপসমন্িতঃ। 
.. সগিতঃ সাগরাঃ শৈঙ্গাঃ ক্ষেঅ।শি ক্ষেঅপ|লকাঃ | 

 খাষয়ো সুনয়ঃ সর্বেদ নক্ষত্াণি গ্রহাত্তথা। 
পুণাতীর্খানি পীঠানি বন্তন্থে পীঠদেবতাঃ ॥ 
ক্টিসংহারকত্রো ভ্রমনে! শশিভাঙ্করো | 

নভে! ৪ বহ্চিশ্চ জলং খা তিখৈৰ চ 

শিবসংহিত।1 
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“জীবদেহে সপ্তত্বীপের সহিত স্ুমেক পর্বত অবস্থিত্ি 
করে, এবং সমুদাঁয় নদ, নদী, সমুদ্র, পর্বত, ক্ষেত্র ও লোন 

পাল প্রভৃতিও ম্অবস্থান করিয়া থারে। মুনি-খধিসকল, 

গ্রহ-নক্ষজ, পুণ্যতীর্থ, পুণ্যপীঠ ও পীঠদেব্তাগণ এই দেহে 

নিত্য অবস্থান করিতেছেন। স্যষ্টি-সংহারক ডত্জরুর্য এই 
দেহে নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছেন। আর পৃথিবী, জল, অগ্নিঃ 

বাস্কু ও আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ চি দেহে অধিষ্ঠিত 

হইয়া মছে। 
শিষ্য । দেহের মধ্যে যে এই সমুদয় আছে,_-কোঁন 

প্রকার তাহার প্রত্যক্ষ হয় না কেন? সেই অন্য অনেকে 
একথা বিশ্বাস করেন না,আর কথাটিও আরব্য উপন্যাসের 

গল্পের মত অসম্ভব বলিয়াই জ্ঞান হয়। 

গুরু । অসম্ভ নহে। শাস্ে বলিতেছেন, 
জানাতি যঃ সর্্ধমিদৎ স যোগী নাত্র সংশক্কঃ 

শিবসংহিতা ॥ 

“যে ব্যক্তি দেহের এই সমস্ত বৃত্তাস্ত অবগত হইতে পারে, 
অর্থাৎ আপনার শরীরের কোথায় কি আছে, জানিতে পারে, 

সেই ব্যক্তিই যথার্থ যোগী ।” 

শাকের এই বচনে জানা যাইতেছে, ত্রদ্ষাণ্ডে যাহা ক্ষিছু 
আছে, তৎসমুদয়ই দেহের মধ্যে আছে, কিন্ত তাহা সাধারণের 
জেয বা দর্শনীয় নহে। ধাহারা যোগী, তাহারাই মাত্র উহা 
জাত হইতে পারেন। যোগের চক্ষু ব্যতীত সে কে পরি- 
দর্শন, হয় না। 

দেবতা, নাগ, নর ,পাহাঁড়,পর্ব্বত,পিতগণ সিদ্ধগণ, অন্মরোগণ, 
১৬ 
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গদ্ধধ্গণ, নঙ্গ, নদী, বন, উপবন, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদি 

ত্রেলোক্যে যাহা কিছু আছে, তৎ সমস্তই দেহে আছে । কিন্তু এত- 

টুকু চৌদ্দপোয়া দেহে সমস্ত বিশ্বের পদার্থ থাকিল কি প্রকারে !-- 
শান্মকারগণ অবশ্ত দৌঁক্তাহীন গঞ্জিকায় দম দিয়। ইহা লেখেন 
নাই । এ সকল পদার্থের যে সুঙ্মশক্তি--সেই সুক্-শক্তি আমাদের 
শরীরে আছে । যে নুক্ম শক্কিতে দেবতা, নে শক্তি আমাঁদের 
দেহে আছে,-যে বুক্দ্রশক্তিবলে বনীয়ান্ হইয়া এ প্রকাণ্ড 
ভূধর গগনশীর্ষ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও আমাদের দেহে আছে! 
যে সুস্মশক্তি হৃদয়ে ধরিয়া ভীম-ভৈরব কল্লোল তুলিয়া! মহা 

সমুদ্র অনন্তের দিকে প্রধাবিত হইতেছে, তাহাঁও আমাদের 
শরীরে আছে। ফলকথা, বাহ্দৃশ্ত বা অন্তর্ধস্তে যাহা কিছু 
দেখিতে পাইতেছ, বা অন্থভব করিতে পারিতেছ, সে সমৃ- 

দয়ই বীজরূপে অব্যক্তভাবে আমাদের দেহে আছে। অশ্বঞ্ধ 

বীজে যেমন অশ্বখ গাছ অব্যক্তভাবে অবস্থিতি করে, আমাদের 

দেহের মধ্যেও তদ্রপ সমস্ত পদার্থ বীজভাবে অবস্থান কৰরি- 

তেছে। মনে কর, একমুটি কপিরবীজ, এতটুকু কাগজে মোড়ক 

করিয়া রাখিয়াছ, কিন্তু উহ! ব্পন করিলে, ছুই বিঘা জমিতেও 

তাহাদের স্থান হয় না। দেহেও সেইরূপ বীজভাবে ক্রন্ষাণ্ডের 
সমস্ত পদার্থ নিহিত আছে”_তাহাঁদের ক্ফুপ্তি হইলে, সমস্ত 
বিশ্বেও স্থান সংকুলান হয় না। ৃ 

. এখন যে যে কথা বলিতেছিলাম,-_-দেবতাগণ সুস্তরাদৃষ্ট শক্তি । 

মনে কর, বরুণ- জলাধিপতি, জলাধিপতি--বলিতে কি বুঝায়, 
তাহ! জান কি? | 
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গুরু। হা। জগতে যেখানেই জল দেখিতে পাইবে, 
তাহারই বীজ বরুণদেবতা । আমাদের দেহ-মধ্যেও জলতত্ 
বা বরুণবীজ আছে। 

এখন ; তুমি ছুইটি গোলাপগাছ রোপণ করিয়াছ, জলাভাবে 

চারা কয়টি মারা ঘাইতেছে,_তাহাতে তোমার মনে একটা 
ছুঃখের উদয় হয় না কি ?-যদি তুমি এঁ বরুণবীজ বা৷ জলতত্বের 
বিকর্ষণে প্রকৃতির বরণবীজকে আকর্ষণ করিতে পার, তবে 

বরুণবীজ ব্যক্তরূপে অর্থাৎ স্থুলাকারে পরিণত হইবে, এবং 
তখনই জল হইয়া তোমার গোলাপের চারার উপকার করত 
তোমার মনে আনন্দ প্রদান করিবে | 

এইরূপ সর্বত্র । তোমার মনে সুগন্ধ লাভের আকাঙ্ছ। 

হইয়াছে, গন্ধতত্বের বিকর্ষণে জগতের সর্বগন্ধের সার গন্ধ আক- 
ধিত হইয়া উপস্থিত হইবে। ধনৈশ্বর্যের প্রয়োজন, ত্রশ্বর্ষ্য- 

তত্ত্বের বিকর্ষণে এরশ্ব্ধ্যতত্ব আকধিত হইয়া তোমার অভীষ্ট পূরণ 
করিবে। 

গোড়ায় তোমাকে বলিয়াছি, দেবতার আরাধনা স্বধলাভ 
হয়। সুখ ফি, তাহাঁও বুঝাইয়াছি। 

ইন্জিয়ের সামগ্রন্ত, পরিণতি ও তৃপ্তিই দুখ কিন্ত সেই 
তৃধির অভাব হইতেছে, অপূর্ণতার জন্য । প্রত্যেক ইঞ্জিয়ে-. 
রই ইন্জরিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতা আছেন, অর্থাৎ বীজতত্ব আছে, 
সেই বীজতত্বের আবাধনায় তাহার সম্পূর্ণতা হয়। 
সম্পূর্ণ হইলেই মুত্থী হওয়া যায়। মনে কর, দর্শনেক্িয়ের 
অধিষ্ঠাত-দেবতা তেজ বা অন্নি। অগ্নিতত্বের “সাধনা করিলে, . 
তেজঃপদার্থের সীমা পধ্যস্ত তোমার আর্ত হইল। দর্শনেরও 



১১ দেবতা ও আরাধনা । 

শেষ পর্্ত তোমার অধীন হইল,__তখন তুমি মহদাদি অথ 
সাপ 
অধিকারী হইতে পারিবে, তখন ছুংখ দূর হইবে । | 

&ঁ যে ধূবক, একথানি রমণী-মুখের দিকে চাহিয়া--চাহিয়া 
চাহিয়া কেবলই চাহিয়া জীবন ক্টাইতেছে। কেন কাটা 
ইতেছে, জান? আর উহার অপ্রান্তিতে আজন্ম আকাঙ্ষার 
আগুন বুকে লইয়া দগ্ধ হইতেছে । উহাকে পায় নাই, বলিয়া! । 
কিস্তু যুবকের যদি দর্শনশক্তির স্ফুত্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্য 

হইত, তবে যুবক দেখিতে পাইত, এ যুবতীর . দেহ,_-সে যাহা 
অপূর্ব ভাব-সমষ্ইিতে গঠিত দেখিতেছে, তাহা বস্ততঃ বিরাট 
চৈউন্তের বিকাশ । কাঁজেই সে বিকধিত দশনেক্দ্রিয়কে আকধিত 

করিয়া সুখী হইতে পাঁরিত। সর্বসৌন্দর্য্যেরে আধার ভগবানে 
তখন তাহার চিত্ত সংসাধিত হইত। 

ফল কথা, দেবতা-আরাধনায় দৈবশক্তি স্কুলত! প্রাপ্ত হয় 

আমাদিগের অভীষ্ট পূরণ করিয়া থাকেন। সুখের পূর্ণতা 
দেখাইয়া দেয়”--কাজেই দেবতা-আরাধনায় আমরা সুধী হই। 

মনে কর, তোমার একটি পুত্র সম্ভান হইল,--যেই হইল, 
সেই তুমি দৈধকার্ধ্য আরম্ভ করিলে । তাহাতে কি হইল ?__সেই 
বাশকের সেই সকল দৈব-স্ুন্্রশক্তি বৃদ্ধি পাইয়! পুরুষ- 
কান্নের পথে তাহাকে সমুন্নত করিয়া দিল। ইন্ডিয়াদির 
র্ঠিইত ছুখ,-গোড়া হইতে চেষ্টা করিলে, তোমার পুত্র 
অবস্ঠই সুখী হইবে । 

ই ফিতা অগা 



প্রথম পরিচ্ছেদ । 
০০ ০৬০০ 

ংকন্প-তত্ব ৷ 

শিষ্য ৫ একজনের দেহস্থ সুক্ষশক্তির উন্নতি অন্যে কি 
কিয়া করিতে পারে? 

' গুরু । আমাদের দেশে পুজা, আরাধনা, যাঁগ যজ্ঞ প্রভৃতি 
প্রায়ই পুরোহিতের ছারা করান হইব্না থাকে। পুরোহিত 

কাধ্য করিয়া যজমাঁনের অভীষ্ট পূরণ করেন,_তাহী তুমি বোঁধ 

হয় জান? | 

শিষ্য । আজ্ঞা ই/_তাহী জানি। কিন্তু কোন্ শক্তির 
রলে একজনে কাজ করিলে, অন্যে তাহার ফলভাগী হয়, 
তাহা বুঝিতে গীরি না। 

গুরু । প্রত্যেক কাজের আরম্ত সময়ে সংকল্প 1 করিতে 

হয়, যারা রাহানে দালনরা 

শিষ্য। সংকল্প কাহাকে বলে? 

গুরু। ক্কাধ্যারস্তের পূর্বে সেই কার্য্যের সরস 
কতকগুলি.বাক্য পাঁঠ করিতে হয়। 



১১৪ 7 দেবতা ও আরাধনা । 

শিষ্য। বাক্যগুলি কি প্রকার? 
গুরু | পৃথক্ কার্য্যের পৃথক্রূপ ফল,_স্ুুতরাং তাহার 

বাক্যও পৃথক পৃথক্ রূপ আছে । তবে অনেকটা একইরূপ | 
শানস্তে আছে”__- 

লন্কল্লেন বিন! রাজন্ ঘৎ কিতিঞ কুরুতে নরঃ। 

ফলঞ্চাল্লাললকং তস্য ধর্দস্যারথক্ষয়ো ভবে ॥ 

_ “সংকল্প না করিয়া মানুষ যে কোন কার্য করে, তাহার পূর্ণ 
ফলভোগী হইতে পারে না; এবং ধর্শের অর্ধেক ক্ষয় হয় ।” 
সঙ্কল্পের ছইটি বাক্য শুন,__ 

বিষ্রোম্ তৎ্সদদ্য অমুকে মাসি অমুকে 

পক্ষে অমুকতিখৌ অমুকগোন্রঃ শ্রীঅমুকদ্দেবশর্ন্মা 
(এই স্থানে পুরেহিতের নাম-গোত্র হইবে 1) 
অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশশ্মণঃ (যজমানের 

গোত্র ও নাম হইবে ) গোচর-বিলগ্লা্দি-ষথাস্থানা- 

বস্থিত-রব্যাদিনব গ্রহ-সংসুচিত-সংসূচ্যমান-সংসুচয়িষ্য- 
মাণ-সর্বািষ্টপ্রশমনপুর্ববকং জীবদেতৎস্ংলশরীরা- 
বিরোধেনোতৎপন্ন অমুকাদিরোগাণাং ( রোগের নাম 
করিতে হয় ) ঝ্টিতি প্রশমনকামঃ শ্রীকুপ৮দ্বৈপায়- 
নাভিধান-মহর্দিবোদব্যাস-প্রোক-জয়াখ্য-মার্কণেয়- 
পুরাণান্তর্গত মার্কগডেয় উবাচ। ওঁ সাবার সূর্যয- 
তলয়ে। যো মনুঃ কথ্যতেহষ্টমঃ ইত্যাদি এবং দেব্যা 
বরং লব স্থরথঃ ক্ষত্রিয়র্ঘভঃ। সৃষ্যাজ্জন্ম ফযাসাদা 



দেবত1 ও আরাধনা । ১১৫ 

সাবর্ণির্ভবিতা মনুরোম্ ইতি মার্কগেয় পুরাণে সাব- 

পিকে মন্বস্তরে দেবীমাহাক্ব্যে দেবীমাহাত্্যং সমাপণ্ড- 
মিত্যন্তম্ত দেবীমাহাত্মস্য একাবৃত্বি-পাঠকর্মমাহং 
করিষ্যামি | 

অন্ত প্রকারের.আর একটি, 

বিঝুরোম্ তৎ্সদদ্যাশ্থিনে মাসি শুর পক্ষে 

পৌণযাস্যাস্তিথে! অযুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা 
পরমবিভূতিলাভকামো গণপত্যাদিদেবতা-পুজা- 

পূর্বক-লক্ষবীমহং পুজয়িষ্যে। 
অন্যের ফলার্থে পৃজাদদি করিতে হইলে, 'তাহার নামা 

করিতে হয় এবং গোত্রঃ স্থলে গোত্রন্ত বলিতে হয়। শর্মা! স্থলে 
শর্মণঃ বলিতে হয় ও পৃজধিষ্যে স্থলে পুজয়িষ্যামি বলিতে হয়। 

সে সকল বিশেষরূপে না এ স্থলে নিশ্রয়োজন | * | 

শিষ্য । এই কথা কয়টিতে এমন কি শক্তির উদ্ভব হইল যে; 
যাহাতে একের কৃতকর্ত্বের ফল,অপরে গিয়া সংন্তত্ত হইতে পারে । 

গুরু । সংকল্প দ্বারা সমস্ত কাধ্যই সম্পন্ন করা যাইতে পারে ? 
তোমাকে যে সঃকল্পের বাঁক্যের কথা বলিলাম,--বাক্য ইচ্ছায় 
পরিণত হইলে উহার কার্য হইবে । কি প্রকারে হইবে, তাহ! 
বলিতেছি,_ শ্রবণ কর। 

সন্কপপমূলঃ কামো বৈ যজ্ঞাঃ সন্কপ্সসম্তবাঃ | 

ৃ স১০০৯০১৪ র্বেধ সঙ্কল্পজাঃ শ্তাঃ। ৪১১৬১ ২ 

ভাবে বর্শিত্ত রি | 



৬১৩ দেবত। ও আরাধনা | 

 “সঙ্ষল্প-সর্ব ক্রিয়ার মূল। কাম সন্কল্প-মূল, যজ্ঞ সন্কল্প-সত্ভব, 
--ত্রত-নিয়মরূপ ধম্সমূহ সংকল্পজ 1” 

মনসা সাধু পশ্যতি মানসাঃ প্রজা অন্তজন্ত। 

তৈতিপীয়। 

*শুদ্ধচিত্ব_-শিব-সঙ্কল্পযোগী চিত্তকে একাগ্র করিয়! অতীত 

অনাগত, ব্যবহিত, বিপ্রুষ্ট সর্বপ্রকার বস্ত সম্যগ রূপে সাক্ষা্, 

করেন; অধিক কি বিশ্বামিত্রাদি খবি স্ব-সঙ্কল্প মাত্রে বন “ প্রজ। 

স্থপ্টি করিয়াছিলেন ।” 

“সঙ্কল্প-__মন প্রভৃতির আশ্রয়। জগত্রয়ের স্থষ্টি স্থিতি ও সংহার 

সঙ্কল্পের দ্বারাই হইয়া থাকে? কারণ এ সকল কার্ধ্য সঙ্কল্পমূলক। 

শৈত্য ও তেজের অথব! অগ্নি ও সোঁমের সঙ্কল্লে জল বাষ্পাকার 

ধারণপূর্বক উদ্ধে গমন এবং পুনর্বার পৃথিবীতে আগমন করে, 
বৃষ্টির সংকল্পে অন্নের উৎপত্তি হয়, অন্নের সংকল্পে প্রাণের সংকল্প 

হয়, প্রাণের সংকল্লে মন্ত্রের সংকল্প হয়, মন্ত্রের সংকল্লে অগ্নি- 

হোত্রাদি কর্মের সংকল্প, অগ্রিহোত্রাদি করের সংকল্লে লোকের 
সংকল্প এবং লোকের সংকল্পে জগতের সংকল্প হইয়া থাকে। এই 

ংকল্পতত্ব অবগত হইতে পারিলে, কাঁমচার হওয়া যায। যে, 

সংকল্প-তত্ব অবগত হইতে পারিয়াছে, তাহাদ্দ কোন কামন! 

অতৃপ্ত থাকে না,_-জগতে তাহার অনিষ্ট কিছুই নাই। 

শিষ্য । সেই সংকল্প বন্ত কি? যে সংকল্পপ্রভাবে বিশ্বামিত্রাদি 

খধিগণ নূতন জগতের স্যরি করিয়াছিলেন, যে সংকল্পপ্রভাবে সমস্ত 
কার্য্য সম্পন্ন করা যাঁয়, যে সংকর্পপ্রভাবে একের কার্য ব্সপরে 

সংক্রমণ হয়,--তাহা৷ কি পদার্থ, আমাকে বুর্ধাইয়! বলুন । 



দেবতা ও আরাধনা । ১১৭ 
গুরু । পূর্বে সংকল্পসন্বন্ধে মনুসংহিতার যে বচনটি তোমাকে 

শনাইয়াছি,তাহারই ভাষ্যে মেধাতিঘি সংকল্পের অর্থ করিয়াছেন, 
তাহাই তোমাকে শুনাইতেছি। 

অথ কোহয়ং সঙ্কল্লো নাম যঃ সর্কত্রিয়ামুলস.। উচ্যতে | যচ্চেতঃ সন্দ- 
শনং লাম যদনস্তরং প্রার্থনাধ্যবসায়ো ক্রমেণ ভবতঃ | এতে হি মানসা ব্য/পারাঃ 

সর্ধবকরিয়াপ্রবৃত্তিবু মুলতাং প্রতিপদ্যত্তে । নি ভৌতিকব্যাপারানস্তরেণ সম্ভবন্ধি । 

মেধ্যাতিথি-ভাষা । 

“যাহা সর্ব কর্ধের মূল, সেই সঙ্কল্ল কোন পদার্থ? মেধাতিথি 
এতছুত্বরে বলিয়াছেন,__সন্দর্শন-_ পদার্থের স্বরবপ-নিরূপণ, প্রার্থনা 

ও অধ্যবসাঁধ এই জ্রিবিধ মাঁনস-ব্যাপার সর্বপ্রকার বাহ্ক্রিয়া- 

প্রবৃত্তির মূল বা আদ্যপর্ব--আদ্যাবস্থা। ভৌতিকক্রিয়াও সন্দর্শ- 
নাদি মানস-ব্যাপার ব্যতিরেকে নিম্পক্ন হয় না, ভৌতিকক্রিয়ারও 
সন্দর্শনাদি মানস-ব্যাঁপাঁর আদ্যাবস্থা । সন্দর্শন বা পদার্থ-্বরূপ- 

নিরূপণ দ্বারা, এই পদার্থ অর্থ ক্রিয়া সাধন করিবে, ইহার এব- 
সরকার কার্য্য নিষ্পাদনের সামথ্য আছে, ইহা! ঈদৃশ শক্তিসম্পন্ন, 
এইবপ ফান হইয়া থাকে । সন্দর্শন দ্বারা এইরূপ জ্ঞান হইলে, 
তদনস্তর প্রার্থনা, তৎপরে অধ্যবসায় হয় । এই পদার্থ দ্বারা এই- 
রূপ কাধ্য সিদ্ধি হইবে, এতাদৃশী ইচ্ছাঁকেই সন্কল্প বলে।” 

তবেই কথ! হইল এই যে, প্রথমে পদার্থের স্বরূপ নির্ণয় অর্থাৎ 
এই পদার্থের এইবপ শক্তি ও সামর্থ্য আছে,_-এই কাধ্য সম্পন্ন 
করিবার ক্ষমতা এই পদার্থে আছে,_এইরূপ দেখাকে সঙ্দর্শন 
বলে কি তৎপরে, প্রমাণ হারা! বুদ্ধির বিষয়ীভূত অর্থ, অর্থাৎ 
প্রার্ধিত বন্ধ কি তাহা স্থির করার নাম সংদৃষ্--তদনত্বর, 



১১৮ পেবর্তা ও আরাধনা | 

প্রার্থিত ব! ঈদ্সিত পদার্থ কোন্ উপায়ে সমাধিত হইবে, তাহা 
স্থির করা--তৎপরে কর্মের আরস্ত হইয়া থাকে । এঁকাস্তিকী 

বুদ্ধির সহিত, এইরূপ এঁকাস্ত্িকী ইচ্ছাকে সঙ্কল্প বল! যাইতে 

পারে। 

মনে কর, তোমার এক বন্ধুর অর হইয়া কিছুতেই আরোগ্য 
হইতেছে না। তুমি তীহার রোগারোগ্যের জন্ত দৈবকার্ধ্য 
করিবে। এস্বলে প্রথমে তোমাকে সন্র্শন করিতে হইবে। 

দেখিতে হইবে কোন্ পদার্থের রোগ-আরোগ্যকারিনী শক্তি 

আছে,-_-এবং সেই পমার্থের অধিষ্ঠাত দেবতা কে। তেজঃ 

পদার্ঘই শ্বাস্থা_তেজোধিপতি অগ্নি এবং স্থ্ধ্য । অতএব, কুর্য্যারা- 

ধনার প্রয়োজন।_-তবেই ক্র্য্যতত্ব স্থির করিয়ী লইয়া, এখন 
তোমার প্রার্থিত বিষয় অর্থাৎ তোমার বন্ধুর রোগ-আরোগ্য-বুদ্ধি- 
পুর্ব্বক নিশ্চ্ন করিয়া কার্ধ্যারস্ত করিতে হয়,_ইহাই হইল, সেই 
কার্যের সহল্স। 

এইবূপ সঙ্কল্প করিয়া কাধ্যারস্ত করিলে, একের কার্্যফল 
অন্ঠে সংক্রামিত হয়। নিজের কার্যে হইলে নিজের কার্ষ্য- 

সিদ্ধ হয়। তাই হিন্দুর সমস্ত কার্ধ্যে সঙ্কল্প করিবার বিধি আছে। 
আজিও শত শত ব্যক্তি এই সঙ্কল্লের অমোঘবীর্ষ্যের কার্যে ফল- 

লাভ করিয়া কৃতরৃতার্থ হইতেছেন। কত শত চিকিৎসক-পরি-. 
ত্যক্ত রোগী সৃষ্কল্পের গুপে পুরোহিত কতৃক দৈবকাধ্যে রোগ- 

ক হইয়া নীনীত ভূষিত হইতেছেন। সঙ প্রভাবে 
ব্যক্তি মহতে পরিণত হইতেছে । . 

শিষ্য। আপনি বোধ হয়ঃ নিশচাস্িক! ইচ্ছাশকতির কথ 
হলিতেছেন। 



ছেষতা ও আরাধনা 1 ১৯৯ 

গুরু |. কেবল মাত্র ইচ্ছাশঞ্জি) সন্ধলপ নহে । পুর্বে তোমাকে 

ৰলিয়াছি--সন্দর্শন; সংদৃষ্ট ও কার্য্যাযস্তের ইচ্ছা! এই তিনের 
সংমিশ্রণ শক্তিকে সঙ্কন্প বলে । কেবল ইচ্ছাশক্তি সঙ্কল্প নহে। 

শিষ্য 1 /আপনি সঙ্কল্পকে যে শক্তি বলিলেন, পাশ্চাত্য 
বৈচ্জানিকগণ তাহাকে খুব অধিক শক্তি বলেন না। আপনি 
সঙ্কল্নশক্তিকে মানব-হৃদয়ের অমৃত-জ্যোতিঃম্বরূপ বলিয়াই ব্যাখ্য। 
করিলেন, কিস্তু উহাকে মড সিলি (4৪৫81০5) প্রভৃতি পত্ডিতগণ 

মানবন্ৃঃয়ের একটি ক্ষুত্রশক্তি বলিয়াই বিবেচনা! করেন। 
গুরু । পাশ্চাত্যবিজ্ঞান, জড়বিজ্ঞান,_উহা! বাহিরের পদার্থ- 

তত্ব নির্ণয়ে সমর্থ,_অন্তর্রাজ্যে প্রবেশের পথে জন়্বিজ্ঞানজ 
মভ.সিলি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ যে, এই শক্তির একটু 
স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, সেই বিস্তর। যোগী ন! 
হইলে, অন্তব্রাজ্যের সংবাদ অবগত হওয়া যায় না। পাশ্চাত্য- 
দেশে এক্ষণে হিন্দু যৌগ-সাধনা-রহস্য প্রবেশ করিয়াছে ; বহুল 

ইংরেজ নর-নারী এই যোগধশ্ম অবলম্বন করিয়! কৃতকৃতার্থ হইতে-- 
ছেন, সেই যোগদন্প্রদায় থিয়োসফিই নাঁমে খ্যাত । যোগশান্ত্রের 

আবোঁচন! করিয়া যোগ বিষচয় কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ হইতেই একজন 
সুশিক্ষিত ইংরেজ এই সংকল্পের অমৃতজ্যোতিঃভাব, সঙ্কল্পের 
.ৰিশ্বন্থপি-স্কিতি-ল্য়র ক্ষমতা, সঙ্কল্লের রোগ-আরোগ্যকারিণী- 

শক্তিতত্ব, সক্কল্লের বাঞ্ছিত ফলদানে কল্পতরুর ন্যায় সামর্থ্য অবগত 
হইয়া মুক্তক্ঠে বলিয়াছেন--“বাহৃজগতে বা মঙয্য-দেহ-বস্তরে বুদ্ধি- 
পূর্বক বা অবুদ্ধিপূর্বক যে সকল ক্রিয়া সংঘটিত হয়, আমরা 
উপলব্ধি করিতে পারি আর নাঁই পারি, তৎসমস্তই সন্কল্পমূলক । 
ভৌতিক জগতে ইচ্ছাশক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে অবুদ্িপূর্ববক করিনা 



করিয়া থাকে, অন্ধবহ প্রকৃতির নিয়ম পালন করে, মানবীয় সঙ্কল্পের 

মুখাপেক্ষা না করিয়া এইসকল কর্মের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি বিধান 
করে। মানব স্বয়ং ইচ্ছাশক্তির প্রব্যক্ত অবস্থা (3150/0986581020 28 

আ]1),% 

তবেই দেখ, ফাহারা অস্তর্রাজ্যের দিকে একটু অগ্রসর 

হইয়াছেন, তাহীরাই এই সংকল্পশক্তির অনস্তবীর্ধ্য, অসীম 
'পরাক্রম অবগত হইতে পারিয়াছেন। এই সংকল্প-শক্তিতেই কর্ম 
কলবান্ হইয়া থাকে। 

প্রত্যেককে স্মরণ রাখিতে হইবে, কোন কার্ধযাঁদি করিতে 

হইলে সেই কার্ধ্যের জন্য যে দেবতাকে আরাধনা করা হইতেছে, 
তাহার তত্ব, যাহার জন্য কাঁ্ধ্য করা হইতেছে, তাহার কিসের জন্ত 
কর্ম করা হইতেছে, অর্থাৎ তাহার ঈপ্সিত পদার্থ কি, আর নিজের 
বুদ্ধির সহিত এ্কাস্তিক ইচ্ছাকে সংযোজন! করিয়া কার্ধ্যারত্ত বা 

সঙ্কল্প করিতে হইবে। সম্কল্প করিবার সময় এই তিন বিষয় 

বুদ্ধির বিষয়ীভূত করিয়া! এঁকাস্তিকী ইচ্ছাশক্তির বিকাশ করিবে। 
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দেবতা ও আরাধনা । ১২১ 

কোন্ কার্যে কোন্ তত্বের আরাধনা করিতে হইবে, তাহ! 
নির্বাচন করা একটু কঠিন, সময়ে তোমাকে ভাহা বলিয়া দিঘ, 
কিন্ত হিন্দুগণের তাহা জানিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইতে হজম 

না। যে কার্যের জন্ত যে দেবতার আরাধনা করিতে হইবে, 
তাহা পদ্ধতি-প্রস্থাদিতে স্থির করাই আছে। সেই সকল গ্রন্থ 

দেখিয়া কাধ্য করিলেই চলিবে । 
উবার িউউিএ তেজ 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
স্যার 

ইচ্ছাশক্তি ! 

শিষ্য। আপনি বলিলেন, ইচ্ছাশক্তির দ্বারা মন্ত্রের প্রতাৰ 
প্রন্ভাবিত হইয়া থাঁকে। সেই ইচ্ছাশক্তি কি পদার্থ, তাহার 
স্ব্ূপ কি,_আমি শুনিতে চাই। 

গুরু। ইচ্ছা মানবাক্মার গুঢ়তম! ও প্রবল! শক্তি। মানুষ, 
এই ইচ্ছাশক্তির বলে, সমস্ত অসাধ্য সুসাধ্য করিতে 

পারে। মানুষ ইচ্ছা করিলে, নরদেহে দেবস্বলাঁভ করিতে পারে, 

আবার পশুত্বও প্রার্ধ হইতে পারে। ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে 

মাচষ শিলাকে সোপা করিতে পারে, এবং সোণাকে রাং করিয়া! 

দিতে পারে। ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে পুরুষ স্ত্রীজাভি হইতে 
পারে, স্ত্রীজাতি পুরুষ হইতে পারে। প্রবল ইচ্ছাঁশক্কির বলে 
জ্যেষ্টের দাঁবদপ্ধ আকাশে নবীন মেঘের স্থ্টি করিতে পারে 

আর্ার বর্ধার জলদজাল কাটাইয়া কুুখতপনের আবির্ভাব করা” 
ইতে পায়ে। ইচ্ছাশক্কির বলে কলিকাতায় বসিয়! ঢাকার কাজ 

১১ 
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করা যাইতে পারে। ইচ্ছাশক্তির বলে অকালে অপ্রাপ্ত ফলের 

স্থটি হইয়া থাকে । 

খিয়োসফিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রবর্তয়িকা ম্যাঁডীম্ ব্লাভ্যাটাস্ষি 
( 2140820 191550981ঠে ) ইচ্ছাশিক্তির সাধন করিয়াছিলেন। 

ইচ্ছাশক্তির বলে তিনি অতিশয় অদ্ভুত ও অলৌকিক কাণ্ড সকল 
সম্পাদন করত মরজগত্ের মানবগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। 

তাহার ইচ্ছাশক্তির অনেক অদ্ভুত অস্তুত কাণ্ড অনেক পুস্তকে 
লিখিত হইয়াছে । অনেকে তীহার অলৌকিক কাধ্য শ্রত্যঙক্ষ 
দর্শন করিয়া চমত্কৃত হইয়া গিয়াছেন। সেনেটসাহেবকে তুমি 
জান কি ? 

শিষ্য । কোন্ সেনেটসাহেবের কথা আপনি বলিতেছেন ? 

যিনি পাঁয়োনিয়ারের সম্পাদক ছিলেন। 

গরু | হা। 

শিষ্য । তাহাকে অনেকেই' জানে, আমি নাম শুনিয়াছি, 

তিনি মহাঁপত্ডিত ব্যক্তি । 

গুরু । সেনেটসাহেব লিখিয়াছেন।+আমি খন লিমলায় 

ছিলাম, সেই সময় ম্যাডামও সিমলায় ছিলেন, তাহার অদ্ভুত 
শক্তিবত্ীর অনেক প্রমাণ দেখিয়! মুগ্ধ হইভাঁম। এক দিন 
এক বনভোজ €1০-01০) হয়) তাহাতে ম্যারীম, আমি 

ও আরও চারিঙজনে যাইবার প্রস্তাব হইল, এবং ছয়জনের 

উপযোগী খাগ্-্ব্য ও ছয়প্রস্থ কাঁচের বাঁসনাদি লইয়া! আমর! 

যাত্রা করিলাম । পথে যাইতে একটি বিশিষ্ট বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ 

হইল 7" আমাদের বনভোক্ে যাইতে দেখিয়া শ্বইচ্ছায় তিনিও 
খাইতে স্বীরুত'হইলেন। তিনি যেরূপ লোক, তাহাতে তাঁহাকে 
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সঙ্গী করিতে সকলেই ইচ্ছুক। তিনি যখন ন্বেচ্ছাঁ 
প্রণোদিত হইয়? যাইতে চাহিলেন, তখন তাহাকে বাঁধা দিবার 
অভিপ্রায় কাহারই হইল না;  সমাদরের সহিতই তাহাকে সঙ্গে 
লওয়া হইল | 

আখরা যেখানে গেলাম, সে পর্বতের এক নিভৃত ও সৌন্দর্য্য - 
ময় প্রদেশ। সেখানে জন্-মান্বের প্রসঙ্গও নাই। কেবল 

পাহাঁড়ের গাঁয়ে ঝরণী,-ঝরণার কোলে নীলিম বনভূমি, 

বনতৃমির কোলে শ্বেত পীত লোহিত কুন্থুমগ্ুচ্ছ* _কুন্ুমের 
কোলে কেবল সুগন্ধ আর শোভা । চি | 

অনেকক্ষণ ভ্রমণাদি করিয়া আহারের উদ্যোগ করিবার ইচ্ছা 

ইইল, কিন্ত এইবাবরই মহা গোলযোগ । আহারীয় যাহা আছে, 
তাহাতেই ছয়জনের স্থলে সাতজনের চলিতে পারিবে, কিন্তু 
আর একপ্রস্থ বাসন পাওয়া যায় কোথায়? বাসা হইতে ছয়জন 
বাহির হওয়া গিয়াছে, ছয়জনের উপযুক্ত বাদনই আনা হইয়া- 
ছিল। কিন্তু পথে আসিয়া সাতজন হওয়া গিয়াছে। এক্ষণে 

উপায়' একজনকে রাখিয়া কিছু অপর ছয়জনে আহার করা 
যায়'না। কেহই কাহাকে রাখিয়া আহার করিবে না, তাহা 
করাও ভদ্রতাবিরুদ্ধ | চ 

তখন সকলেই চিন্তিত হইলাম। একজন ম্যাডামকে 
জিজ্ঞাসা করিল,_“ইহার কোন উপায় আছে?” ম্যাডাম: 
বলিলেন “উপায় থাকিলেও তাহ! অতিশয় কঠিন ব্যাপার” 

সকলের কৌতুহল আরও বদ্ধিত হইল। তাহাকে পীন়্।-' 

পীঁড়ি করিয়া ধরিলে, তিনি কিয়ৎক্ষণ তৃষ্কীস্তাব সার সরা 
থাকিয়া বলিলেন,_-“এই স্থানটা থোঁড়।” | 
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আমাদের সঙ্গে অবশ্য খননোপযোগী কোন অস্বাদি ছিল 

না, কেবল ছুরি ছিল ;_সেই ছুরি দিয়াই ছুই জনে খু'ড়িতে 
আরম্ভ করিল। কিন্তু সেখানে ঘালের শিকড় আর পাহাড়ের 

জমটি ) ছুরি কি তাহার মধ্যে চলে । অনেক কষ্টে অনেকক্ষণের 

পরিশ্রমে খোঁড়। হইলে, দেখা গেল, তাহার মধ্যে একজনের 
আহারের প্রয়োজনমত সমস্ত বাঁসনহই আছে। আরও 

আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, ষে ফ্যাঁসানের এবং ঘে মেকারের 
সেই সকল বাসনাদি ছিল, ঠিক সেই মেকাঁরের সেই ফ্যাসান্রেই 
এ বাঁসনগুলি! আর আশ্চধ্য এই যে, এ ছয়প্রস্থ 
বাসনের প্রতি প্রস্থে গ্র্যাস ডিদ্ প্রভৃতি যে কয়খানি করিয়া 

ছিল, ইহাঁতেও তাহাই আছে! যে জমি খুঁড়িয়া এই বাঁসন- 
প্রস্থ উখিত হইল, তাহা যে কত কাল অখনিত অবস্থায় 
আছে, অথবা সেই স্থানের জন্ম হইয়া! পর্য্যস্ত কখনও খনিত 
হয় নাই, তাহা কেহ বলিতে পারে না। ফল কথা, বন্থ 
কাল যে সেস্থান খনিত হয় নাই, তাহা নিশ্চয়ই বলা যাইতে 

পারে। কেন না, লেই মাঁটীর উপরে তৃণগুল্স জন্মিয়াছিল, 
এবং তাহাদের শিকড়ে সেখানকার মাঁটী এমনভাবে সমা- 

চছল্ল ছিল যে, ধাঁহারা সে মাটী খুঁড়িয়াছিলেন, তাহারাই 

তাহার কঠোরতা বুঝিয়াছিলেন। ৪ 

ইহা কিবূপে সম্ভব হইল, সকলই স্তম্ভিত ও আশ্চর্্যান্থিত 
হৃদয়ে ম্যাডামকে জিজ্ঞাসা করিলেন । ম্যাডাম বলিলেন “ইচ্ছা 

শক্তির বলে হইয়াছে ” ইচ্ছাশক্কির সাধনবলে জগতে সমস্তই 
সম্পন্ন হইয়া থাকে ! এই সাধনায় যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, জগতে 

তাহার অপ্রাপ্ত ও দুক্রিয় কিছুই নাই। ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে 
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মৃহ্র্ত মধ্যে রোগীর রোগ আরোগ্য করা যাইতে পারে। 

ইচ্ছাঁশক্তির বলে, মাহ্ুষকে বশীভূত করা যাইতে পারে। 

ইচ্ছাশক্তির বলে জড়কে চেতন ও চেতনকে জড় করা যাইন্ে 
পারে। ইচ্ছাশক্তির বলে, আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রকে ভূতলে আনয়ন 
যাইতে পারে। ভারত্বর্ষের পুরাতন ধবির! ষে মানবীকে পাষা- 
ণীতে পরিণত করিভেন, এবং কাঠের নৌকা সোণাঁর নৌকায় 
পরিবর্তন করিতেন, মৃষিককে ব্যান্রে পরিণত এবং বাঘকে 
পুনরায় মৃধিক করিতেন, তাহা এই ইচ্ছাশক্তিরই সাধনাবলে। 
ইচ্ছাঁশক্তির সাঁধন-সিদ্ধি লাভ করিতে পাঁরিলে এমন হয়। 

সেনেটসাহেব ম্যাডামের এ আশ্চর্য্য ক্রিয়ার অস্ভুত 
কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া জনসমাঁজে প্রচারিত করিয়াছিলেন । 
যে পুস্তকে তিনি এ ঘটনা! লিখিয়াছেন, সেই পুন্তক ইয়ো- 
রোপে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে ।” *%* 

শিষ্য । সেই ইচ্ছাশক্তি কি পদার্থ, তাহা জানিতে চাহি। 

গুরু | স্যাঁয়শান্স বলিয়াছেন,-- 
ইচ্ছাদ্ধেষ প্রযত্রর্থহুঃখজ্ঞানান্তাক্মমে। লিঙ্গমিতি। 

হ্যায়দর্শন ১1১১০ 

ারশনের মতে ইচ্ছা আত্মার গুণ। ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ব, 
সখ, দুঃখ ও জ্ঞান এই সকল আত্মধন্ম, আত্মগুণ বা আত্মার 
লিঙ্গ । অর্থাৎ ্লাহা ইচ্ছা, ছেষ, প্রত সুখ, ছুঃখ ও জ্ঞাঁনবিশিষ্ট 

তাহাই জীবাত্মা । 

পা চাত্বমনসোঃ সংযে।গাৎ সথাদ্যপেক্ষাৎ ইরা কারি হাত প্রবত্ধ- 

স্বাতি-ধর্ম্া ধর্মহেতুঃ | 
পদার্থ রস ॥ 

ক 0০০০$৮-- 019) 
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“আত্মা এবং মনের সংযোগ হইতে প্রষত্ব * স্মৃতি ও 

ধর্্মাধশ্শ হেতু সুখাদি বা স্বতির অপেক্ষা বশতঃ ইচ্ছা উৎপন্ন 
হইয়া থাকে |” 

| আত্জন্তা তবেদিচ্ছ? ইচ্ছাজন্যা ভবেৎ কৃতিঃ। 

কৃতিজনা1 ভবেচেষ্ট। চেষ্টাজন্যা ভবেৎ ক্রিয়া ॥ | 

“আত্মা হইতে ইচ্ছার জন্ম। ইচ্ছা হইতে রুতি (প্রষত্ব ) 
ও কৃতি হইতে চেষ্টা এবং চেষ্টা হইতে কর্মের উৎপত্তি হইয়া 
থাকে।” 

অতএব, ইচ্ছাই কর্শের জননী । এই ইচ্ছার একাগ্রতা 

হইতেই কনশ্মের উদ্ভব হয়। কন্ম কি না, ষাহা কর! হয়। 

রোগ-আরোগ্য কর্ন, ধনোপার্জন কন্ম, স্বাস্থ্যলাভ কণ্ম, দেবতা- 
সাক্ষাৎ কর্ম;--সকলই কর্ম। ইচ্ছাঁশক্তির বলে কর্ম সাধন 
যে হইয়া থাকে, তাহা বোধ হয় বুঝিয়াছ। 

শিষ্য । এখনও একটু গোল আছে। 
গুরু । সেগোল কি? 
শিষ্য । ইচ্ছাশক্তিতে না হয় কম সম্পন্ন হয়) কিন্তু বিনা 

কারণে কাধ্যোৎপত্থি হয় না, কাঁ্ধ্য মাত্রেরই কারণ থাকে। 

ইচ্ছাশক্তির বলে যে কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহার কারণ কি? " 
শুরু । কারণ শবের অর্থ এইকূপ-- 
কারণং হি তনবতি, যগ্মিন্ সতি সন্ভবতি, যস্মিন্ অসতি যন্ন তবতি। 

| নায় বন্তিক। 

:- শ্যাহা থাকিলে যাহা হয়, যাহা! নাঁ থাকিলে যাহা হয় না, 
যাহা যাহার নিয়ত পূর্ববর্তী, _ভাহা তাহার কারণ ।* 
 জ গ্রব্ষ সং আরত্ত,উৎসাহ, (0111070, &66920128,) 
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শিষ্য। তাহা হইলে ইচ্ছাঁশক্তিই কি দেবশক্তি আকর্ষণের 
কারণ? | 

গুরু | ইচ্ছাশক্তি নিমিত্ত কাঁরণ,--এবং দেবশক্তি উপাদান 

কারণ। মনে কর, স্বর্ণকার তোমার হাতের এ আংটিটি গড়াইয়া 
দিয়াছে । সে হাঁতুড়ী আকাই প্রভৃতি যন্ত্র লইয়া! উহা! গড়াই- 
য়াছে, অতএব এঁ গঠনকার্য্ের নিমিত্তকারণ ত্বর্ণকার ও আকাই 
হাতুড়ী প্রভৃতি যন্ত্র; উহার উপাদান কারণ স্বর্ণ। এস্থলেও 
ইচ্ছাশক্তি পূর্বব কথিত কয়েকটি বিষয় লইয়! নিমিত্ত কাঁরণ হইয়া 
উপাদান কারণকে লইয়া কাধ্য সম্পাদন করিয়াছে। পাশ্চাত্য 

পণ্তিত জেবন্সও বলিয়াছেন,_“পূর্ধববর্তী' ভাব বা ভাবসমূহ হইতে 
যে কাঁধ্য উৎপন্ন হয়, যাহার বাঁ যাহাদের নিয়ত পূর্ধববর্ততা 
ব্যতিরেকে যে কাব্য সংঘটিত হয় না,তৎকার্যেরু তাহা ব! তাহারা 

কারণ” | & 

শিষ্য । বোধ হয়, হিন্দু পুরোহিত মাত্রেরই এই ইচ্ছাশক্তি 

পরিচালন! করিবার ক্ষমতা! বিদ্যমান আছে? 
গুরু । থাক একাস্তই প্রয়োজন । না থাকিলে ষজমানের 

কার্য করিয়া কোঁন ফলই প্রদান কর! যায় না । আমাদের দেশের 

যাঁজকগণ, তান্ত্রিকগণ ও কম্পিগণের এই শক্তি বিশেষরূপেই 
ছিল। পুরোহিতগণেরও ছিল,--এখনও যে কাহারও নাই, এমত 
নহে; তবে অধিকাংশ পুরোহিত, পুরোহিতপদবাচ্যই নহে? 

তাহার! প্রতারণ! করিয়া ধজমানের অর্থ উদরসাৎ করে, এইমাত্র 
*. গুণ5৩ 0৪889 0180 69১3 58 6১96 80690515268 ০৪৪০6 0. 
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শিষ্য। কি করিয়া ইচ্ছাশক্তি নিজ আয়ত্ীভৃত করিতে পারা 
যায়, তাহা! আমাকে বলুন । 

গুরু । পুর্ধেই তৌমাকে বলিয়াছি, দেবশক্তি-দ্বারা' কশ্দ 

করিতে ইচ্ছাশক্তি নিমিত্ত কারণ, এবং সেই দেবশক্তি উপাদান 
কারণ। দেবশক্তিকে লইয়া ইচ্ছাশক্তি (আর তাহার সঙ্গে যে 
যে শক্তির প্রয়োজন- সম্কল্পতত্বে বর্ণিত ) পরিচালন! করিতে 

হইবে । ব্যাপারটি আরও একটু প্রাঞ্জল করিয়া! বল! যাঁউক। মনে 
কর, তুমি একটি স্ত্রীলৌককে দেখিতে ইচ্ছ। করিতেছ-__এখানে, 

সেই স্ীলৌকটির সত্তা অর্থাৎ দূপ গুণ ও হারভাব এবং কি 
প্রয়োজনে তাহাকে দেখার আবশ্তক সেই স্ক্মরভাব গুলিকে 

উপাদান কারণস্বরূপে হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া, তাহার সহিত তোমার 
দেখিবার যে ইচ্ছা, সেই ইচ্ছাকে এ্রর্লাস্তিকী ও একমুখী করিয়া 
অন্ঠান্ত চিস্তাদি, বিরহিত হইয়া, তাহার নিকটে পাঠাও অর্থাৎ 

ইচ্ছাকর»__দেখিবে নিশ্চয়ই সে আসিয়া হাজির হইবে। শাস্ত্র 
বলেন।_ 

নিখিভমপ্রয়োজকং প্রকৃতীন।ং বরণভেদস্ত ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ। 

প(তগ্রলদর্শন, কৈ, পা, ৩। 

কষকেরা যখন এক জমি হইতে অন্ত জমিতে জল দিতে বা 

জলে প্লাবিত করিতে ইচ্ছা করে, তখন তাহারা উপযুক্ত যন্ত্রাদি 
দ্বারা স্বভাবতঃ নিষ়দেশ প্রবাহি জলের ভূমির যে আঁইল বা ক্ষুদ্র 
বাধ থাকে, তাহাই ভেদ করিয়! দেয়, এতত্যতীত কৃষককে অন্ঠ 

কিছুই করিতে- হয় নাঁ। স্বভাবতঃ নিয়দেশগামী জল আবরণ 
ভেদ পাইলে আপনিই চলিয়া! যায়। মানুষের স্বদয়ে যে ইচ্ছাশক্ি 
সুক্্ভাবে বিদ্যমান আঁছে। তাহাকে নিষিত্ত কারণের সহিত্ত, 
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সংযুক্ত করিলে, এ নিমিত্ত কারণই তাহার গমন বিষয়ক প্রতি- 

বন্ধকত৷ বা আইল কাটিয়৷ দেয়, তখন স্বাভাবিক কশ্ম করণেস্ছ.ক 
ইচ্ছাশক্তি কর্শনিশ্পাদনে সমর্থ হয়, অন্য কোন ব্যাপান্েরই 
প্রয়োজন হয় না। | 

উপাদান কারণটির ধ্যান বা অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করি- 

লেই ইচ্ছাশক্তি আপনিই তাহার দিকে প্রধাবিত হইবে । 
যাহার! এই সকল কার্ষ্য করিবেন,াহাঁদিগকে কাঁজেই চিত্ত- 

জয়ী*হইতে হয় । আহারে বিহারে ভোজনে গমনে কোনপ্রকারেই 
চিত্তের বিমলিনতা থাকিলে চলিবে না । কারণ মনের গতি চতু* 
দিকে ভ্রাম্যমাণ থাকিলে, ইচ্ছাশক্তি চালনা হয় না । তাই হিন্দুর 

পুরোহিত হওয়া বড়ই কঠিন । তাই হিন্দুর পুরোহিতের আহারে, 
বিহারে, গমনে ভোঁজনে সর্বত্রই সংঘমতা |" এই ধর্ম-ছু্দিনে 
হিন্দু পুরোহিতের বেশভৃষা সেই প্রকারেই আছে বটে, কিন্তু 
মনের পদ্ধিবর্তন ঘটিয়! গিয়াছে । বিষয়াসক্ত হইয়া পুরোহিতগণ 

স্ব ন্ব মানসিক গতি চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত করিয়া! ফেলিয়াছেন। 

কাজেই তাহাদিগের দ্বার! দৈবকাধ্যে ফল পাওয়া কঠিন হইয়! 
দাড়াইয়াছে। 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
সমাস 

শব্দ-শক্তি। 

শিষ্য । তাহ! হইলে, মন্ত্রাদি যাহা কিছু বলুন”_সে সকল 
মিথ্য। ) ইচ্ছাশক্তি চাঁলনাঘারাই সমস্তকার্ধ্য সুসিদ্ধ হইয়া! থাকে ? 
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গুরু। মন্ত্র মিথ্যা? এ উপদেশ তুমি কোথায় পাইলে? 
শিব্য। আপনারই কাঁছে। 
গুরু । আমি কি তোমায় বলিয়াছি যে, মন্ত্র মিথ্যা ? 
শিষ্য । স্পষ্ট করিয়া তাঁহা বলেন নাই বটে,__কিস্তু ইচ্ছা" 

শক্তির দ্বারা যে, সমত্ত কাধ্য হয়, তাহ! বলিয়াছেন । তবেই 

মন্বগুলি স্মারক শব্ধ মাত্র । 

শুরু । মন্ত্রগুলি যদি স্মারক শবাও হয়, তাহা হইলেও তাহা 

নিরর্থক কেন হইবে? কিন্ত মন্ত্রগুলি কেবল শবসমষ্টি হইলেও 
উহার বীর্ধ্য প্রবল | কেন না) শব্ধ ক্রক্,__তাহা তোমাকে পূর্বেই 
বলিয়াছি । 

অথেদমাস্তরং জ্ঞানং শুক্ং বাগাত্মন! স্থিতম. | 

ব্যক্তয়ে ম্বন্য বূপন্য শব্দত্েন নিবস্ততে ॥ 

বাকাপদীয়। 

প্ছল্্বাগাজআীতে অবস্থিত আস্তর জ্ঞান, স্বীয়ক্ূপের অভিব্য- 

ক্র্থ শব্বরূপে-_টবখরী অবস্থায় নিবঞ্ঠিত হইয়া! থাকে 1 

শব্দের অর্থ এই যে, আমাদের ুন্্ম বাগাআীতে যে আস্তর্ 
জ্ঞান অব্যক্ত অবস্থায় থাকে, মনেষ মধ্যে কোঁন ভাবের উদয় 

হইলে, সেই ব্যক্ত আস্তর্ জ্ঞান প্রব্যক্ত হইয়া রী অবস্থায় 
প্রকাশ হয়। 

সিরা নার এই ভাব 
বিকার দ্রব্যত্বে পরিণত হয়__কারণ-ভাববিকার বা কার্্যাত্ম" 
ভাবই দ্ব্য (88৪69209 ), গুণ ( 26৮108৮98 ) ৩ কন্ম (০৮409) 

ভাবে অবস্থান করে ;- দ্রব্য, গুণ ও কর্ম ইহারা ভাব-বিকাঁর বাঁ 
ক্ষার্যাত্মভাঁবেরই ভিন্ন ভিক্স অবস্থা |” 
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তবেই দেখ, শর কি প্রকার ক্ষমতাশালী | যে কারোর অত 

ষে সকল একত্রে গ্রথিত হইয়া ফোগৰলশা্টী খষিদিগের হৃদয় 

হইতে উখিত হইয়া পদার্থসংগ্রহে শক্তিমীন্ হইয়াছিল, তাহাই 
মন্ত্রূপে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে ; অতএব মন্্রশব্দ যে, এক অলৌ- 

কিক শক্তি ও বীর্য্যশালী তাহাতে সন্দেহ কি? 

শব্দ দ্বারা না হয় কি? তুমি বসিয়া আমার সহিত কথা 

কহিতেছ”_এখনই যদি দূরে করুণ ক্রন্দন-ধবনি হয়, তুমি কখনই 
স্থির চিত্তে আমার সহিত কথা কহিতে সক্ষম হইবে নী । এক- 

জনকে তুমি ভাল বাঁসনা,-_সে যদি কাতিরে যথাযথ শব্দ প্রয়োগে 
তোমার স্তব করিতে পারে, নিশ্চয়ই তুমি তাহার বশীভূত হইবে। 
শব্দেই পরস্পর আবদ্ধ । কোকিলের কুহু শব্দ শুনিলে, ভ্রমরের 
গুণ গুণ শব্দ শুনিলে মনে কোন্ অজানা আকাজ্কা'জাগিয়া উঠে, 

কোন্ জন্ম-জন্মানস্তরের পুরাণ কাহিনী মনে আইসে। আবার 
মেঘের গুরু গুরু গর্জন, ময্কুরের কেকারব- ইহা শ্রবণে অন্ত 
প্রকার ভাবের আবির্ভাব হয়। মনে কোন্ অশূর্ত প্রতিমার ূর্তি 
স্থাপন করিয়া ফেলে । শব্দে জীব মোহিত হয়,__শবে বিশ্ব 
্রদ্ধা্ড সংগঠিত । 

এ যে কবি, কয়েকটি শবচিত্র আঁকিয়া পুত্রহারা জননীর 
চোখের জল টানিয়া আনিতেছেন, উহার কি শক্তি নাই? ছৰিও 
শব্দশক্তি,_ছবি দেখিলে প্রীণের মধ্যে শব্দের অযূর্ভভাব সি 
মান হয়। 

মো দেব্যে মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ। 
নমঃ প্রক্কত্যে ভত্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রপতাঃ ল্ম তাম্ ॥. 



১৩২. দেকতা ও আরাধন।। 

রোৌদ্রায়ৈ মে নিত্যায়ৈ গোঁ্য্য ধাত্র্যে নমো নমঃ। 
জ্যোত্স্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যে স্বধায়ৈ সতনতং নমঃ ॥ 
কল্যাণ্যে প্রণতা বৃদ্ধ সিদ্ধ্যে কুর্ধো নমো নমঃ। 
নৈর্ত্যে ভূভূতাং লক্ৈ্য শর্ববাণ্যৈ তে নমো! নম ॥ 
ছুর্গায়ৈ ভুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্বকারিণ্যৈ | 
খ্যাত্যে তথৈব কৃষ্ণয়ৈ ধুত্রায়ৈ সততং নমঃ ॥ 
অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমো নমঃ। 
নমে। জগতপ্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমো নমঃ ॥ 
এইটুকু পাঠ করিলে, তোমার মনে কি হয়? 

শিষ্য । পরমাবিদ্যা দশতুজার মুদ্তি হৃদয়ে উদিত হয়, আর মনে 
একটি অলৌকিক শক্তিভাবের উদয় হয় । 

গুরু । আর ধদি পাঠ করা যাঁয়--_ 

বাণেশ্বরায় নরকার্ণবতারণায়, 

জ্ঞানপ্রদায় করুণাঁময়-সাগরায়। 

কপুরি-কুন্দ-ধবলেন্দুজটাধরায়, 
দাকিদ্রেহঃখ-দহনায় নমঃ শিবায় ॥ 

ইহাতে তোমার মনে কি ভাবের উদয় হয়? 

শিষ্য । নরক হইতে জ্রাণকারী-জ্ঞাঁনদায়ী করণাকারী, 

দারিদ্রহুঃখহারী, কপ্ূর্র ও কুন্দ কুন্ুম নিভ শ্বেত ইন্দু জটাধারী 
এক মূর্তি মনে আইসে। মনে আইসেঃ তিনি শিব_তিনি 
আমাদের একান্ত মঙ্গলকাঁরী, এবং বরপ্রদান করেন । ইহান্তে 

এই ভাঁবেরই উদয় হয়। | 
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গুরু। নিষ্নলিখিত কথাগুলি যদি পাঠ কর; ঘায়, তবে 

তোমার মনে কি ভাবের উদ্দয় ? যথা, 

বিষুরুদ্রে সমুভূত মহাশন হুতাশন । 
- মেষমন্দিরদাহেহত্র সমুস্ত,তশিখো! ভব ॥ 
.. প্রদক্ষিণেন ধাবস্তং কৌতুকাৎ সহ বিষুন(। 

প্রদক্ষিণং দক্ষিণাগ্নে কুরু কৃষ্ণ বিশেষতঃ ॥ 

শিধ্য। একটি মেষমন্দির দহন করিবার জন্য একটা 
মহতী শিখ! সম্পক্গ অগ্রিকে মনে আইসে। আর মনে আইসে, 
কে সেই অগ্নিকে লইয়া একটা মন্দিরের চতুর্দিকে ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছে। | 

গুরু। কেন, তিনটাই ত ছন্দোবদ্ধমনষ কবিতা ;_কতক- 
খুলি সীমাবিশিষ্ট শব্ষ। তিনই এক, -তবে তোমার মনে 

পৃথক্ পৃথক ভাবের উদয় হয় কেন,-বলিতে পার? উহাই 
শব-শক্তি। শব ভাবময়,__বাগাত্মস্থিত অব্যক্তশব ব্যক্ত 
হইয়া কতকগুলি আক্ষরিক মাত্রায় গ্রথিত হইলে একটি ভাঁবের 
ছবি চিত্তমুকুরে প্রতিবিশ্িত করে | | 

যৌগবলশালী ত্রিলোকদর্শা খ্কবিগণ যেবূপ আক্ষরিক শব- 
মাত্রায় যে শক্কি ও যে ভাবের আকর্ষণ-বিকর্ষণ হয়, তাহা 
স্থির করিয়া মন্ত্রের স্থাষ্ট করিয়াছেন। ইচ্ছাশক্তির বলে এবং 
স্বর-কম্পনের সাহায্যে এ শব্দ যথাস্থানে প্রেরিত, হইয়া মান- 
বের কাধ্যসিদ্ধি করিয়া থাকে । 

বউদের 

৯২. 



চতুর্থ পরিচ্ছেত্র। 

মন্ত্রের গতি। 

শিষ্য। আপনি বলিলেন, ইচ্ছাশক্তির বলে হ্বর-কম্পনের 
সাহায্যে মন্ত্র অভিলধিত স্থানে গমন করিয়া সাধকের অভীষ্ট 
পূর্ণ করে। কিন্তু কোন্ শক্তির বলে, মন্ত্র অভিলধিত স্থানে 
গমন করিয়া থাকে ? 

গুরু । তুমিইত বলিলে স্বর-কম্পনের সাহায্যে 
শিষ্য । ব্বর-কম্পনের সাহায্যে কেমন করিয়া যায়? 

গুরু । আমরা যাহাকে ব্যোম_বূলি, ইংরেজেরা তাহাকে 

বোধ হয, ইথার (78:)থ্). বলেন, তাহা তোমাকে বলাই 
বাহুল্য । এই ব্যোম সমস্ত জগৎ, সমস্ত অণু-পরমাণু , সমস্ত স্থান 

ব্যাপিয়া আছে । এ যে টেবিলখানা পড়িয়া আছে, উহাও 

ব্যোমে পরিপূর্ণ। ছুইটি অণু খুব সংশ্লিষ্ট ভাবে পাশাপাশি 
বসাইয়া দিলেও, তাহার মাঝখানে একটু ব্যোম অবস্থিত 
থাকে,_একমুষ্টি ধূলিকণা সং্লিষ্টতাবে চাপিয়া ধরিলেও 
সেই ধুলিকণাঁসমুহের মধ্যে ব্যোষ থাকে ;--আবার প্রত্যেক 
ধুলিকণার মধ্যেও ব্যোম আছে। ব্যোম সর্বত্রই-মহ্দাঁদি 
অগু পর্যন্ত সর্বন্রই ব্যোমের অবস্থান । ব্যোমই সর্বাজ। 
ব্যোমই সকলের জনক । . 
শব্ধ, আলোক, তাপ, তাড়িৎ 
& ব্যোষ, বা ইথরের কম্পনরিলেষ হই ত হই 
থাকে, আবার 'এই ব্যোষের কম্পন, দ্বারাই, উহাদের আজো" 



দেবত। ও আরাধনা | ১৩৫ 

লিত গতি প্রাপ্তি হইয়া থাকে । বিরুদ্ধ শক্তিদ্বারা বাধা 
প্রাপ্ত না হইলে এত আন্দোলিত-গতিশব্ধ সরল রেখায় 

প্রবাহিত হইয়া যথাস্থানে আসিয়া পঁছছে। মনে কর, আমি 
আমার শয়নগৃহ চিন্তা করিলাঁম,_-আমার চিত্ত হইতে আর 
আমার শয়ন-গৃহ পর্য্যস্ত চিস্তার একটি সরল-বেখা পড়িয়া গেল, 

যদি অন্ত শক্তি দ্বারা বাধা প্রাপ্ত না হয়, অর্থাৎ এই চিন্তার 
মধ্যে আর কোঁন চিস্তার উদয় না হয়, তবে আমি এই 

স্থানে বলিয়া কথা কহিলে, সে কথা আমার শয়ন গৃহের 

আমার অভিলধিত লোকে শুনিতে পাইবে। কিন্ত যেই 

আর কোন চিস্তা উদিত হইবে, অমনি এ ব্যোম-কম্প- 
নের স্বরতরঙ্গটি স্থগিতগতি প্রীপ্ত হইবে। মন্ত্র সকলও এরূপ 

গাঁড় ইচ্ছা ও চিস্তাশক্তি দ্বারা ব্যোম-কম্পনের সঙ্গে মিলিত 
হইয়া আন্দোলিতগতি প্রাপ্ত হইয়া আমার অভিলধিত 
দেবতাঁর নিকট গিয়া পঁহুছে,-ইহার মধ্যে আর কোন 
স্থলেই মে দীড়ায় না। 

শিধ্য। ব্যোম বা ইথাবের কম্পনে শব্দের আন্দোলিত 

গতি, কোন্ বিজ্ঞানের উপর দ্রীড় করান যাইতে পারে ? 
গুরু । কাঁধ্য মাত্রেরই প্রতিকাধ্য আছে, ইহা অবশ্যই 

তুমি স্বীকার কাঁরিবে? | 

শিষ্য | নিশ্চই | 
গুরু। প্রত্যেক কাধ্যই আপন আপন গ্রতিকার্য্যের 

সমান ও প্রতিমুখে কাধ্যকারিণী,-_এ কথাও বোধ হয়, 
অন্বীকার করিতে পারিবে না? | 

শিষ্য । আজ্ঞা না,--উহা বিজ্ঞান-সম্মত, নার 
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গুরু। এখন মনে কর,--“লমকোনী ত্রিভুজের সমকোণের 

সম্মুখীন বাহুর উপরে অঙ্কিত সমচতুভূর্জ যে অপর বাহুদয়ের 
উপরে অঙ্কিত সমচতুতু্জের সমান; সমকোণী ত্রিভুজের ভূজ, 
কোটি, কর্ণণ এই তিনের মধ্যে ছুইটির পরিমাণ অবগত 

হইলে, আমরা যে অজ্ঞাত তৃতীন্ ভুজের পরিমাণ. নির্ণস 
করিতে সমর্থ হই, একটু নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলে বুঝিতে 
পারা যায়, তাহাই নিউটনের গতি হ্বন্বস্থীয় তৃতীয় নিরমটির 
ব্যাখ্যাস্তর /” * অবশ্যই তুমি জড়বিজ্ঞান অয়্যয়ন করিয়া, ভাহাতে 
জ্ঞান লাভ করিয়াছ, তোমাকে আলোক, তাপ, শব্দ ইত্যাদির 
আন্দোলিত গতি ( ঘ্”-1৫০%০০ ) সম্বন্ধে অধিক বুঝহিবার 

প্রয়োজন নাই,_ইহাদের বক্র সরল প্রভৃতি সর্বপ্রকার গতির 

কথাই তুমি অবগত আছ, এক্ষণে তুমি জানিও শব্বাখ্য 

আন্দোলাক্কিত গতি, আলোকাখ্য আন্দোলায়িত গতি, তাপাখ্য 

আন্দোলায়িত গতি, এবং তাঁড়িৎ প্রবাহ প্রভৃতির যে প্রকার 
গতি--চিত-প্রবাহ বা মানস-গতি ( 9৮65 01 ৮০77৮) 

ঠিক-সেই নির়মেরই অীন। শব্ধ, তাপ, আলোক প্রভৃতি 
যেমন ভাবে, যে প্রকারে উৎপন্ন, প্রবাহিত, প্রতিফলিত ও 
বক্রীভূত হয়, চিভ-প্রবাহ বা মানস-গতিও সেইরূপ নিয়মে 
উৎপন্ন, প্রবাহিত, প্রতিফলিত ও বত্রীতৃত হইয়া থাকে । 

এক্ষণে আমাদের চিত্র-প্রবাহ বা মানস-গতি মন্জর শব্দ- 
শক্তি ব্যোমের পথে অভিলধিত দেবতার নিকটে যে লইয়া 
যাষ, তাহা বোধ হয়, তুমি বুঝিয়াছ? 

ক 583 1১%70 04886 18017080895 91 ৩৬ ৪০৪+৪ ্ঃ রে 

৪ 20০৮০৪, : 



দেবতা ও আরাধনা । ১৩৭ 

শিষ্য হা, তাহা বুঝিয়াছি। কিস্তু দেবতার নিকটে 

গিয়া সেই শক্তি কি প্রকারে কায্যোৎপাদন করিতে পারে? 
গুরু । তুমি নিদ্রিত আছ, কিন্ত তোমার অভাবে একট। 

কাঁজ বন্ধ হইয়া যাইতেছে । তোমার বাড়ীর কেহই তোমাঁকে 
জাগাঁইতে সাহসী হইতেছেন না,_-কাজটিও চাই। এভন 
বস্থায় তোমার ব্রাক্ষনী তোমার মেয়েটিকে পাঠাইয়া দিলেন । 
বলিয়া দিলেন,_«তোর বাপের পায়ের তলায় ম্ুুড়ন্ুড়ি দিগে,-- 
তা হৈ ঘুম ভাঙ্গিবে।” 

তোমার কন্তা আসিয়া, তোমার পায়ের কাছে বসিয়া, পায়ের 

তলায় ধীরে ধীরে স্ুুড়স্ুডি দিতে আরম্ভ করিলে, তোগার 

নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল,-_চাহিয়া দেখিলে, শ্েহের কন্কা পায়ে 

সুড়সুড়ি দিতেছে,_সমন্ত প্রাণখানা ভরিয়া স্সেহ-করুণার 
উদয় হইল, পার্খে চাহিয়া দেখিলে, তোমার গৃহিণী ঈাড়াইয়া, 

ম্ছ মৃদু হাদিতেছেন। বুঝিলে, গৃহিণীর কি কার্ষ্য সাধনার্থ 

কনণ এই সুড়সুড়ি দিতে নিযুক্ত হইয়াছে,-তখনই জিজ্ঞাসা 
করিলে, “কি কাধ্য বল ?” 

এই জিজ্ঞাসায় তোমার কয়টি ভাচুরর উদয় হইল ? 

শিষ্য । প্রথমেই ন্েহ-করুণা ও বাঁৎসল্য। তারপর সখ্যতা, 

অবশেষে কার্ধীত্মভাব | 

গুরু। এস্থলে আরও কিছু বুঝিবার আছে। যেকার্োর 

জন্য তোমার ক্রাহ্ষণী তোমার ঘুম ভঙ্গাইলেন, সে কার্য্যশক্তি 
তোমাতে ছিল, কিন্তু তুমি নিদ্রিত ছিলে বলিয়া, তোমার কা্য- 

শক্তিও তোমাতে সুপ্ত ছিল। তুমি নিত্রিত ছিলে বলিয়া সে 
কার্যের খবর তুমি লইতে পার নাই। কাধ্যটি বস্ততঃ 



১৩৮ দেবতা ও আরাধন1। 

তোমারই-কিন্তু সেই কাধ্যটি করিলে তোমার ক্রাহ্মণীও 
সেই কাধ্যের ফলভাঁগিনী হইবেন, না! করিলে অভাব বোধ 

করিবেন; তাই তোমাকে জাগাইয়া লইলেন। তজ্জপ দেবশক্তির 
কাধ্যই আমাদিগকে সুখে রাখা । কিন্তু তাহারা জানিতে 

পাবেন না, আমাঁদিগের কিসের অভাব, তাই আমরা কন্মাত্মক- 

মন্্র্বারা তাহাদিগকে জানাইয়া! দেই-আমাদিগের ইহার অভাব। 
তোমার ব্রাঙ্ষণী যেমন কন্ঠ! ছ্বারা তোমার পায়ে সুড়সুড়ি 

প্রদান করিয়া, তোমার নিদ্রাভঙ্গ করাইলেন, আমরাও" তক্প 
মন্ত্রশক্তির পরিচালন! দ্বারা অভিলফিত দেবতার অঙ্গে সুড়সুডি 

প্রদান করিয়া থাকি,-তখন তিনি জাগিয়া দেখেন, পারে 

শন্দ-শক্তি শাড়াইয়া। স্বর-ঝঙ্কীর শব্বশক্তিকে নেখানে দাড় 
করাইয়া রাখে, তাহার নিকটে কার্য্যের অভাব শুনিতে চাহিয়া 
অভিলধিত বরদাণে বা! ক্রিয়া সাধনে আমাদিগের অভিলাষ 

পূর্ণ করিয়া থাকেন। 

কাঁজেই ইচ্ছাশক্তি, এঁকান্তিকী বুদ্ধি, ভার, শব্দ, স্বর-কম্পন 
প্রভৃতি দেবতা ও আরাধনায় প্রয়োজন হয়। কাজেই মন্ত্রের 

আক্ষরিক শব্ধগুলি মিথ্যা নহে। এ শব্ধগুলি পরিত্যাগ করিস! 
_ কেবল ইচ্ছাশক্তির পরিচালনে কাধ্য সম্পন্ন হয় না। 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 

মন্ত্রতত্ব | 

শিষ্য আমি আপনার নিকটে আর একদিন শ্রুত হইয়াছি, 

বীজ মন্ত্র সমুদয় শক্তির ব্যক্ত সুলক্্বীজ। যেমন "রীং” কৃষের সুন্ম 



দেখত। ও আরাধনা । ১৩৯ 

ব্যক্তবাঁজ, এ সকল বীজমন্ত্রের ব্যাখ্যাও শ্রুত হইয়াছি, * এক্ষণে 
যে সকল ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রার্দি আছে, তদ্বিষয়ে কিছু শুনিতে ইচ্ছা 
করি। 

গুরু । যাহা শুনিবার ইচ্ছা, তাহা ব্ল। 
শিষ্য । যে সকল ছন্দোব্দ্ধ মন্ত্র আছে, তাহা দেবতা বিশেষের 

ধ্যান, স্তব, ক্রচ প্রভৃতি । আপনি বলিয়াছেন, দেবতাগণ স্ুঙ্ 

অদৃষ্টশক্তি। ধাহারা সুক্ষ অদৃষ্ট শক্তি, তাহাদের আবার স্তব ক্ৰ5 

ধ্যান ধাব্বণা কি? অরূপের রূপ কেন? অবূপের স্তব কেন, 

তোষামোদ কেন? এরূপ করিলে কোন ফল লাভ হইতে পারে 

কি? 

গুরু । তোমার হৃদয়ে যে দয়া আছে, সে দয়াটি কি পদার্থ? 

শিষ্য । দয়া চিত্তেরই একটি বৃত্তি। 
গুরু । উহার কি ্ধপ আছে? 

শিষ্য । না। | 

গুরু । তোমার দ্ুরোজায় আসিয়া এ অন্ধ ভিখারী বলিতেছে, 

--ওগে! বাড়ীওয়ালা; আমি চারি দণ্ড আসিয়। দাড়াইয়। 
আছি, তোমরা কি নবাব শীঞ্জা খা,--ছুটি ভিক্ষা দিতে পার না? 

অন্ধ ভিখারীর একথায় তাহার উপরে তোমার দয়া হয় 

কি? ৃ 

শিষ্য । না। 

গুরু । কি হয়? 

ক মত্প্রণীত "'জন্নান্তর-রহ্না পামক গ্রন্থে "অন্ত্রচেত নয" শীর্ষক প্রবন্ধে এ 

সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে । তাহাতে বাহ বলা হইয়াছে, এ স্থলে 

তাহার পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন বোধ কর! গেগ। 



১৪৬ দেবতা ও আরাধনা । 

শিষ্য । রাগ হয় 

গুরু । না টপস নিনিরনটিক নি রাগ না করি 
এক মুষ্টি চাউল তাহার ঝুলিতে দিয়া বিদায় করিয়া! দাও । কিন্ত 

তাহার উপরে তোমার দয়ার উদয় হয় না, ইহা নিশ্চয় । কিন্ত 
আর একজন ভিথারী আসিয়া যদি বলে, "বাবু গো, আমি ছুই 
দিন খেতে পাই নি; তোমরা বড়লোক, তোমরা না! খেতে দিলে 

আমায় কে খেতে দিবে? কতলোক তোমাদের ছুয়ারে খেয়ে 

জীবন ধারণ ক'চে,-মার আমিই কি না খেয়ে মার! যাব ?”-- 
এব্যক্তির উপরে তোমার দয়াবৃত্তি অবশ্যই স্ফুরিত হইবে | ইহাকে 

নিশ্চয়ই এক মুঠা চাউলের স্থলে ছুই মূঠা দিবে । কিন্ত জিজ্ঞাস! 
করি, দয়ার ত রূপ নাই, তবে তোষামোদে দয়ার উদ্রেক হয় 

কেন? 

শিষ্য । আমার বোধ হয়,আমি আকার বিশি--এ কথাগুলি 

আমার ইন্দ্রিয়-গ্রাহা হইয়া, আমার দয়াবৃত্তির উদ্রেক করিতে 

পারিয়াছে। | 

গুরু । হা, তাহাঁই। দেবতাও ত ঈশ্বরের শক্তি । আমাদের 

স্তব স্তৃতি সেই বিরাট চৈতন্তে অবভাসিত হইয়া, তাহাঁরই অন্বপ 

বা স্বরূপ দেবশক্তির উদ্রেক করিয়া থাকে । ইহাতে আপত্তি 

কেন? 

শিষ্য । বুঝিলাম। আরও কথা আছে। 
গুরু। বল। 

শিষ্য । বৈদিকমন্ত্র সকলে এমন অনেক কথা আছে, যাহা 
দেবতার বা ঈশ্বরের স্তব নহে,-সে কেবল কতকগুলি অন্তাঁথ 

বোধক কথা । আরাধন! পুজা বা ঘজ্ঞাদি করিবার সময় 



দেবতা ও আরাধনা । ১৪১ 

সৈঁ সকলের নামোল্লেখ বা পাঠ করিবার প্রয়োজন কি? সেরূপ. 

একটি মন্ত্র এই,-.. | 

প্রজাপতিখবিরতিজগতী চ্ছন্দোহগ্রির্দেবতা আজ্য 
হোমে বিনিয়োগঃ | ও অশ্রিরৈতু প্রথম দেবতাভ্যঃ 
সোহস্যৈপ্রজাং মুঞ্চতু স্বত্যুপাশাত্তদয়ং রাজা বরুণো- 
ইনু মন্যতাং যথেয়ং স্ত্রী পৌঁভ্রমঘং ন রোদাৎ স্বাহা। 

গুরু । মন্ত্রটি সামবেদীয়--পাণিগ্রহণ (কুশত্তিকা ) বা উত্তব 

বিবাহের । ইহার কোন্ স্থল তোমার জিজ্ঞাস্য? “৬ অগ্রি” 
হইতে আরম্ভ করিয়। “ন্বাহা” পর্যন্ত মন্থ। আর পূর্ব ভাগ অর্থাৎ 
'প্রজাপতি' হইতে বিনিয়োগঃ পর্য্যন্ত এ মন্ত্রের যে খষি, ঘে ছন্দ, 
যে দেবত| ও যে কার্যে উহা প্রয়োগ করিতে হয়, তাহাযই স্মারক 

বিষয় । অর্থাৎ যে মস্ত্রটি তুমি বলিলেঃ উহার খষি প্রজাপতি, 
ছন্দ অতি-জগতী, দেবতা অস্রিআজ্যহোমে উহা! নিয়োগ করিতে 
হয়। তৎ্পরে মন্ত্রের অর্থ এই-_ | 

“দেবপ্রধান অগ্নি, ইন্দ্রাদি দেবগণের নিকট হইতে আগমন 

করুন; তিনি এই কন্তার ভবিষ্যৎ সন্তান-সস্ততিকে মৃত্যু-পাঁশ 
হইতে মোঁচন করুন? বরুণরাজ ইহার অনুমোদন করুন এবং 

এই দী যাহাতে লু সী শোক আয হই ঘন না করে 
তাহা করুন 1” 

তোমার কি জিজ্ঞাস্ত আছে? 

শিষ্য । অস্ত্রের প্রথমে যে বি, ছন্দ, দেবতা প্রসৃতির কথা 

উল্লেখ কর হইয়াছে, তাহার কারণ কি? 
গুরু । জয়দেবের কোমলকাস্ত পদাবলী পাঁঠ করিয়াছি? ?. 



১৪২৪ দেবতা ও আরাধনা | 

শিষ্য । হা, করিয়াছি। 

গুরু | পদাবলীর উপরে লেখ! আছে,_-বসস্তরাগেণ যতি- 

তালেন গীয়তে । দেশ-গুক্জররাগেণ রুদ্রতালেন গীয়তে। ভাহার 

অর্থ কিজাঁন? 

শিষ্য। তাহা আবার জানি না? 
গুর। কিজান? 

শিষ্য । এ পদাবলী যে সুরে ও যে তালে গাহিতে হইবে, 

তাহাই লেখা আছে।, 
গুরু ৷ মন্ত্রের পূর্বেও এ মন্ত্রের যে খাবি, যে ছন্দ, যে দেবতা 

ও যেকার্ধ্যে এ মন্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহাই লেখা আঁছে। 
জানিতে না পাঁরিলে, তুমি কার্য করিবে কিপ্রকারে? যে ভাবে 
এ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে, যে ছন্দে উহা স্ুয় করিতে হইবে, 
যেরূপ ভাবে এ মন্ত্রের গতি হইবে, কোঁন্ দেবতার উদ্দেশে চিন্তা 
ও ইচ্ছাশক্তির পরিচালন করিতে হইবে, তাহা! জানিতে না 
পারিলে, কেমন করিয় কার্ধ্য ও সিদ্ধি লাভ করিবে? 

শিষ্য। খধি অর্থে কি? অনেকে বলেন, যন্ত্রের রচয়িতাই 
ধাষি। | | 

গুরু । খাষি বৈদিক শব্ষ,_অতএব খবি কি জানিতে হইলে 
বেদ ইহার কিরূপ অর্থ করেন, তাহাই জানা প্ররোজন। ধাহার! 
বলেন, মন্ত্রের প্রণেতা খষি, তীহারা যে বিষম ভ্রান্ত, তাহা বলাই 
বাহুল্য। কেননা, মন্ত্রের কেহই প্রণেতা নাই। মঙ্জ স্বয়ং 

প্রতিষ্ঠিত ও বিকিরণ হয়। বৈদিক মঞ্ত্ররেই খধি আছে ॥ বেষ। 
এই ঘি শব কি কিরূপ অর্থে ব্যবহাঁর করেন, শোন।-- 
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“সহজাত ছয় ধবির সম্বন্ধে যে সপ্তম, প্রাচীনগণ তাহাকে 

“একজ? এবং & সমকালোতৎপন্ন ছয় খষিই “দেবজ' বলিয়! নিপ্দি্ 

করিয়াছিলেন । তাহাদের ইষ্সমৃহ ধামাঙ্গসারে বিহিত হইয়্াছে। 
তাহার! নানাবিধ আকারে বিকৃত হওত এক স্থাতার জন্য দীপ্ধি 

পাইতেছে।” খকৃবেদ ১৫ খক্ 

নিরুক্ত নামেই প্রসিদ্ধ নিরুক্ত-পরিশিষ্টে (১, ২১ ১৯১) এই 

মন্ত্রের ব্যাখ্যা অবিকল এইব্ধপ আছে ।-- 

“সহজাত ছয় ধধির সম্বন্ধে আদিত্য সপ্তম । তাঁহাদের € এই 

সাতের ) ইঞ্টসমৃহ অর্থাৎ কান্তসমূহ বা! ক্রাস্তসমূহ বা- গতনমূহ, 
মতসমূহ বা নতসমূহ জলের সহিত সম্মোদিত হইয়। থাকে । যেখানে 

এই সপ্তখধিগণ সপ্ত জ্যোতি 3 তাহাদের মধ্যে আদিত্যই শ্রেষ্ট । 

তাহারা (সেই ছয়) ইহাতে (আদিত্যে) একীভূত হইয়। 

থাকে 1৮ % * % 

মূলের পদগুলি ও নিরুজ্তের ব্যাখা, এতছুতম্ন একত্র সমালো- 

চিত হইলে, এইক্প অর্থ অবগত হওয়া যায়. 

নহজাত-_-এক সময়ে উৎপন্ন অর্থা্* আদিতা কৃষির পরে 

জনস্কদের আয়-হ্ট্রির সময় | * ** 

ছয়--পৃথ্বী, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পৃতি, উরি এ স্থানে 

পৃথিব্যাদির চন্দ্রুলি পৃথিব্যাদের গ্রহণেই গৃহীত বুঝিয়। লইতে 
হইবে। * * % 

খবি-_নিরুক্তে প্রকাশিত ব্যাখ্যায় এন্থলে খষি শব্দে 
জ্যোতিষ্মান্ পদার্থ । এবং খষ ধাতুর অর্থ গতি) তনছসারে 
গতিমান্ অর্থও হইতে পারে ।” * | 

* বেদাচাধ্য জীযুক্ত সত্যত্রত সামগ্রী কৃত “ভাবা ৬০৯ গা । 
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বেদের যাঁহ অর্থ, বেদে যাহাকে খধি বলে, তাহা বুঝিয়াছি,__ 

অর্থাৎ যাহ! জ্যোতিত্বান্ গতি তাহাই খবি । এই খষিই তোমাদের 
পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের ইথারীয় সিদ্ধান্ত (006 

85179000818 ) 

মন্ত্র প্রথম পাঠ করিবার সময় জানিতে হুইবে যে, এই মন্ত্রের 

ধষি কে, অর্থাৎ ইহার ব্যোমিক গতি কি প্রকার । এক এক 

খধিতে এক এক প্রকার গতি স্থির করা আছে । সে গতি তাল 

মাত্র। যেমন ঞ্রুপদ বলিলে, এক প্রকার তাল বুঝিতে পার, 

ঠুংরী বলিলে আর এক প্রকাঁর বুঝিতে পাঁর, এবং কাওয়ালি 
বলিলে আর এক প্রকার বুঝিতে পার, মন্ত্রাদিতেও তেমনি এ 

গতির তাল বুঝিবাঁর ভন গ্রজাপতি খধি, প্রস্ন্ন ধষি প্রভৃতি খবি 

নাম দেওয়া হইয়াছে । | 

শিষ্য । বুঝিলাঁম। অতিজগতীচ্ছন্দটা কি? 

গুর। ছন্দ, দুর । যেমন তোটিক ছন্স পাঠ করিতে হইলে, 

একক্সপ নুরে পড়িতে হয়, পয়ার ছন্দ আর প্রকার সুরে এবং 
জিপদী বিভিন্ন প্রকার সুরে পাঠ করিতে হয় ;--তন্রপ এঁ ছন্দের 

নাম হইলেই বুঝিতে পারা হায়, এইরূপ স্থুরে মন্্রটি পাঠ 
রঃ কর্সিতে হইবে । এই ক্ু-কম্পনই খবির স্বদ্ধে চাঁপিয় বা গতিবান্ 

হইয়া! অর্থাৎ বক্র, সরল খ্ুভাবে যেরূপে যাইতে হইবে, 

__.সেইরূপে অভিলধিত স্থানে এ শবতত্ব গুলি গিয়া উপস্থিত 

হয়। 

শিল্কয। যেমন টোড়ি, সোহিনী, বাহার, বেগ, মালক্ষোৰ 

| প্রভৃতি বলিলেই তাহাদের স্মুরগুলি মনে আইসে, এ ছন্দগুলির 

. জন্বদ্ধেও কি তাহাই হয়? 
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গুরু । যাহারা গানের রাগিণী গুলির সহিত সম্পূর্ণ অপরি- 

চিত তাহারা এ নামগুলি করিলে কখনই সে সুর মনে আনিতে 
পারে না, গাহিতে পারে না, তন্দরপ এ ছন্দগুলির স্থুর যাহারা 
জানে না, তাহীরা কখনই ছন্দের নাম শুনিয়াই মন্ত্রের সুর করিতে 
পারেনা। কিন্তু সুর ও গতির ভাল ঠিক করিতে না পারিলে 
কখনই মন্ত্রের ফল হয় না। আমি তোমাকে আগে বুঝাইয়াছি,_ 
এজ্রগৎ শব্ধ মাত্র--ম্বর-কম্পনে স্থিতি; সেই কম্পনও তালে 
তালে,তাই জগতের লমকলই তালে তালে । ্ষম্মতত্তবের সহিত 
মন্ত্রতত্ব মিশিতে না পারিলে ফল প্রদান করিবে কেমন করিয়া ? 

শিষ্য । মন্ত্রবিপেষের জন্য সুর্বিশেষ নির্দিষ্ট নাঁ থাঁকিলে 
কিকোন ক্ষতি হয়? মোটের উপরে যে কোঁন একরপ সুর 
করিয়৷ মন্ত্র পাঠ করিলে কি চলিতে পারে না? 

গুরু । যুদ্ধের সময় কামদ রাগিণীতে খেমটা তালে গান 
গাহিলে, বিবাহ-বাসরে মেঘমন্লারে গ্ুপদ তালে গান গাহিলে 
কেমন লাগে? 

শিষ্য। ছি!তাওকিহ্য়? 
গরু | মন্ত্রে সেইরূপ হয় না) শ্বর-কম্পনে ভাৰ স্থাষ্ট 

হইয়া থাকে। 

শিষ্য | ফেমন কোন্ সয়ে কোন্ রাঁগিণী ও কোন্ তালে 
গান গাওয়া যায়, নির্দিষ্ট আছে, মন্ত্রে ইন্দাদিরও কি সেরূপ 
কোন বাধাবাধি নিয়ম আছে? 

গুরু । সেরূপ নাই, তবে কি একসুরে মন্ত্র উচ্চারণ করিলেই 
হইল? ঘদি তাহাই হইবে, তবে পৃথক্ পৃথক্ খষি, পৃথক্ পৃথক্ 
ছন্দ, পৃথক্ পৃথক্ দেবতা ও পৃথক্ পথ কারের উল্লেখ থাকিবে 

১৩ 
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০৬০৯৮ কর পপ সপ পাপা াপীশীীশিপিিশীশীীশি 

কেন? কোন্ কামনায় কোন্ ছন্দের ব্যবহার করিতে হয়, 

তাহা খ্গ্বেদে উল্লিখিত হইয়াছে, যথা 
“যে, তেজ ( শরীরকাস্তি ) ও ব্রহ্ষবচ্চন ( শ্রতাধ্যয়নসম্পত্তি ) 

কামনা করিবে, সে গায়্রীচ্ছন্দের খগ দ্র স্বিষ্টিকুদ্যাগের সংযাঁজ্য- 
রূপে পাঠ করিবে । গায়ত্রীচ্ছন্দ তেজংম্বদূপ ও  ব্রহ্মবচ্চসম্ব বূপ, 

যে এইরূপ জানিয়! গায়ত্রীছন্দের খগ দয় (শ্িষ্টিকদ্যাগের সংযাজ্য- 
রূপে) পাঠ করে, সে তেজন্বী ও ব্রহ্মবচ্চন্বী হয়। 

যে আম্ুঃ কামনা করিবে, সে উষ্চিক্ছন্দের খগ ছয় স্বিষ্টি- 
রুদ্যাগের সংযাজ্যর্ূপে পাঠ করিবে। উষ্চিকৃছন্দ আযু-্বরূপ। 

যে এইরূপ জানিয়া উষ্চিক্ছন্দের খণদ্বয় ( শ্বিষ্টকৃদ্যাগের 
সংযাজ্যব্ূপে ) পাঠ করে, সে সম্পূর্ণ আম়ুঃ প্রাপ্ত হয়। 

যে স্বর্গ কামনা করিবে, সে অনু পছন্দের মন্তরয় স্বিষ্টিকুদ্-. 
বাগের নংযাজ্যব্ূপে পাঠ করিবে। অঙ্ুষ্পছন্দের ছুই খকে 
৬৪ অক্ষর আছে; যজমাঁন এক এক অক্ষরের পাগকালে এক 

এক অংশ উর্ধে আরোহণ করিয়া, চতুঃষষিতম অক্ষরের -পাঠ 
ফলে [ত্রিলোকের শেষাংশে (সর্বোপরি ) স্থিত] ম্বর্গলোকে 

প্রতিষ্ঠিত হয়। যে এইরূপ জানিয়া অন্ষ্টপছন্দের খগছ্বয় 
(শ্বিষ্টিকুদ্যাগের সংযাজ্যরূপে) পাঠ করে, সে স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত হয়। 

যে স্ত্রী ও যশ কামনা করিবে, সে বৃহতীস্থন্দের খগ দ্বয় স্বিষ্টি- 
রুদ্ধাগের সংঘাজ্যন্ূপে পাঠি করিবে। বৃহত্ীচ্ছন্দ, ছন্ব:সমূহের 
স্রী ৪ যশ, যে এইরূপ জানিয়া বৃহ্তীজ্ছন্দের খগদ্বয় ( স্থিটি- 

রুদযাগের সংযাজ্যব্ূপে ) পাঠ করে, সে আপনাতে স্ত্রী ও ষশই 
ধালুণ করে। 

যে, যক্সসিদ্ধি কামনা .করিবে, সে পড়ক্তিচ্ছন্দের খগ য় 
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স্থিউকদযাগের সংযাজ্যরূপে পাঠ করিবে। যজ্ঞের একটি নাম 
'পাউক্' | যে, এইরূপ জানিয়া পঙক্তিক্ছন্দের খগদ্বয় ( স্বিষ্টি- 

রুদ্যাগের সাংযাজ্যরূপে ) পাঠ করে, যজ্ঞ ইহার নিকটে 

নত হয় । | 

যে, বী্ধ্য কামনা! করিবে, সে ত্রিঈপছন্দের খগ ছয় শিট 

রুদ্যাগের সংযাজ্যরূপে পাঠ করিবে। ত্রিষ্টপছন্দ ওজংম্বরূপ- 

ইন্দড্িয়শক্তিস্বরূপ ও বীর্যের বৃদ্ধিকারী। যে এইরূপ জানিষা 

ত্রিই পছন্দের খগদ্বয ( ্ষিষ্টিকদ্যাগের সংযাজ্যরূপে ) পাঠ করে, 
সে ওজন্বী, ইন্জিয়শক্তিমান্ ও বীর্য্যবান্ হয় । 

যে, পশু কামন! করিবে, সে জগতীচ্ছন্দের খগ দ্বয় স্থাই কদ- 

ফাগের সাংযাজ্যক্ঈপে পাঠ করিবে। পশ্ড সমস্তই জগভীতে 
উৎপন্ন। যে এইরূপ জানিয়া জগতীক্ছন্দের খগ হয় ( শ্থিষটিকৃদ- 
যাগের সংযাঁজ্যর্ূগে ) পাঁঠ করে, সে পশুমান্ হয়। 

যে অন্বাদি কামনা করিবে, সে বিরাট্ছন্দের খগ ঘ্বয় শ্বি্ি- 

রুদ্যাগের সংযাজ্যক্ূপে পাঠ করিবে । অব্নই বিরাট (হইবার 
হেত )। এ জগতে যাহার যথেষ্ট অন্ন হয়, সেই ব্যক্তি সমীজে 
বথেষ্ট বিরাজ করে; তাহাই এস্থলে বিরাট্ শবের তাৎপ্য ৷ যে 

এইরূপ জাঁনে, সে আত্মীয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়, আত্মীয়গণের 
মধ্যে বিরাজ কঞ্ধে 1” * 

শিষ্য। মন্ত্রের দেবতা! অর্থে, সেই যন্ত্র যে দেবতার নিকটে 
ফল লাভ করিবে, তিনিই কি? এখানে যেমন অগ্নি দেবতা । 

অতএব ইচ্ছাশক্তিকে অগ্নিতত্বে লইতে হইবে ? 
গুরু । হ]। | 

বর ্প৯০-প 

* ত্রয়ীভাষা। ১৯৯৯০ পৃঃ । 
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শিষ্য । আর. বিনিক্বোগ অর্থে যে কার্যে এ মঙ্গ নিয়োগ 
. করিতে হইবে, এখানে যেমন, “আজ্যহোমে বিনিয়োগঠ অর্থাৎ 
আজ্যহোম করিবার সময নিয়োগ করিবে ? 

গুরু । ই1,--তাহাই। 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 

স্পট (002 

মন্ত্রসিদ্ধি 

শিষ্য। ভাহা হইলে, মঙ্ের দ্বারা কাঁজ করিতে হইলে, 
মন্ত্রের গতি ( 8০৮০৮) মন্ত্রের সুর, মন্ত্রের দেবতাতত্ব প্রভৃতি 

উত্তমব্ূপে অভ্যাস না করিতে পারিলে, উহা দ্বারা কোন ফল 

লাভের সম্ভাবনা নাই ? 
গুরু । বিশেষতঃ বৈদিক মন্ত্রের এ সকল উত্তমরূপে না 

জানিলে, কোন ফল হইবারই সম্ভাবনা নাই। আবার স্বর 
কম্পনের বৈফল্যে কম্মের ফলও বিপরীত হইয়া থাকে । 

এক খবির পুত্রকে ইন্দ্র, হত্যা করেন; ভাহাতে এ খষি 
অত্যন্ত মনন্তাঁপ প্রাপ্ত হয়েন এবং পুভ্রশোকে নিতাত্ত ক্ষুব্ধ ও 

শোকাতুর হইয়া পড়েন । 
ইন্দ্রের এই ব্যবহারে অত্যস্ত অসন্তুষ্ট হইয়া, ইন্ত্রের অনিষ্ট 

করিবার জন্য এ পধি এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, এবং তাহাতে 

“ইন্্রশতো ভব” এই বলিয়া হোঁম করেন। "ইস্্র-শক্র হউক” 
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অর্থাৎ ইন্দ্রের শত্র হউক, এইরূপ যষণ্ঠীত২পুরুষ সমাসের স্বর- 
কম্পন বাহির না হইয়া অনব্ধানতা প্রযুক্ত “ইন্ত্র-শক্র হউক” 

অর্থাৎ ইন্দ্র শত্র যাহার সে হইক, এইরূপ বনুক্রীহী সমাসের 

স্বর-কম্পন বাহির হইয়ছিল। তাহাঁতেই বৃত্রান্্ুরের জন্ম হয়) 
কিন্তু সেই বুত্রাস্থুর ইন্দ্রের, হস্ত না হইয়া, ইন্দ্রই তাহার হস্ত! 

হইয়াছিলেন। 
শিধ্য। আপনি বলিবেন, বিশেষতঃ বৈদিক মন্ত্রের, তাহ! 

হইলে, অন্ঠান্ মন্ত্রযথ!। পৌরাণিক, তান্ত্রিক মন্থাদি কি স্বর- 
কম্পনাদি না হইলেও ফলগ্রদ হয় ? 

গুরু। আমি সেভাবে বলি নাই,-বৈদিক মক্ীদির এ 
সকল অত্যন্ত কঈিন। কিন্তু পৌরাণিক বা! তন্্রাদির স্বর-কম্প- 

নাদি উহার মত অত কঠিন নহে । উহা! সহজেই অভান কর! 

যাইতে পারে। : 

শিষ্য। কেমন করিয়া অভ্যাস করা যাইতে পারে, তাহা 
আমাকে বলুন । : 

গুরু । ইহা! গুরুর নিকটে দিতি নু শিখিতে হয়। গানের 
রাগিণী, আর গানের তাঁল বলিয়া দিলেই কিছু সকলে গান্ 

গাহিতে পারে না। তবে যাহারা খাস্বাজ রাঁগিণীর একতা'ল! 

তালের গান জানুন, তাহাদিগের নিকটে খাস্বাজ রাগিণীর ৪ এক 

তালা তালের নাম করিয়া গানের কথাগুলি বলিলে, তাহারা 

গাহিতে পারে 

শিষা। ভাঁল, সংস্কতভাষায় যে মন্ত্রা্দি আছে, উহা কি 

বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া এবং ছন্দৌবদ্ধ করিয়। লইয্বা পাঁঠ 

করিলে ভাল হয় না? 



১৫৩ দেবতা ও আরাধনা | 
টিরিিরিরীনির ররর 

গুরু। কেন, সংস্কৃত তোমার নিকটে কি অপরাধ 

করিয়াছে 1 
শিষ্য। এখন সংস্কৃত ভাষার চ্চা কমিয়া গিয়াছে, নাই 

বলিলেও হয় । এতদবস্থায় মন্ত্রগুলি বাঙ্জলায় করিলে, সকলেই 
বুঝিতে পারে। | 

গুরু । মন্ত্র বুঝা উদ্দেগ্ঠ, না কর্মীর কর্মের ফললাভ উদ্দেশ্য ? 
শিষ্য । ফললাভ করাই উদ্দেস্ত । 

গুরু। তাহা! হইলে সংস্কৃতেই রাখিতে হইবে । 
শিষ্য । কেন, সংস্কৃত ভাষায় কোন দৈবশক্তি আছে লাকি ? 

গুরু । দৈবশক্তি সকল ভাষারই আছে । কেবল সংস্কৃত 

নহে, ষে ভাবায় যে মন্ত্র আছে, সেই ভাষায় সেই মাঃ 

করিলে তবে ফল হইয়া থাকে” নতুবা হয় না। 

শিষা। তাহা কারণ কি? 

গুরু। কারণ তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি। মঞ্জ সকল 

সাধকের ধ্যান-ধারণায় তাহাদের হৃদয়ে স্বতঃ প্রকাশিত পদার্থ । 

সেই ক্রিয়া সম্পাদন করিতে যেখানে যে গতি, যেখানে যে স্বর- 

কম্পন, যেখানে থে তত্বের আবশ্যক, এ মন্ত্রের ছন্দোবন্ধে তাহা 

আছে। ভাষার অর্থে কিছুই নাই,-ভাবে আছে। আক্ষরিক 

ভাবে শক্তি গ্রথিত থাকে । উহাকে ভাঁাস্তরিত করিলে, 

কখনই ফল হইবে না। সংস্কৃত হউক, ইংরাজী হউক, বাঙ্গালা 

হউক, অপভাষা হউক, আরবী, পার্সী, যাহাই হউক, যে 

ভাষায় যে ভাঁবে যেদপ ছন্দে মম আছে।-তাহাকে কোন 

প্রকার রূপান্তরিত বাঁ ভাঁবাস্তরিত করিলে, তাহার ফল 

হয় না। 
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সাত বৎসর আগের কথা বলিতেছি, আমাদের গ্রামের 

একটি স্ত্রীলোককে সাপে কামড়ায় । 

আমাদের বাড়ীতে একটি চাকর আছে, সে সাপের মন্ত্র 

সাপের ওষধ খুব ভাল জানে,-এককথাঁষ সে সাপের ওঝা 

বলিয়া বিখ্যাত। স্ত্রীলোরুটিকে শেবরাত্রে সাপে কামড়ায়, 

_-প্রত্যুষে একজন লোক আমাদের চাকর রামাকে ডাঁকিতে 

আইসে। আমিও সংবাদ পাইয়া রামার সঙ্গে এ রোগীর বাড়ী 
গিয়া উপস্থিত হইলাম । 

সেখানে গিয়া দেখি, অনেক লোক জুটিয়া পড়িয়াছে। 

ওঝাঁও ছুই চাঁরিজন আসিয়াছে,_-তাহারা “ঝাড়ান কাড়ান” 
করিতেছে, কিন্ত ফলে কিছুই হয় নাই। রোগীর অবস্থা দেখিলাম 
অতিশয় মন্দ। সে নিতান্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে- দক্ষিণ 
পায়ের মধ্যমাঙ্থ্লীতে কামড়াইয়াছিল, কিন্ত তখন তাহার 

হাটুর উপর পর্যস্ত বিষ উঠিয়াছিল,-রোগীকে জিজ্ঞাসা করায়, 
সে বলিল, এ পর্যযস্ত এমন ভাবে জলিয়া যাইতেছে যে, উহার 

জ্ঞালায় আমি আর স্থির থাকিতে পাঁরিতেছি না, আমার সর্বাঙ্গ 

অবসন্ন হইয়া আদিতেছে; থাঁকিতে পারিতেছি না, আমার 
বসিয়া থাকিতে বড় কষ্ট হইতেছে । জিজ্ঞাসাঁয় আরও জানিলাম, 
বিব ক্রমেই উদ্ধ্দিকে উঠিতেছে»_জালাঁ 9 ক্রমে উর্ধদিকে 

রামা বোগীর কাছে বসিয়া, তাহার ক্ষতস্থান লক্ষ্য করিয় 

দেখিয়া যে ওঝায় ঝাড়িতেছিল, তাহাকে বলিল,--“তোরা 
কেবল নামে ওঝা, কাঁজে যম । হা রে, এ ষে কানী-কাঁটা” এ 
বিষ নামাতে তোদের এত দেরি ?” ৮ 
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পরে জিজ্ঞাসাঁয় জানিয়াছিলাম, ওঝাদের চলতি কথায় 

উবো, কানী ও সাট এই তিন প্রকার দংপন বলে। সাপ যদি 

মুখ সরল করিয়া! দংশন করে, তবে সেই দংশনকে “উবো” বলে, 

যদি দক্ষিণ পার্থ একটু বক্র হইয়া দংশন করিয়া থাঁকে, তবে 
তাহাকে “কানী” বলে, এবং ঘর্দি দংশন করিয়া পরে একপার্ে 
বক্র হইয়! মুখ তুলিয়া লয়, তবে ভাহাকে “সাট” বলে। “উবো” 
এবং “কানী” এই ছুই প্রকারের যে কোন প্রকারে দংশন 
করিলে, বিষ দূর করা সহজ এবং “নাট” ভাবে দংশন করিলে, 

তাহা গুরুতর, অধিকাংশ স্থলে প্রাণনাশক | 

যাহা হউক, রামার এর প্রকার অবজ্ঞাস্চক কথ! রোগী 

এবং রোগীর আত্মীয়-স্বজনের আশাপ্রদ ও উৎসাহপ্রদ হইলেও 

আঘি রোগীর অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইয়াছিলাম। যদি 

রোগীকে বাচাইবার কোন উপায় থাকে, _বামা্ষে সজবরতার 
সহিত তাহা করিতে অনুরোধ করিলাম । 

রামা মৃদু হানিয়া বলিল,_-“কোন ভয় নাই । “রাগী কখনই 

মারা যাইবে না ।” 

সে একটু ধূল! কুড়াইয়া লইয়া যে পর্য্যস্ত বিষ উঠিয়াছে? 

সেই স্থানে একটা ঘুরাইন্া দাগ দিয়া মন্ত্র পাট করিল । ততপবে 

বলিল,--“আমি একটু খুরিয়া আসি ।” 

তখন প্রভাতের রৌদ্র গাঁছের ডালে, গৃঁছের ছাঁতে উঠিয়া 
পড়িয়াছে। ৃ | 

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, তুই কোথায় যাবি রাঁমা 1” 
রামা বলিল--গরু কটা ছুত়ে দিয়ে আসি। খোকাবাধু 

দুধ খাবে । রাখালে গরু মাঠে নিষ়্ে যাবে।” 



দেবতা ও অবাধন! । ১৫৩ 

আমি অধিকতর বিন্মিত হইয়া বলিলাম,--“গরুদোঁয়া একটু 
পরে হইবে এখন । একটা মানুষ মরে। যদি কিছু জানিল্ বাপু 
লোকটা যাতে বীচে, ভাঞ্'র্! তুই ঘৃরিয়া আসিতে আসিতে 
ততক্ষণ বিষ উহার সর্ধাঙ্গ ছাইয়া ফেলিবে-হয় ত ততক্ষণ 
মারা যাইবে ।” 

রামা বলিল,_নাঃ না, বিষ আর উঠিতে পারিবে না। 
আমি এ ধুলা পড়িয়া তাগা বাধিয়া দিলাম । এখন দশদিন 
থাকিলেও বিব আর উঠিতে পারে না ।” 

আমার কিন্তু তাহ! বিশ্বাস হইল না। তখন মন্ত্রের উপরেই 
তেমন ৰিশ্বাম ছিল ন'। বলিলাম,--“সে কথায় আমার বিশ্বা 

হয় না। একটি মানুষের জীবন লইয়া ওরূপ অবহেলা কর 

কর্তব্য নহে, যদি পারিস্ যাতে শীহ্বর সারে, তাহা! কর্ ।” 

রাম! জানিত,আমি তাহার মন্ত্রের উপর একেবারেই আস্থা" 

বান্ বা বিশ্বাসী নহি। সে বলিল,-_-“ভালই হইল। আজ আপ- 
নাকে মন্ত্রের শক্তি দেখাইতে সুযোগ পাইয়াছি। এই রোগীকে 
কোন ওঁধধ খাওয়াইব না, আমি উহার গাজ্ও স্পর্শ করিব না। 

দূরে বসিয়া, কেবল মন্ত্র পড়িয়াই বিষ নামাইয়! দিব। আপনি 
মঙ্্ বিশ্বাস করেন না কিন্ত এমন হইলে ত বিশ্বাম করিবেন ?” 

আমি বলিল['ম,_“বিশ্বীস নিশ্চয়ই করিব, কিন্তু ওষধ সেবন 

করাইলে যদি পোগী শীঘ্র এবং নিশ্চয় আরাম হয়, তরে তাহাই 
কবু, কারণ আমার কৌতুহল নিবারণ করিতে যেন একটী 
মাঙ্ছষের জীবন নষ্ট করিদ্ না ।” 

রামা হাসিয়া বলিল,--“ধধের চেয়ে মন্ত্রে আবও নং 

বিষ নামিয়া যাইবে ।” 



১৫ দেবতা ও আরাধনা । 

তখন রামা, একটা মানকচুর পাতা কাটাইয়া আনাইয়! 
তাহার উপরে রোগীকে উপবেশন করাইয়া, সুর করিয়া মন্ত্রপাঠ 
করিতে লাগিল । মন্ত্রের স্বর এমন ভাবে উদ্চারিত হইতে লাগিল 

যে, ত্বাহা শুনিলে প্রাণের মধ্যে কেমন একটা গন্ভীর ভাবের 

আবির্ভাব হইতে লাগিল,_আর ফেন মনে হইতে লাগিল,- 
ব্যোম-পথ কাপিয়া কাপিয়া কোন্ অদৃষ্ট অজানা শক্তিকে আহবান 
করিয়া আনিতেছে । সে মঙ্টি আমি মনঃসংযোগের সহিত শুনিয়া 

মুখস্থ করিয়াছিলাম, _মন্ত্রটি বহুবার আবৃত্তি করিয়াছিল, “স্থতরাং 

মুখস্থ করিতে কোন অস্থৃবিধা বা ভ্রম হয় নাই। মন্ত্রটি শুনিলে, 
তুমি হাস্যসংবরণ করিতে পারিবে ন!। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়,সেই 
মন্ত্রের প্রভাবেই রোগীর সমস্ত জালা-যস্ত্রণা বিদুরিত হইয়া গেল, 
রোগী ঢলিয়া পড়িতেছিল,--উঠিয়া ঘরে গেল। মন্ত্রটি হি 

“হাড়ে মাংসে রজ বিষ হাড়ে কর বাস]। 

খেদাড়িয়! দেহ বিষ বলেন মনস]। 

বিষের বিষম ডাক দিল নর্ত শিরখধী। 

ময় স্মরণে বিষ নাষে ধিকি ধিক 

রি নেই বিষ বিষহরির আজ 1” 

অর্ধঘণ্টার মধ্যেই রোগীর বিষের জ্বাল! বিদুরিত হইলে, 
মৃত্যু-ঘন্ত্রণা-ক্রিষ্ট মুখে আশ্বাসের ্শীণ হাসি দেখা দিল। সে, 
স্ুপ্থ হইয়াছে বলিয়া গৃহে চলিয়া গেল। আমি একেবারে 
আশ্যর্য হইয়া গেলাম। জড়বিজ্ঞানের কোন হ্ুত্রই ইহার 
উপরে থাটাইতে পারিলাম না বাড়ী গিয়া রামাকে জিজ্ঞাসা 
করিলাম, “রাম ! এই মঙ্ক্রের মধ্যে কি শক্তি নিহিত আছে 

যে, তদ্দারা এই অদ্ভুত কাঁধ্য সম্পক্সন হইল ?” | 



দেবত! ও আরাধনা | ১৫৫ 

রাম! আমার কথার প্ররুত অর্থ বুঝিতে পারিল না। সে 

আমাকে তাহার নিকট মন্ত্রটির আদ্যোপান্ত আবৃত্তি করিতে 

শুনিয়া বলিল,--“আপনি ও মন্ত্রটি শিখিয়া ফেলিয়াছেন, 
দেখিতেছি। কিন্তু এ মন্ত্রদ্ধারা কোথাও যেন রোগী আরাম 
করিতে যাইবেন না 1” 

আমি। কেন? 

রামা। মন্ত্র সুর করিয়া পড়িতে হয়। সুর করিয়া ন! 
পড়িলে মন্ত্রে কাঁজ হয় না। যেরূপ সুর করিয়া পড়িতে ছয়, 
তাহা আপনি রোগী ঝাঁড়িবার সময় শুনিয়াছেন। কিন্তু একবার 

শুনিয়। সুর শিখ! যার না,_এক একটি মন্ত্রের সুর শিখিতে ছুই 

মাস কাটিয়া যাইতে পারে। যদি মন্ত্রশিক্ষার চািউিদ টা 
আমার কাছে সুর শিখিয়া লইবেন । 

রামার কথ৷ শুনিয়া আমি ভাবিলাম,কি আশ্চর্য! একটু 

গলার সুর, আর এঁ অস্বাভাবিক রিন্সিত কতকগুলি শব্দে 

কি করিয়া সাপের বিষ বিদূরিত হইল ' শরীরস্থ সর্প-বিষ মন্ত্রবলে 
উপিয়! গেল ! ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না । 

আরও আশ্চর্যের কথা শোন,সন্ধ্যার ঠিক পরেই যাহাকে 
সাপে কামড়াইয়াছিল, তাহার ভ্রাতা ছুটিয়া আমাদের বাড়ী 
আসিয়া উপস্থিত* হইল, এবং হীপাইতে হ্বাপাইতে রাষার অন্গু- 

সন্ধান করিতে লাগিল। 

রামা বাড়ীতেই ছিল,_তাহার সহিত সাক্ষাৎ হ্ল। সে, 
রামাকে বলিল,--“আমার ভগিনী হঠাৎ জ'লে গেলাম,ম*য়ে গেলাম 

বলিয়া চীৎকার করে উঠিয়া, অজ্ঞান হইয়া! পড়িয়াছে,_তাহার 
মুখ দিয়! ফেনা উঠিতেছে 7 চক্র পাতা স্থিব হইয়া! আসিয়াছে ।”: 



১৫৩ দেবতা ও আরাধনা । 

সংবাঁদ শুনিয়া আমি বুঝিলাম,_“তাইত! মন্ত্রের বলে 
নাকি আবার বিষ উপিক়বা যায়! তখন বিজ্ঞানের মীমাংসাঁয় 

স্থির করিলাম, রামার অজ্ঞাতসারে অভ্যস্ত ইচ্ছাশক্তির 

( 111 1০০০) বলে, বিষটা স্তম্ভিত হইয়াছিল,সময়ে তাহার 
সর্বশরীরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া রোগীর জীবন নষ্ট করিতে 

বসিয়াছে। 

রাম! কিস্ত সে সংবাঁদে অবিচলিতই থাকিল। সে মৃদু হাসিয়া 
ব্লিল)“শালা, আমার সঙ্গে বুজরুকি ক'রেছে। আমি তখন 

গরু ছুইবার বেলা হয়ে গিয়াছে দেখে, ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম,_ 
নতুব! কি আর আমার সঙ্গে চালাকি ৮ | 

“রাম, কি হ'য়েছে? তোর রোগী যে গেল।”- রামার 

মুখের দিকে চাহিয়া আমি এই কথা বলিলে, রাম! বলিল, 
"রোগী মারা যাবে না বাবু২-ও রোগীকি আর মারা যায়? 

থে শালা আগে ঝাঁড় ছিলো, তারই এ কাজ "৮ 
আমি। সেকি করিয়াছে? 

রামা। সেই একটুখানি বিষ কোথায় গেঁটেলী ক'রে 

রেখেছিল। এখন ধাঁওয়। দিয়াছে। 

ধাওয়ার অর্থ তাহাকে জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিফাছিল।- 

মন্ত্রের ছবারায় সেই একটুখানি বিষ সর্বাঙ্গে টালন! করিয়াছে । 
একে কফেউটে সাঁপের বিষ,-তাতে মঙ্ের জোর, কাজেই 

রোগীকে অত কাতর কোরেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম।-_ 

“সে এমন করিল কেন ৃ 
রামা। আমার উপরে বাদ সাধিয়া। সে যোগী সারিতে 

পারে নাই, আমি সারিয়া নাম লইব, তারই জন্তে। £ 



দেবতা ও আরাধনা । ১৫৭ 

আমি| এখন তবে উপায়? 

রামা। আমি গিয়েই আরাম ক'বৃবে। 
আমি। তবে এখনি চল্ । 

তখনই ন্বামাকে সঙ্গে লইয়! রোগীর বাড়ী গিয়া উপস্থিত 
হইলাম, _রাঁমা এক কলসী জল আনাইয়া, সেই প্রকারের 
অন্ত আর একটি মন্ত্র পাঠ করিয়া, সেই জঙ্গ দিয়া রোগীকে 

সান করাইয়। দিয়া, তারপরেও কয়েকটি মন্ত্র পাঠ করিয়া 

রোগীকে আরোগ্য করিল। 

আমি দেখিয়া, মন্ত্রের চি সুরেলা ৪ 

করিতে লাগিলাম। সেই অবধিই আমি মন্ত্রের শক্তি লইয়া 
আলোচনা ও পরীক্ষা করিয়া আসিতেছি। 

তোমার বোধ হয় স্মরণ আছে,_-অল্পদিন হইল, ইংরেজী 
বাঙ্গালা প্রায় সকল সংবাদপত্রেই . একটি সর্পদঃ 

ব্ক্তির আরোগ্যের কথা প্রকাশ হইয়াছিল। সে ঘটনটি। 
এই) 

"্পশ্চিম-রেল-লাইনের একটি কুলিকে লাইনে কাঁজ 
করিবার সময় গোখুরা সাপে কাফড়ায়। সেখানে একজন 

ইংরেজ সিভিলসাঙ্জন ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন,-ভিনি সংযাঁদ 

পাইবামান্রই কোগীর নিকটস্থ হইয়া! ক্ষতস্থান কাটিয়া দিলেন 
এরং তাহাদের চিকিৎসাশাস্তে সাঁপে কামড়ানর ঘত প্রকার 

উধধ ও প্রক্রিরা আছে, তাহা করিতে কোন প্রকার ক্রুটী 
করিলেন না”-কিস্ত রোগী বাচিল না, অল্লক্ষণের মধ্যেই সে 
সত্যুর কোলে চলিয়া পভিল। তখন: ডাক্তারসাহেব পরীক্ষা 
করিয়া দিখিলেন”_ভাহার বত্যু হইয়াছে? . 



১৫ দেব] ও আরাধনা 

একজন নিষ্বশ্রেণীর লোক বলিল,_-“এখনও যদি পঞ্চ 
কামাঁরকে ডাকা হয়, সে বাচাইয়া দিতে পারে।” 

তচ্ছবণে ভাক্তারসাহেব চটিয়া উঠিলেন,__মরামান্ষ কেহ 
নাকি বাঁচাইতে পারে! ভারত কুসংস্বাধের ০০০ টাঙ্ছে 

নাকি বিষ যায়! 

যে কথা বলিয়াছিল, অন্ঠান্ত ছ্ই একজন দর্শক তাহার 

পক্ষ সমর্থন করিল। তখন যে মরিয়াছে, তাহার আত্মীয় 

স্পপক্তার' সাহেবের অনুমতি চাহিল,-এবং পঞ্চুকে ডাকাঁনর 

জন্য জিদ করিল। ডাক্তারসাহেব অন্তমতি দিলেন,-_কিস্ত 

লোকগুলার কুসংস্কার দেথিক্া নিতান্ত ছুঃখিত হইলেন, 
এবং স্পঞ্টতরবূপে বলিলেন যে, “তোমর! নিতাস্ত কুসংস্কারের 

দাঁস,-তাই মন্ত্রের দ্বারা মরামানুষ বাচাইতে চাও ।” 

যে কথা বলিক্বাছিল, সে বলিল,-_“মহাশয়। রোগে যে 
ব্ক্তি যরে,' তাহাকে কেহ বাঁচাইতে পারে না । কিন্ত সাঁপের 

বিষে মান্ছষ মরিয়াঁও মরে না,তাহাঁকে বিষে কেবল আচ্ছন্ন 

কবিয়া রাখে । বিষ দূর করিতে পারিলে, এখনও বাঁচিবে। 

পঞ্চ কামার এ বিষয়ে ওস্তাদ 1৮ 

. এদিকে যে পঞ্চুকে ডাকিতে গিয়ীছিল, সে পঞ্চকে নই 
আসিয়া উপস্থিত হইল । +. রঃ 

পঞ্চ সতর আঠার বৎসসেক্স বালক | ডাক্তারসাহ্ের 
আহার টা টা চাহিয়া মহ হাসিয়া নিন “রো কে 

| পক বলিল, জা | পা কফি বড়ই - ৭ ফিতে 

হইবে)” । | 



দেহতা ও আরাধন]। ১৫৯ 
এপ পপ পি 

সাহেব ব্যঙ্ষস্বরে বলিলেন,-"যদি একটা মান্য বাচে, 

তোমার একটু পরিশ্রমে আর কি হইবে ?” 
পঞ্চ তখন রোগী বাঁচাইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। সে 

পীর শিযরদেশে দীড়াইয়া অনেকক্ষণ মন্ত্র আবৃত্তি করিতে 
লাগিল। অবশেষে বলিল,__"তোমরা রোগীর প্রতি দৃষ্টি 

রাখিও, আমি নদীতে নামিৰ ; রোগী যেন উঠিয়া না 

পালায় 1” 

সাহেব হাসিয়া আকুল । অনান্য লোক,--যাহারা পঞ্চুর 

মন্ক্রে বিশ্বাস করিত, তাহারা বলিল,» আমর! মে ০৪ 
বিশেষ মাবধান থাকিব |” 

নতসনধ্বনিলা হাজেন্কা রা সে মঙ্ধ 

পড়ে, আর জলে ডুব দেয়। এইকপ প্রকারে প্রায় তিন ঘণ্টা 
অতিবাহিত করিয়া পঞ্চ ভিজা কাপড়ে চোখ, মৃখ ও সর্বা্গ 
আচ্ছাদন করিয়া, রোগীর নিকটে উঠিয়া আদিল। রোগীও 

নিজোখিতের ন্তাঁয় উঠিয়া বলিল। স্বাভাবিক অবস্থায় মান্ছষের 
হায় সকলের সহিজ কখোপকথন করিতে লাগিল। | 

সাহেব দেখিয়া বিন্ময়ে অভিভূত হইলেন, এবং কোন্, 
শক্তিতে মব্রামান্ুষ বাচিয়া উঠিল, জানিবার জন্ত-_মীমাংসা- 
জন্য পশ্চিমের *ছুইখানি ইংরেজী সংবাদপত্রে প্রাগুক্ত ঘটনার 
আমূল লিখিয়! পাঁঠাইলেন। তারপর ঘটনাটি দেশীয়, ইংরাজী, 
বাঙ্গালা সকল সংবাদপত্রেই প্রকাশিত ইয়াছিন-তাছ মো 
ইয়, তোমার স্বরণ আছে? | 

শিষ্য। হা. তাহা স্মরণ আছে। ০ কোম্ শির, 
বলে সর্পদই মৃত ব্যক্তি জীবন প্রাপ্ত হইল, সাহেবের & ঘটন! 



১৬০ দেবতা ও আরাধনা 1 

পাঠ করিয়া তাহার উত্তর ০ দিতে পারিযা 
ছিলেন? 

গুরু। কে দিবে ?ধাহাঁরা জড়, বিজঞানবাদী, তীহাবা মন্ত্র 

শক্তির মহত্ব বুঝিতে অক্ষম,-_ঠাহার! ইহার কি উত্তর দিবেন? 
আর অধ্যাত্ববিজ্ঞানবাদীরা যাহা বলিলৈন, তাহা তৌমাকে অগ্রে 

বলিয়াছি, অতএব-নৃতন উত্তর আর ইহার কি আছে? সাহেব 
বোধ হয়, এরূপ উত্তরে সন্তষ্ট নাও হইতে পারিতেন। 

ফল কথা, মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিতে হইলে, মন্ত্র যে অক্ষয়ে যে 

ভাবে, যে ছন্দোবন্ধে গ্রধিত আঁছে, তাহা সেইরপেই উচ্চারণ 
করিতে হইবে। আর তাহার সুর, শিক্ষা করিয়৷ লইতে হইবে, 
তাহা হইলে মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করা যাইতে পারিবে। | 

বষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 

প্রার্থনার উত্তর। 

শিধ্য। দেবতার নিকটে কোন বিষয়ে প্রার্থনা করিলে, 

তাহার উত্তর পাওয়া যায়”_-একথা কতদূর সত্য? 
গুরু। ইহ নিশ্চয় ০০ বাণী বলা 

থাকে 1 8 | 

শিষ্য । আপনি মিলের, দেখত নুশ্মীমৃষ্ট শড্ি 
তাহারা কি প্রকার আমাদের টার কখোপরকখন মি 

পারেন? 9 



দেবতা ও আরাধনা । | ১৬১ 

গুরু | তীহানের ধে ভাব আমরা জানিতে পারি, তাহাই 
আমাদের প্রার্থনার উত্তর । 

শিষ্য। কথাটা আমি বুঝিতে পাঁরিলাম না। : 

শুর । আমাদের চি্তা হইতে দেবতার কথা আমরা 
বুঝিতে সক্ষম হইয়া থাকি । তাহারা আমাদের . প্রার্থনার 
উত্তর দিয়া থাকেন। কথ! কহিবার শক্তি সকলেরই আছে, 
নাদমন্ধ জগৎ, তবে সকলের কথা বুঝা যায় না, এই য| 
গোলযেবগ । দেবতারা কি করিয়া কথ! কছেন, কি করিয়! 

আমাদিগের প্রার্থনার উত্তর প্রনান করিয়া থাকেন, তাহা 
বুধাইবার পক্ষে বড় বিশেষ সুবিধা ডি তবে একেবারেই 
যে নাই, তাহাও নহে। 

শিষ্য। আমাকে বলিতে চিট কি 
গুরু । যখনই আমর! কোঁন বিষয় চিন্তা করি, তখনই 

আমাদের মস্তিক্কোটরে কিধিৎ রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে; 

এবং সম্ভবত: সেই পরিবর্তন বশতঃ ঈথর-তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়! 
চতুর্দিকে প্রসারিত হইয়া থাকে । কিন্তু আমাদের এ চিস্তা যদি 
সম্পূণভাঁবে একমুখী হয়, তবে এ ঈখর-তরঙ্ক চারিদিকে প্রস!- 
রিত না হইয়া একদিকেই ধাবিত হয়,_এবং তাহা হইলে দেই 

চিন্তা অপরের চিন্তা-শক্তিকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারে। 

ঈখর-তরজ সকলের যস্তি্েই অল্লাধিক পরিমাণে আঘাত 
করে বটে, কিন্ত সকলে তাহার সম্যক্ অনুভব করিতে পারে না । 
একজন, চিভাগ্াহী 0১505:5587 অনায়াসে তাহা অস্থুভব করিতে 

পারে; অর্থাৎ চিন্তাকে যে ব্যক্তি একমুখী, করিতে পারিয়াছে, 
এইকপ শিক্ষিত ও অত্যন্ত মন্থি্ধে কেবল তাহা গ্রহণ 



৯৬২ দেবতা ও আবাখনা। 

করিতে সমর্থ। আরও স্পট করিয়া বলিনে, এই দাড়ায় যে, 
কেবল শিক্ষিত মস্তিক্ষের অধিকারীই চিস্তাঁকারীদ্প অনেয় ভার 
জানিতে পারে, এবং আবস্ঠক হইলে তাহাঁকে ০ আকর্ষণ 
করিতে পারে । | 

সময়ে সমজ্ষে অশিক্ষিত মন্তিষও, টানি ধ্সিতে পারে, 

যেমন রিদেশগত আত্মীয়ের বিপদবার্ড। গিরি 
গৃহে থাকিয়া জানিতে পারেন। 

আমার পাঠ্যাবস্থার একটি ঘটনা তোমাকে এস্থলে * চা? 

আমরা কলিকাতায় একটি মেসে একত্রে অনেকগুলি ছা 

থাঁকিতাম। সেবার কলিকাতায় বসম্তরোগের বড়ই প্রাঁহর্ভাব। 
ঝাউগাঁছি নিবাসী অনুকুল বাবু নামক একটি ছাত্রও আমাদের 

মেসে থাঁকিতেন,_-হঠাৎ তিনি বসস্তে আক্রান্ত হইয়া! পড়িলেন। 

ভারি জ্বর-_একদিনকার জরেই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
অবস্থা দেখিয়া আমরা সেইদিন রাত্রেই একজন স্থৃচিকিৎসক 

শ্যানয়ন করি,এবং যখোপযুক্তভাবে তাহার শুঞষার বন্দোবস্ত 

করি। : ছুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার পিতা বা আত্মীয়-স্বজনের নাম 

আমর! কেহই জানিতাম না। একেত মেসের হিসাবে সেটা 
ভিদগকািসলসস তিনি কয়েকদিল মাত্র আমাদের 
মেসে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছেন । আমরা অস্ত গেলযোষ্টোর 
মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিলাম”-কারণ ডাক্তারবারু বলিয়া গেলেন, 
জর যেরূপ তীব্র--তাহাতে বসৃস্ত হইবে বজিয়াই বোধ হইতেছে 
 কিচ্ক এত জরের পরে ঘে রসম্ত হইবে, তাহা ব গা 
কাকমণ করিবে, সন্দেহ নাই । | 

 বাসাশজ সকলেই ভাঁরিয়৷ আকুল ইয়ান ঝাধু 



দেবতা ও আরাধনা! । ১৬ 

অজ্ঞান; কি প্রকারে কাহার আত্মীয়-ন্ঘজনের নাম অবগত 

হইতে পারি।--রি প্রকারে ভীহাদিগকে এই বিপদের কথা 
জানাইতে পারি! 

. কিন্তু চিন্তাই সার হইল, উপায় কিছুই করা গেব না। তৎপর 
দিবসও অনুকূল অজ্ঞান, _জরও খুব তীব্র । 

আঁমাঁদের সকলেরই বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ হইল । অঙগকুল 

বাবুকে লইয়াই থাকিলাম। সকলেরই চিত্ত, কি প্রকারে, 
মা পিতা বা আত্মীয়-স্বজনের সন্ধান হইতে পারে; 
ক প্রকারে তাহাদের নিকটে এই বিপদের বার্ত জারি 
ভীতি 

সেদিন এ প্রকারেই কাটিয়া গেল। তৎপরদিবস অন্থুকুলের 
সর্বাঙ্গে বসম্ত বাহির হইয়। পড়িল,_-তিল রাখিবার যায়গা নাই-- 
সর্ধাঙ্গে, নাকে চোখে মুখে বসন্ত বাহির হইয়া পড়িল ।.ভাক্তার 
আমাদিগকে রোগীর নিকটে যাইতে বিশেষ করিয়া নিষেধ 
করিয়া দিলেন,-এবং একজন নিযানির উহার সেবার জগ 
নিযুক্ত করা হুইল । | 

বৈকালের বৌদ্র পড়ি আসিরাছে, আমর! ভাগের উপরে 
দ্বিতীয় পালণমেন্টের অধিবেশন করিয়া, এই বিষয়ের কি কর্তব্যাঁ 

কর্তব্য তাহারই* পরামর্শ করিতে বসিয়া গিয়াছিলাম, কেবল 

হরিপদ নামক একটি ছাত্র, দ্বিতলে ছিলেন, তাহাকে ভাকান্ন 
তিনি একটু বিলক্ষে আসিবেন, বলিয়া অভিমত জানান । 

আমরা সকলেই চিস্তাক্লি্ট চিত্তে মীমাংসাশৃহ্য প্রশ্নের পর 
প্রশ্থের অবতারণা! ও শৃচ্ঠে. বিলীন করিয়া দিয়া টার 

এমন সময়, হয়িপদ্ হাসিতে হাসিতে উপন্লে আগমন করিলেন |. 



১৬. দেবতা ও আরাধনা 

: হুরিবাবুর হাসি সাধা-হাসি?- সুখে রর ছুঃখে, ভয়ে ক্োধে 

মানে অপমানে হাসি তাহাকে প্রকারেই পরিত্যা টি কোন গ 

অন্ঠান্ত ছাত্রাপেক্ষা৷ ইরিবাবুর আরও একটু ্ গ্রতেদ 

তিনি ছাই ভন্য খুঁটি নাটি যাহাই পুস্তকে বিজ্ঞান রা 
তথ্য প্রাপ্ত হইতেন, তাহাই খাঁটাইতে বসিতেন। এই সময 
“মানসিক বার্তা বিজ্ঞান” লইয়া একটা হলুস্কুল পড়িয়া গিম্নাছিল 
রঃ গা কাকা বনিক জা পরার রর 

ছেন/হুরিবাবু সে তত্তেরও আলোচনা ও সাধনায় সমধিক 
৪ 

নবাঁলোচিত বিজ্ঞানের একটা কি বিদা। 

করিবেন, সন্দেহ নাই । রী 
জিজ্ঞাসা করিলাম, প্হাসি কেন? কোন | টি ৃ আসমাচার আছে 

০০৮৮৬ বলিলেন,-“মথি লিখিত সুসমা- 

নহে। আমার নবালোচিত বিজ্ঞান-বিদ্কার একট! 

স্সমাচার 1৮ 

আমি। সেটাকি? 

_ হরিবাবু। অঙ্গকুল বাবুর পিতা, মা তা 
আসিতেছেন। | হিসি 

সকলেই অহ কু প্রা উন উট থে 
বলিলাম”_”কে বলিল হরিবাবু ? এ সংবাদ কে দিলে হবিবাবু ?” 
পন নাগারকহ এ সংবাদ দেয় নাই? কেই বা দিবে? 

আরা অনুকূল াবুর জাবীয় বলিয়া কাহাকেই বা চিনি?" 



দেবতা! ও আঅররাধন" | ১৬৫ 

আমি বুঝা, তাহার অনুষ্ঠিত তত্বের একটা খাটান বু: 
ককী--বা বাতিকের কথা লইয়া! আসিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করি- 
লাম, “তোমার মানসিক বার্তাবহ বিজ্ঞান-বিদ্যায় হই জানিতে 
পারিয়াছ না কি?” 

হরি। হা, তাহাই । " 

আমাদের মধ্য হইতে শ্যামাচরণ বলিল,-_“মানসিক বার্ত- 

বহের প্রভাবে গৃহিণীর খবর জানিয়া মনে মনে আনন্দিত থাকিয়া 
বিদেশে দিন কাটান ভাল, কিন্তু এ বিপদ কাটান তাহার কর্ম 

নহে ।” 
হরি। না হে-আমার কথ! তোমরা বিশ্বাস কর। 

আমি। কিবিশখ্বাস করিব? 

হরি। অঙ্গকুলবাবুর পিতা, মাতা ও বাড়ীর একটি ভূত 
আসিতেছে । 

আমি। কখন আসিবে? 
হরি। সন্ধ্যার মধ্যে। 

আমি। বোধ হয ছটায় বে টপ শেয়ালছে াইলে,-লেই 
ট্রেণে?- 

হরি। তা হইতে পাবে। | 

আমি। তমার ও বাতিক:সংবাদে নিশ্চিন্ত হওয়া দায় 
আমরা ভাবিতেছ্ি, সন্ধ্যা সাড়েলাতটায় গাড়ীতে একজন 
ঝাড়িগাছি যাই,-গ্রামে গেলে অবস্তই অনল বাবু বাড়ীর 
তথা আত্মীয়-্বজনের সন্ধান হইতে পাঁরিবে। 

হরি। সার যাইতে হইবে ন-তা আগেই তীহা 
আপিয়া পছছছিবেন।? . . 



১৬৬ দেবতা ও আরাধনা ছু 
৮ তাপ পিপলস শপ কপ পপ নি শি পপ 

আমাদের বন্দোবস্তের কোঁন ক্ষতিরন্ধির সম্ভাবনা নাই 
জানিয়া, আমরা গখন বিবয়াস্তরে গল্পে ঘনঃসংয়োগ করিলাঘ । 

একটু পরেই ঝি তাঁড়াতাঁড়ি উপরে আসিয়া বলিল,--“একখানা 
গাড়ী এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে । অনুকূলবাবু এই বাসায় থাকেন 

কি না জিজ্ঞাসা কচ্ছেন, তারমধ্যে একজন মেয়েমান্ষ্ড আছে ।” 
হরিবাবু লাফাইয়া উঠিলেন, বলিলেন” এঁর ভীরা 

এসেছেন ।” 

আমরা সকলেই নামিয়া গেলীম। দরোজায় গিয়া জানিলাম, 
যথার্থই অন্কূলবাবুর পিতা ও মাতা আপিয়াছেন, সঙ্গে একটি 
তৃত্যও আছে। 

আমাদিগকে দেখিয়াই অন্ুকূলের পিতা জিজ্ঞাসা জি জা 
“এই বাড়ীতে অন্তকৃল মুখুষ্যে থাকে?” | 

_.. হুরিবাবুই উৎসাহী । হরিবাঁবু বলিলেন,--“আজ্ঞে থাকে ।” 

তিনি বলিলেন”-“সে কেমন আছে ?” 
হরি। ভাল নহে, তাহার বসন্ত হইয়াছে। তবে ডাক্তার 

বলিয়াছেন, কোন ভন্ব নাই। : 

 অন্গকূপবাবুর পিতা বলিলেন,_-“আমার বঙ্গ আছেন, 

ধাকিবার উপায় কি? 

: দার! বপিলাম, "বাটার অঁধ্যে আনুন, আমরা। একট। ঘর 

| পনাদিনের জন্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিব । 

সাহারা ভিত্বরে আঙদিলেন। সন্ধ্যার পরে, নিব মানসিক 

রার্ভাবহ-বিষ্কার পরীক্ষা করিবার জন্য অন্গুকৃজাবাবুর পিতাকে 

: ছিজ্ঞালা করিলাম, “আপনি কি অস্থকূলবীবুর সম্বন্ধে কোনগ্রকার 

সংবাদ প্রা হইয়াছিলেন ?. 

তাপসী 



দেবতা ও আরাধনা ১৬৫ 

তিনি বলিলেন,_“না, কোন সংবাদই পাই নাই। তবে গত 

কলা আমি এবং অন্গকূলের মাতাঠাকুরাণী যেন মধ্যে মধ্যে 
শুনিতে পাইতে লাগিলাম, কে করুণ-কণ্জে যেন বলিতেছে, 

“তোমাদের অঙ্গকুলের বড় ব্যারাম। তার বসন্ত হইয়াছে, 
তোমরা এস ।” 

অন্থকূলের মাতাও আমাকে এ কথা বলিলেন, আমিও 

তাহাকে বলিলাম,_তখন মন বড় খারাপ হইল। তাই চলিয়া 
আসিয়াঁছি।” 

হরিবাবু নিকটে ছিলেন, তিনি হাসিয়া বলিলেন,_“আমিই 
আপনাদিগকে সে সংবাদ দিতেছিলাম।” 

আমরা সকলেই হরিবাবুর কথায় আঁশ্চর্যযান্থিত রি 

'গিয়াছিলাম। সেই দিন হইতে আমাদের বাসাস্থ সকলেই 
সেই মানসিক বার্ভীবহ-বিজ্ঞানের আলোচনা ও সাধনায় মনঃ- 
সংযোগ করিয়াছিলেন, হরিবাবুই সকলের শিক্ষকতার ভার 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

অন্ুকুলবাবুর পিতা মাতা যে সহজেই সংবাদ অবগত 
হইতে পারিয়াছিলেন, তাহার কারণ সম্বন্ধে এইরূপ বুঝিতে 
পারা যায় ষে। সন্তানের মঙ্গল-কামনায় পিতামাতার চিস্তা-তরঙ্গ 

সদাই ঈশ্সিত ধুকে, অর্থাৎ সন্তানের বিপর্দাশঙ্কায় জনক- 
জননীর মন্তিফ নিরতিশয় অন্ভব-প্রথর (8০০৯০) হইয়া 

তরজাঁভিঘাত গ্রহণের পক্ষে অসাধারণরূপে হুল অবস্থাপ 
নি, | 

হরিবাঁবুর কথ সত্য, আহাতেজকেহ নাই পা 
চির ঘটতে পারে, বা ঘটতেছে। 7 



5৩৮ দেবত] ও অংস্লাধনা । 

যেমন আলোর ঈখর-তরঙ্গ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে চক্ষৃন্বারা গ্রহণ 
করিতে হয়, উতাঁপের ঈখর-তরঙ্জ যেমন ত্বক বা তাপধান 
যন্ত্রের দ্বারা অঙ্গভব করিতে হয় সেইক্ষপ এই চিন্তার তরঙ্গ 
উপযুক্ত শিক্ষিত মন্তিফন্ধার! গ্রহণ করিতে হয়। 

আমরা সর্বদাই কোন না কোন বিষয় চিস্তা করিয়া থাকি। 
সেই জন্ত এই চিন্তা ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত, প্রসারিত ও প্রতিহত 
হইতেছে ! কিন্ত এ পর্যযস্ত কোন জড়-বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে এই 

তরঙ্গের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিবার সুযোগ হয় নাই। ফটোগ্রাফের 

প্লেটে ইহার দাগ পড়ে না; আলো। উত্তাপ, চুম্বক ও বিদ্যুতের 
উৎপত্তি ইহা হইতে হইয়াছে, এ পর্যাস্ত তাহা জানা যায় নাই। 

কিন্তু একজনের মস্তিফ-সঙ্জাত এই তরঙ্গ অপরের মস্তি 

নিপতিত হইলে এবং সেই সময়ে শেষোক্তের মস্তিষ্ক অনুকূল- 

অবস্থাপহন (যেমন 1597০85 ) থাকিলে প্রথমের চিন্তা দ্বারা 
দ্বিতীয় ব্যক্কি যে কলের পুতুলের স্যার অবলীলাক্রমে 

পরিচালিত হুইতে পারে, তাহা জানের মত সভ্য দেশের 
ধর্ঘাধিকরণেও প্রমাশিত হইয়া গিয়াছে। এই চিস্তা-তরঙ্গের 
আর একটি ফল এই ষে, আমাদের সহচর বন্ধুগণ সঙ্তিনত 
করিলে, আমরাও অল্লাধিক পরিমাণে সেই চিস্তান্বারা অন্থপ্রাণিত 

হইয়া থাকি।" সেই জন্যই সংসঙ্গে থাকির্পে সৎ ও অসংসঙ্গে 
থাঁকিলে অসৎ হওয়ার কথাটা নিতান্ত উপবচন নছে। 

মধ্যে ঝাঁায়নিক পরিবর্ধন সঙ্ঘটিত হয়ঃ তখন মস্তিষ্কের বাহিরে 

অনব্াকোটী- পদার্থের মধ্যে কোন একাটি পদার্থের উপর 
শন এসকল পলিঝ্রন যে হয়না, একথ! ॥া কখনই বলা যাইতে 

খন, বুঝিতে হইবে যে, যখন চিন্তাধারা মস্তিষ্কের পদার্থের 



দেবত। ও আর়াধন। |. ৯৬৯ 

পারে না, তাহাতে অবিশ্বাস করিবারও কোনও কারণ দেখা 

য়ন । মেরুজ্যোতি (400 9০758115 ) বিকাঁশ পাইলে 

[হস্স মাইল দুরুস্থিত দিগ দর্শন যন্ত্রের শলাকা বিচলিত হয়, এবং 
কাটাযোজন দূরন্থিত ্র্যমণ্ডলে কলঙ্ক সংখ্যাবৃদ্ধি পায়, 
ইহাত পরীক্ষিত সত্য। যদি, ইহা সত্য হয়, তবে আমাদের 
চিস্তা-তরঙ্গইবা আমাদের অভীপ্মিত দেবতার সমীপে লইয়া গিয়া 

প্রার্থনার উত্তর আনয়ন না করিতে পারিবে কেন? | 

আম্িতোমাকে ষে হিপনটিস্তত্ব শিক্ষা! দিয়াছিলাম * তাহার 

পরীক্ষায় তুমি বোধ হয়, অবগত হইতে পারিয়াছ যে, একজনের 
চিত্তাশক্তিতে অভিভূত হইয়া অন্যে তাহার প্রার্থনার উত্তর দিয়া 
থাকে। তোমাদের জড় বিজ্ঞানেও ইহার প্রমাণ আছে, 
একথণ্ড লৌহকে তামার তারের মধ্যে রাখিয়া সেই তারের 
দুই মুখ একটি বৈদ্যুতিক ব্যাটারির সহিত সংযুক্ত করিয়। দিলে, 

লৌহ্-খগুটির মধ্যে এক নৃতনশক্তি সপ্ত হইয়া, উহাকে চুম্বক- 
লৌহে পরিণত করে। গৃহের মধ্যে কোথায় একটি ব্যাটাি 
চালাইয়া দিলে, সেই গৃহস্থিত যাবতীয় চুম্বক-শলাকা ত্বাহা দ্বার! 
অল্লাপিক পরিমাণে অভিছ্ভৃত হইয়া থাকে । সেইরপ হইতে পারে, 
এইজন্য যে, আমাদের মন্তিষ্ধে কোন একটি অজ্ঞাতপদার্থের 

অস্তিত্ব বশতঃ সেই চিন্তা অপরের মন্তিক্ষেও উদ্রিক্ত হইয়া থাকে, 
সেই পদার্থ মহাব্যোম বা তোমাদের পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের ঈখার বা 
অন্য নামধেষ কিন্তু হইতে পারে ফলতঃ নামে ক্ছিই আসিয়া 
যায়না,-আসল একট! এমন পদার্থ সী যে, তাহা; ৃ 

৯ মং রাজারা, চি 



৯৭০৩ দেবতা ও আরাধনা! । 
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সন্দেহ নাই। প্রার্থনার উত্তর পাওয়া এই চিস্তা-প্রক্রিয়ারই 
কার্ধয। 

শিষ্য । চিন্তা করিলে, সকলেই দেবতার নিকট হইতে 
প্রার্থনার উত্তর পাইতে পারে? 

গুরু । নিশ্চয় পারে। 

শিধ্য। তবে আমরা পাইনা কেন? -. 
গুরু। আমৰা চিস্ত। করিতে জানিনা বলিয়া সর্বদা প্রার্থ- 

নার উত্তর পাইলা। 

শিষ্য । চিন্তার আবার কোনপ্রকার প্রণালী আছে নাকি? 

গুরু। যাঁহাকে তীব্র বা গাঢ় চিন্তা বলে,_চিত্তের তন্ময়ত্ 
ভাব বা অবিচ্ছিন্ন একমুখী চিন্তা করিতে শিক্ষা! করিলে, দেবতার 

নিকট হইতে প্রার্থনার উত্তর প্রান্ত হওয়া যায়। হিপনটিস্ 
করিতে হইলেও এই একা গ্রতার প্রয়োজন । 

শিষ্য । উহা কি প্রকারে অভ্যাস করিতে হয়? 

সরু । আমাদের প্রচলিত পুজা আরাধন! ও সন্ধ্য] গায়ত্রী 
গ্রভৃতিতে | 

শিব্য। আমায় তাহা শিক্ষা ৪ 
গুরু । আরও একটু অপেক্ষা কর । এখনও তোমার পূর্ব” 

কার প্রশ্মগুলির উত্তর দেওয়া হয় নাই। তৃমি.€দবতাগণের পরি- 
জন্প 'বা আধ্যাধিক-তত্ব সন্ধে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, 
এখনও তাহা চারার রারারিরত পশ্চাৎ আরা- 

ধনার কথা ধা বলিব । 1 টন 



চতুর্থ অধ্যায়। 

প্রথম পরিচ্ছদ | 

ইন্ত্র ও অহল্যাহবণ। 

শিষা। অনুগ্রহ করিয়া তবে আগে দেবতা-তত্বই বুঝা ইয়া 
দিউন। | | 

গুরু। এক একটি করিয়া দেবতার পরিচয় লইয়া আমর! 

আলোচনা করিব,--অবশ্য একেবারে এক সঙ্গে সকল দেবতার 

আলোচনা করা অসম্ভব ও অসাধ্য । দেবতা কোন্ পদার্থ, কি 

শক্তি, কি তস্ব, তাহা তোমাঁকে পূর্বেই বলিয়াছি ; বর্ধমানে 
তাহাদিগের তত্ব জানাই আমাদিগের দুখা উদ্দে্! ইস 
দেবতার নাঁষ কর। | 

শিষ্য। সর্বাগ্রে হ্বর্গাধিপতি দেবরাজ ইন্দ্রের নামই মনে 
আইসে। কারণ, তিনি দেবতাদিগের রাজা,-.আবার তাহার 
জীবন মানুষদিগেরও অনম্ুকবদীয় রহস্যে রব, ত্রাহারই কথা 
সর্বাগ্রে শুনিতে ইস্ছ। করি । 

গুক্। তাহার জীবনী এমন কি দ্বণ্য রহশ্টে রণ ঘে, তাহা 
মষ্যদিগেরও অনন্থকরণীয়?. . | 
. শিষ্য সে কথা আপনার নিকটে পুনকল্পেখ কাই বাজ ।. 
ইন্দ্ে এন দোষ নাই, যাহার অভীত আর কিছু খজিয়া পাওয়া: 
ধায়। প্রথমে, ইস্ত অধ্য়্ন করিতে গিয়া গুরুপত্থী অহল্যাক্কে 



১৭২ দেবতা ও আরাধনা । 

হরণ করেন। দ্বিতীয় জ্ঞান-গুকু বৃহস্পতির সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত 

হয়েন। তারপর উপদেষ্টা হিত্রকারী ব্রাহ্মণ বিশ্বব্ূপকে বধ 

করেন,_তদনস্তর নিজ রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির জন্ত--নিজ স্বার্থ 

সাধনের জন্য দরধীচিমূনির জীবননাশক হয়েন। আর আমাদেরই 
দেশের নিতাস্তবিলানী রাজগণের মত বেশ্টার নাচ, ফুলের মধু; 

মলয়ের বাতাস, সোমরস পানি ইহাই তাহার নিত্যক্রিয়া ছিল । 

এই সকল পাঠ করিয়াইর্বধর্্সীগণ আমাদের দেবতাগণ সম্বন্ধে 
শ্লেষাদি করিয়া থাকেন । 

গুরু । বিদেশীয়গণ, তথা বিদেশীয় বিষ্ভায় বুরখপন্ 

তোমরা কখনও শান্সের আলোচনা কর না, শান্ষের মর্ম অবগত 

হইতে পারনা)কাঁজেই দেবতার এরূপ দৃধণীয় ভাবই দেখিয়া 

থাক। 

বিশ্ব ত্রন্ধাণ্ডের সর্বজ্ই তিনটি অবস্থা আছে। স্থূল, সুক্ধ 
কারণ। কারণ রাজ্যের ইন্জ, _সুলরাঁজ্যে আসিয়া কিঞ্চিৎ ভাবা- 
স্তরিত,_তাঁই তিনি রাঙ্গা । শ্রুতিতে, ইন্ত্রদেব ইন্রিয়শক্তি- 
সমূহের ভোগকর্তা জীবাস্ধা বলিয়া নির্দেশিত হইয়াছেন। দেহরূপ 
স্বগরাজ্জের বাঁজা জীবাম্মা বা ইন্দ্র; আর, সংসারের অজ্ঞান ও 

আসক্তি গ্রৃতি বৃন্ধিসমূহকে দৈত্য বলিয়া নির্দেশ কর! হইয়াছে । 
ইন্ের অর্থাৎ জীবাম্মার প্রথম দৃষ্টি পড়িল/, কামিনী-যৌবন- 
-শৌন্দর্ষোর উপর | জ্ঞানাদি বিদৃত্রিত হইল, _গুরুপতী বলিয়াও 
ভর হইল না। সৌন্দধ্যের মোহে, কামিনী-কাম-ঘোরে জীবের 
তাহা - থাকেনা--তারপরে -জীবাস্মার সর্ধাঙ্গ চিহ্ন বিশেষে 
ঘিরিয়া গেল,_সাবার্খ এই যে, তখন সর্ধাজে সেই ভোগের | 
অঙ্গতাপ।- অহল্যা পাঁধাণী হইল. কাঁষিনীর কামদেঘ 



দেবতা ও আরাধনা । ১৭৩ 

পরিবর্তন এমনি করিয়াই ঘটি থাকে তখন জলা বুঝিতে 
পারিল, কি কুকাঁধ্য করিয়াছি। অনুতাপে আত্মান্ছশোচনায় 
কণর্ধ্যচিহ্ চক্ষৃতে পরিণত হইল,__যেমন সর্বাঙ্গে জালা জিয়া 

ছিল, জালাগুলা! সব চক্ষুরূপে পরিণত হইল--€ন কাজে যে কত 
অনিষ্ট, প্রতিঅঙ্গে তাহ। দেপ্নিবার ক্ষমতা থাকিল। 

তারপরে, ইন্দ্র অর্থাৎ জীবাত্বা ভোগে উন্মত্ত হইয়া! বৃহস্পতির 
্কায় জ্ঞান-গুরু প্রসৃতিতে অবহেলা করিয়া অহঙ্কারে মন্ত হইয়া. 
উঠিলেন, --অহঙ্কারের প্রভাবই এইকপ । জ্ঞানমার্গকে অহঙ্ককে,. 
জীবাস্মা দূরে সরাইরা ক্রিয়া-ভোঁগে মজিয়া পড়ে, ইহা সর্বত্র ।. 
বখনই অহঙ্কারে মত্ত হইলেন, অমনি অন্ুুরবূপী শাসক্তি-বৃত্তি- 
সমুদয় আত্মাকে (ইন্্রকে)অধীন করিয়া তাহার স্বাধীন র্শের 
শীহরণ করিয়া বসিল। . 

জীবাত্ম! নিরুপায় । অহক্কারে উন্মত্ত হওয়ায় নিরী। 

বিজ্ঞানশক্তি তীহাঁকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন,_-কৃজ নামক 

মহাসুর তাহাকে ন্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিল। স্বর্গ অর্থে 
আনন্দ । তখন ইন্দ্র, কিসে আপন অধিকার লাভ করিতে পায়েন,: 

তক্ধন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন,--বিবেকে 'তীহার মর্দংশন, 
করিতে লাগিল, এই বিবেক্ষই পুরাণের বিশ্বরূপ | পু 

ইন্দ্র নিক্ষপায্ক হইব! বিশ্বক্ূপের শরণাগত হইলে, বিশ্বরূপ. 
নারারণ-বর্ম নামক কবচ প্রদান ক্ষত ইন্দ্র বা জীবাত্বাকো যায় 
হইতে বিবুক রাখিতে উপায় স্থির করিলেন। প্রন্ৃত যুদ্ধে যেমন: 
অভেম্ত কবচের দ্বারা বা _লৌহ্র্দের দ্বারা তীক্ষশরাধির আঘাত 
হইতে অঙ্গকে রক্ষা করা যায়, তেষনি নারার়খ-কবচ স্বারা আগ্মাচ 
অধর্দের বা আনক্তিত্ব আক্রমণ হইতে-রক্ষা পাইতে পারেন € 



১৭৪ দেবতা ও আরাধন! । 

শিব্য। সেই নাক্ায়ণ-বর্দ কি প্রকার,-তাহার উল্লেখ 
শান্সে আছে কি? - 

খুকু । হা) আছে। 

শিষ্য। কোন্ গ্রন্থে আছে? 
গুরু । শ্রীমন্তাগবতে। ও 

শিষ্য। অনুগ্রহ করিয়! সেই স্থানটি আমাকে শুনাইয়া দিন। 
গুরু। শ্রীমন্ভাগবতের বষ্ঠক্ষন্ধের সপ্তম হইতে অইটম অধ্যায়ে 

এই বিষয়টির বর্ণনা আছে। আমি তোমাকে তাহা শ্রবণ 

করাইতেছি,_- 
“দুর্দীস্ত অস্থুরগণ দেবরাজের এই অনুস্থাবস্থা শ্রবণ করিবা- 

মাত্রই শুক্রের আঁদেশ ক্রমে অন্ব শস্্ম উত্তোলনপূর্বক দেবতা- 
দিগকে আক্রঘণ করিল। তাহাদিথের তীক্ষবাণ প্রহারে সর্বাজ 
ক্ষত বিক্ষত হওয়াতে 'দীর্ঘবাহু ইজ্জপ্রভৃতি দেবগণ ব্রদ্ধার নিকট 
উপস্থিত হইয়া অবনত মুখে তাহার শরণ লইলেন। রাজন্ ! জন্ম- 

রহিত ভগবান আত্মষোনি তাহাদিগের এইকপ পীড়িতাবস্থা 
দর্শন করত দয়া করিয়া তাহাদিগকে সান্বনা করিলেন, এবং 

কহিলেন,-হে সুররেষ্ঠগণ ' তোমরা সাতিশয় মন্দ ক্ষম্ম করি- 

য়াছ। আহা! এীশ্বরধ্যমদে মত্ত হইয়া সংযতেক্িয় ক্রহ্ষনিষ্ঠ 
ব্রাঙ্মণকে সংবর্ধনা কর নাই ! অসুরের! পরম্পর' পরস্পরের শক্র 
হইয়। আপনা আপনিই নষ্ট হইতেছিল, সুতরাং তাহারা তোমা" 
'দ্িগের অপেক্ষা দুর্বল ছিল, তোমরা! তাহাদিগের অপেক্ষা সমৃদ্ধিন 
শালী হইয়াও যে এক্ষণে তাহাঁদিগের নিকট পরাভব প্রাপ্ত 
হইলে, নিশ্চয় জানিবে, তাহা এই -অন্ঠায় কর্টের ফল। ইন্জ? 
বিবেচন! করিয়া দেখ, গুরু শুক্রাচার্য্যের অবমানন! করিয়া 
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দেবশক্র অনুযগণের বল ক্ষয় হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে সেই 
গুরুকে পূজা করিয়া! আবার সেই বল বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল । শুক্রা- 
চার্ধ্যকে গুরু পাইয়া! তাহারা আমার আলয় পধ্যস্ত অধিকার 
করিল। শুক্রের শিষ্য হইয়া তাহার! যে মন্ত্র লাভ করিয়াছে, 
তাহা কুত্সাপিই. প্রতিহত হইবার নহে । অতএব, তাহারা কি 
ত্রিলৌককেও গ্রাহ্থ.করে? গো ব্রাঙ্ষণ এবং গোঁবিম্দ যে 
নরেশ্বরদিগকে অন্ুগ্রহ করেন, তাহাদিগের কোথায়ও অমঙ্গল 

হয় না ।. অতএব, তোমরা শীত্র গিয়া ত্বষ্টার পুত্র আত্মতত্ববেত্ত, 
তপস্বী, ব্রাহ্মণ বিশ্ব্ূপকে ভজনা কর। অস্থুরগণের প্রতি 

তাহার পক্ষপাত আছে; যদি তাহাতে তাহার প্রতি বিরক্ত ন্ 

হইয়া তোমরা তাহার পুজা কর, তাহা হইলে তিন্নি তোমাদিগের 
কার্য সাধন করিবেন। 

** ঈ* ত্রম্ধার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, দেবতাঁদিগের 

যনোব্যথা দূর হইল। তীহারা ত্বষ্ট-তনয় বিশ্ব্ূপের নিকট গমন 
করত তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,--আমরা তোমার 

আশ্বমে অতিথি আমিলাম। তোমার মঙ্গল হউক। বৎস! 

তোমার পিতৃগণের এক্ষণে যে বাগ! হইয়াছে, ভাহা সিদ্ধ ন 
হইলে নয়। অতএব, তুমি তাহা সম্পাদন কর। বর্ধন! যে 
সকল সচ্চরিত্র পুটভ্রর নিজের পুত্র হুইয়াছে, পিতৃ-শুশ্বষ! করা 
তাহাদিগেরও পরম ধর্ম; সে সকল পুত্র ব্রহ্ষচর্ধ্য অবলম্বন 
করিয়াছেন, ( সুতরাং যাহাঁদিগের পুন্র হয় নাই ) তাহার! যে. 
পিতার দেব! করিবেন, তাহা আর বলিতে হয় না। আঁচাধ্য 
ধার; পিতা প্রজাপতির ) ভ্রাতা ষরুৎপতির ১ মাতা সাক্ষাৎ 



১৭৬ দেবতা ও জাক়্াধনা। 
পৃথিবীর, ভগিনী দয়ার; অতিথি স্্প্নং ধর্ঘের; অত্যাগত 

ব্যক্তি অগ্নির; এবং সর্বপ্রীণী নিজের সৃষ্ি/। অতএব, বৎস ! 
তোমার পিতৃগণ শক্র হইতে পরাভব-প্রান্তি রাগ যে মনোব্থা 
প্রাপ্ত হইয়াছেন, তুমি তপস্যা! দ্বারা তাহা দূর করিয়া, তাহা- 
দিগের আজ্গ। প্রতিপালন কর। তুমি ব্রদ্নিষ্ঠ, ব্রাঙ্মণও শুর) 
আমরা তোমাকে উপধ্যায় স্বর্াপে বরণ করিলাম । আমা 

দিগের অভিপ্রায় এই যে, তোমার তেজোহবারা সহস! শক্রজয় 
করিতে পারিব। প্রয়োজন হইলে, কনিষ্ঠের পাদবন্দন' করিতে 

নিন্দা নাই। কেবল বয়ঃক্রমই জ্যেষ্টতার কারণ নহে) বেদ- 
জ্ঞানও তাহার একটি কারণ। 

দেবগণ পুরোহিত হইনার নিষিত্ত প্রার্থনা করিলে পর, 

মহাতপা বিশ্বরূপ প্রসন্ন হইয়া শিপ্কবাক্যে তীাহাদিগের প্রস্তাবে 
স্বীকৃত হইলেন, এবং সাতিশয় উৎসাহ-সহকাঁরে তাহাদিগের 

পৌরোহিত্য করিতে লাগিলেন । দৈত্যগণের যে লক্ষ্মী শুক্রের 
বিদ্কাবলে রক্ষিত হইয়াছিলেন, ক্ষমতাশালী ত্বইনন্দন বৈষণব- 
বিভ্যাঙ্কারা তাহাকেও হরণ করিয়া ইন্ত্রকে অর্পণ করিলেন! যে 
বিদ্যাঙ্ধারা রক্ষিত হইয়া ইন্্র অসুর সেনা জয়, করিয়াছিলেন, উদার 
বুদ্ধি বিশ্বরূপ তাহাকে সেই বিগ্ভার উপদেশ প্রদান করিলেন । 

অবিষ্ভাবুখিকপী অসুরগণের আসক্তি ও, মোহাদি তীক্ষ 

অস্বাঘাত হইতে হুম্্দেহকে রক্ষা করিবার জন্য ইন্্রূপী জীবাম্মা 
ভগব্পরায়ণতান্সপী বিবেকের নিকট উদ্ধোধিত হইয়া কয 

বিরাগ নিনজা নিগাদরিনন), পর 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
সনি তিক 

ইন্দ্রের নারায়ণ-কবচ 1 

শিষ্য | ইন্দ্র যে নাবাম্ণকবচের দ্বারা দেহরক্ষা। করিয়া 
মবিষ্তাবৃত্বি বিনাশ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা বলুন। | 

গুরু | ইন্দ্রের প্রার্থনায় বিশ্বরূপ পৌরোহিত্য স্বীকার করিয়া 
ইন্দ্রের জিজ্ঞাপাক্রমে যে ভাবে নারায়ণ নামক বর্দের কথা 

বলিয়াছিলেন, তাহা ীম্তাগবতের অইম অধ্যায় "হইতে বলি- 
তেছি শ্রবণ কর। 

ইন্দ্রের জিজ্ঞাসাঁমতে বিশ্বক্ধপ বলিলেন,__ 
“ষে ব্যক্তি নারায়ণ-কবচ ধাঁরণ করিবেন, তাহাকে প্রাতে 

উত্থান করিয়া লানাদি দ্বারা বিশুদ্ধ হইতে হইবে। পরে মন্ত্র 
গ্রহণের পুর্বে কর-চরণ প্রক্ষালন করত উত্তরমূখী হইয়া! আচমন 
করিতে হইবে। তৎপরে, অপর কথোঁপকথনাদি হইতে সাবধান 
হইয়া! অতি পবিভ্রভাবে সে আপনার দ্বাদশাক্ষরী বিকুমহের ছারা 
অঙ্গন্কাস ও করন্কাস করিবে । 

হে ইন্দ্র! এই নিয়মে নীরায়ণ-কবচ ধারণ করিলে, উপস্থিত 
যত কিছু ভয় থাঞ্চে, সেই সকল হইতে জীব মুক্ত হইয়া থাকে । 

প্রথমে যুগল পদ, পরে ক্রমে ক্রমে যুগল জানু, যুগল উরু, 
উদর, হৃদয়, বক্ষস্থল, মুখমণ্ডল, শিরোদেশ-_এই অগাঙ্গে একবার 
শির হইতে ক্রমে পদতশ পর্ধযস্ত শুঁকার গ্যাস করিবে, পুনরায় 
পদতল হইতে শিরোদেশ প্ধাস্ত অগ্টার্সে এ গুকার ন্যাস করিবে ।. 

অনন্তর এ অগ্টাঙ্গে "& নমো লারায়ণায়” এই মন্ত্র ছারা 
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একবার সংহার ন্যাস ও একবার উৎপত্তি চ্ঠাস করিবে । তৎপরে, 
করন্াস আবন্ঠটক৭ দ্বাদশাক্ষরী যগ্তরের হারা! প্রণব হইতে য়-কার 
পর্যযস্ত সমস্ত অক্ষরকে প্রণব্ঁপুষ্টত করিয়া দক্ষিণ করের তঙ্দরনী 
হইতে বাম করের অঙ্গৃষঠ পর্যাস্ত স্তাস করিবে । তাহাতে শেষ 

যে চারিটি অক্ষর থাকিবে, তাহাদের উভয় হত্তের উভয় অস্গুষ্ঠে 
আদি ও অস্ত পর্বে স্যান করিবে। 

তদনস্তর মর্ধস্থানিসমূহে ক্কাল করিবে । যথা,_ 
“৫ বিফবে নম” এই মন্ত্র হ্বারা প্রতি মর্খবস্থানে গ্যাস করিবে । 

স্বদয়ে গুকার ন্যাস করিবে। ভ্রযুগলে কার, এবং ণ কার্কে 

শিখাস্থলে ন্াস করিবে। উভব্ব নেত্রযুগলে বে কার স্যাস, 

করিবে। ন কাঁরকে অঙ্গের সকল সবিস্থলে স্কান করিবে। 

' পরে মন্ত্রের যে উচ্চারণ হইবে, তাহা চতুর্দিকে উচ্চারণ করিবে। 
পরে মকার উচ্চারণ করিতে করিতে আপনাকে যেন সেই বিষণ 
মন্্-মৃদ্তিময় দেখিবে। 

মন্ত্র মৃর্ঠিম্র হই আপনাকে বিস্ময় ভাবনা করিবে। সেই 
ভাবনীতে ধ্োেয় বস্ত যে তগবান্”াহাকে জ্ঞান, বল, 

বীর্ধ্য, ইশ্বধ্যাদি ছয় শক্তিমান্, এবং বিগ্তা, তেজ ও তপশ্যাদি 

দ্ধতে মৃষ্ঠমান্ বলিয়া স্থির করি! এই বক্ষামান্ মন্ত্র প্রয়োগ 
করিবে । 

পূর্বোক্ত ধ্যে় ভগবানের খ্যানায্মক ঘে, নারায়পের কবচ 
শাহ এই- | ্ 

ক্ায়ামিগ পবাঃ জজঞা 1. 



দেবতা ও অ'বাধন। | ১৭৯ 

_ দ্বরারি-চম্মীসি-গদেষু-চাপ- 
পাশান্ দধানোহকউগুপোহষ্টবাহুঃ ॥ 

ইহাঁর অর্থ এই,_হরি পতগেন্দ্র গরুড়ের স্বন্ধদেশে পাঁদপদ 
তপন করিয়া আছেন; ধাহার অই্টবাঁহ ; ঘিনি সেই অষ্ট বাহুতে 

শঙ্ধ, চক্র, চর্ম, অসি, গদা, ধন্থঃ, বাণ ও পাশ ধারণ করিতেছেন, 

এবং বিনি অপিমাঁদি অষ্ট এশর্য্য সম্পন্ন ; সেই হরি আমাকে বক্ষা 
করুন|” 

অন্তর প্রার্থনা করিবে, 

হে ঈশ্বর! জলে বরুণদেবের পাঁশভয় আছে, এবং ভীষণ 

ধাদোগণ আছে, তাহাদের হইতে আপনি, মস্ত মুন ধারণ 
করিয়া আমাকে রক্ষা করুন। স্থলে বহু বিদ্ব আছে, অতএব 

মায়াশ্রধে আপনি যে বামন নামে ক্রাদ্ষণকুমার হইয়্াছিলেন, 
সেই রূপ দ্বারা তথায় আমাকে রক্ষা করুন। হে শিবরূপ ! 

আপনি যে ব্রিবিক্রম মৃত্ধিতে ত্রিলোক অধিকার করিয়া আছেন, 
তন্বারা আকাশস্থ দৈব বিপদ্ হইতে আমীকে রক্ষা করুন| 

ঘে প্রভূ নৃসিংহরূপে অন্গুরপতিগণের মহীশক্র হইয়াছেন, 
বাহার ঘোর অদ্টহাসে দশদিকৃ গ্রাতিধ্বনিত ও কম্পিত হইলে 
ভয়ে অন্গুরনারীগুণের গর্ভপাত হইয়াছিল, _সেই প্রদ্থু আমাকে 
যেন ছুর্গমধ্যে ও রণাঙ্গনে ও বনাঙ্গনে রক্ষা করেন। 

ঘে প্রভ্ যজ্ঞমরী যৃষ্ঠিতে বরাহনূপ ধারণ করিয়া এই ধরাকে 
নিজ দংস্টায় ধারণপূর্ববক রসাতল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, 
তিনি যেন আমাকে গনক্ষালে "পর বিপব হইতে রর 
করেন। এ 



৯৮৩ দেবতা ও -আরাধন!। 

ধিনি ভরতাগ্রজর্ূপে লক্ষণ সহোদরের সহিত অরণ্যে 
অরণ্যে বিহার করিয়াছিলেন; সেই রামচন্দ্র নামধারী ভগবাম্ 
বিট আমাকে প্রবাস হইতে রক্ষা করুন। ধিনি জমদগ্সিনন্দন 
মহাবীধ্যবান্ পরশুরামমৃত্ঠি ধারণ করিয়া ক্ষিতিতলে মহাবীর্য 
প্রকাশ করেন, সেই ভগবান্ আম্বকে গিরিভূধর হইতে কব 
করুন। 

ধিনি নারায়ণ যৃষ্ঠিতে জগতে অবতীর্ণ হইয়া ধর্টের 
উদ্ধার করিয়াছিলেন, তিনি যেন আমাকে ব্যভিচারী 

ধর্মঘপথ হইতে ও ভ্রম হইতে রক্ষা করেন। যিনি নর- 
রূপে অবতীর্ণ হইয়া মাঁয়াগর্ব নাশ করিয়াছিলেন, তিনি 
ঘেন সংসার-গর্ব হইতে আমাদের রক্ষা করেন। যিনি 

দত্তাত্রেয় মুক্তিতে যৌগপথের সংস্কার করিয়াছিলেন, তিনি 
যেন আমাদের ফোধগসাধনের সকল দোষ হইতে রক্ষা 

করেন। যিনি কপিল মৃষ্তিতে অবতীর্ণ হইয়া মুক্তিজ্ঞাঁন 
শিক্ষা! দিঘাছিলেন, সেই ভগবান আমাকে ধন 

হইতে উদ্ধার করুন । 
ধিনি সনৎসনাতনরূপে অসঙ্গ ভাঁবের শিক্ষা দি়াছিলেন, 

তিনি আমাফ্ষে সকল কামনা যইতে রক্ষা করুন| যিনি হয়শী্ষ- 

রূপে ভক্তিপথ বিস্তার করিয়াছেন, আমি যদি পথমাঝে ভ্রমবলে 
কখনও কোন দেবমৃত্ঠিকে অবহেলন জন্য অপরাধী হইয়া থাঁকি, 

সেই ভগবান্ ষেন আমার এই অপরাধ ক্ষমা করেন। যদি আমি 

বিষ্ুপৃজা করিতে কোন প্রকার অঙ্গ হীন করিয়া শাস্োন্ত সবাবিং- 
শতি অপরাধের মধ্যে কোন প্রকার অপরাদ্দী হইয়া থাকি, তাহা 
হইলে সাধু মৃষ্টিমান নারদরূপী ভগবান্ যেন আমার সেই সকল 



দেবতখ ও আরাধন। ১৮৬ 

অপরাধ মার্জনা করেন। আমি সংসারে আসিয়। পাপকর্শ 

করিয়া বত প্রকার নরকের অধিকারী হইয়াছি, ভগবান কৃর্রূপী 
হরি যেন আমাকে সেই অশেষ নরক হইতে উদ্ধার করেন । 

আমি যদি কখনও অধাদ্চ আহারে পীড়িত হইয়া থাঁকিঃ 
তাহ। হইলে ধন্বস্তরিরূপী ভগবান আমাকে রক্ষা করেন। নুখঃ 
ছুঃখ. এবং ভয় হইতে নিজ্জিতাত্মা ভগবান খষভদেব যেন 
আমাকে রক্ষা করেন। লোকাপবাদ হইতে যজপুরুষ হরি 

আমাকে রক্ষা করুন। মৃত্যু চি আমাকে 

ভাণ করন। মহা হিংম্র সর্পভ হি জানার টাটকা 

আমাকে জাণ করুন । 

ভগবান হ্বপায়ন। আমাকে ভক্তির বিরোধী পার 

হইতে রক্ষা করুন। পাষগুগণ প্রবন্তিত আধ্রমুগ্ধকর অধর্দ পথ 
হইতে বুদ্ধরূী ভগবান আমাকে উদ্ধার. করুন। যিনি ধর্দ 
রক্ষার্থে এবং সংসারের শাস্তি স্থাপনার্থে কালে কালে নান! 

অবতার ভাব ধারণ করেন, তিনি যেন কম্ধিরূপে আমাকে কলি- 

কালের অজ্ঞান-মলিনাভা হইতে রক্ষা করেন। 

ভগবান কেশব ভাবে টিিজীজলন কী: 

রক্ষা করেন। ভগবান গোবিন্দ প্রাতঃকালে বা প্রাতঃ সণ 

কালে বেণুহত্তে আমাকে ত্রাণ করেন। ভগবান নারায়ণ রূপে 

বস্রন্তে আমাকে পূর্বাহ্ে রক্ষা করেন। 5 
রূপী হরি আমাকে মধ্যা্ছে রক্ষা করেন। . 

উ্রধন্বা ষধূস্থদন আমাকে অপরাহ্কে রক্ষা করুন। ফিনি 
 ত্রশ্াদি মৃত্ঠিত্রয় ধারণ করেন, তিনি আমাকে সালে রা 
করুন। মাঁধবরূপী হরি আমাকে প্রদোষ সময়ে রক্ষা .করুন। 



১৮২ দেবত। ও আরাধন! ॥ 

অর্থরাজি সময়ে হৃধীকেশ আমাকে রক্ষা ককুন। একমাত্র পল্ম- 
নাভ আমাকে নিশখ সময়ে আণ করুন। . 

যে ঈশ্বরের বক্ষে শ্রীবন্মস-চিন্ন বর্তমান আছে, দিব্য 
মৃষ্তি আমাকে শেষরাত্রে রক্ষা করুন; যে ভগবন্তৃত্তি জনার্দন 
ভাবে বিরাজমানঃ তিনি ঘেন আমাকে অতি প্রত্যুষে রক্ষা করেন। 

দামোদরকপী ভগবান আমাকে প্রভাত-নিশীথে রক্ষা করুন। 
ভগবান বিশ্বেশ্বর মিনি কালমৃন্তি ধারণ করিয়া! বিরাজ করিতে- 
ছেন, ক্ষিনি আমাকে নিশাভাঁগের প্রতি সন্ধা! কালে রক্ষা করেন। 

ক্ষরচে ঘে ভগবন্থুষ্ঠ্ব কথ! বল। হইয়াছে; পূর্বোক্ত প্রকারে 
সাধক আপনার সর্ববাঙ্গে সর্ব সময়ে রক্ষা বিধানি করিয়া! শেষে 
সেই সুর্ঠির আষ্টকরস্থিত ম্মস্ত্রাদির ধ্যান এইরূপে করিবে 

হে চক্র! তোমার নেমি যুগাস্ত-প্রলয়-কালীন অতি তেজস্বী 

ও উাক্ষ হইতেছে, তুমি ভগবানের শক্তিতে প্রযুক্ত হইয়! বিশ্বের 
র্ধবজ ভ্রমণ, কবিরা থাক । আমি তোমার শরণীপন্ন হইলাম। 

আমার শক্র-দেনাসমহের বল, যেমন বাষু সথা অগ্নি তৃণ সমূহকে 
সহজে দগ্ধ করে, তদ্রুপ তুমি ক্ষয় কর, এবং দগ্ধ কর! 

কেগদেং ভুমি আিত পুরুষ ভগরানেব্র অতি প্রিয়বস্ত 

হইতেছ, তুমি-বজ্ের ন্সায় অতি তেজোবান্ হইয়া রীধ্যম্মুনিক্ 
প্রকাশ ক্ষয্স। ক্বামি তোমার শরণ গ্রহণ ব্যরিলাম। £দত্য 

য্ক্ষাী ফু, টববীয়ক, ঘক্ষ, রক্ষ, ভূত ও দু গ্রহ্ণক্ষে 

নি হলে আমাকে রক্ষা প্রেরণ কর, এবং আষার শক্জকে 
বিচুর্ণিত কর) 

ছে পাক শখ 1: মি পান কুকের হতে বত ওর 
মৃরন্যাদুদ্ছে পূর্ণ হইয়া জীয়গ ম্যাক জিভুবরের পাপবদয় কম্পি 



দেবতা ও আবাধনা । ১৮৩ 

কর্িষা থাঁক' এক্ষণে আমি তোঁষার শরণ গ্রহণ করিলাম, তুমি 

জাতুধান, প্রমথ, প্রেত, মাতৃ, পিশাচ, এবং ব্রক্গবাক্ষস প্রভৃতি 

ঘোর অশুভ দৃষ্টি বিধাতাঁগণকে বিদ্রাবিত করিয়া ফেল। 
হে অসিবর! তুমি ভগবান হরির হস্তে ধত হইয়া আছ। 
তোমার ধাঁর অতি তীক্ষ হইতেছে । আমি তোমার শরণ গ্রহণ 
করিতেছি, সমস্ত অরি সৈম্কাকে ছেদন কর, ছেদন কর। হে চর্ম 
পাপীগণের দৃষ্টিকে নিজের শতচন্দ্রসম জ্যোতির দ্বারা আবরণ 

করাই” তোষাঁর বিধি হইতেছে । এক্ষণে আহি তোমীর শঙ্বণ 
লইলাম, আমার শক্রগণের পাপ-দৃষ্টি অন্গ্রহ করিয়া হরণ কর। 

ইহ সংসারে গ্রহসমূহ হইতে, কেতৃসমূহ হইতে, ছুষ্ট মাঁনৰ 
হইতে, সরীস্থপ হইতে, দংঘ্ী হইতে এবং কোনপ্রকার ভৌতিক 
উপায় হইতে আমার পক্ষে ষে সকল অনিষ্ট ঘটনা! ঘটিতে পারে, 
সে সমন্ত যেন ভগবানের নামান্থকীর্তন এবং রিনিিতিযান 
সন্ত; ক্ষয় হইয়া যায় । ঈ* * + 

ইন্দ্র যে নারায়ণ কবচ প্রাপ্ত হইয়াছ্িলেন, এবং যাহার রড 
শ্রীমপ্তাগৰবতে আছে, তাঁহার অন্ুবাদটু্কু তোমাকে শুনাইলাম। 

শিষ্য। আমি ভাবিয়াছিলাম, কবচ বা! বর বি কি রক্ষার 

একটি পদার্থ হইবে । 
গুরু । পুর্ঘ দ্বারা জীবাতআ্ার রক্ষা হয়”অতকাল পরে 

বুঝি এই বৃদ্ধি যোগাইল? পদার্থ হইতে বিচ্যুত ভাবই জীবাম্মান্ধ, 
মৃক্তি বা রক্ষা, আর পদার্থে জড়িত, হাই ীবাতার বন্ধন 
বা অধোগতি। 

শিষ্য আমাকে এই 



১৮৪ দেবত। ও আরাধনা! 

অন্থরগণের আসক্তি ও মোহাদিরূপ তীক্ষ অস্বাঘাত হইতে 
সুন্জদেহ রুক্ষা করিবার জন্য ইন্ত্রবূপী জীবাত্মা ভগবৎ পরায়ণতা 
বিবেক-মন্ত্রাদির অনুষ্ঠান-সাধক বিশ্বরূপের নিকটে শিক্ষা করি- 
লেন,_ইহার তাৎপর্য এই যে,-_স্ুলদেহে কতকগুলি কার্য্য 
করিলে, মনের দ্বারা কতকগুলি সাত্বিক চিস্তা করিলে, স্থঙ্্ 

শরীরের বিশুদ্ধি ঘটিয়াথাকে। যেমন সুগন্ধ আতদ্্াণে, সৌন্দর্য্য 
সন্দর্শনে, নুস্বর শ্রবণে মন আনন্দিত হয়) এবং তাহাতে সুক্ষ 
দেহেরও কিঞ্চিৎ স্ফৃপ্তি থাকে; যোগিগণ বলেন, তদ্রপ শরীরের 
মধ্যে আটটি প্রধান স্থম্ ক্রিয়ার স্থান আছে। সেইস্থান সমূহকে 
ক্ষয় করাইয়া! মনের দ্বারা সান্ত্িক চিস্তা করিলে বাঁহেক্িয়ের 
ক্রমে নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে । সেই নিবৃত্তি নিবন্ধন স্্্স শরীরের 
মোহ্-সংস্কার নাশ হইঞ্পেঘে জ্ঞান-চেই্টা করা যায়, মনোবুদ্ধযাদি 
তগ্ঠাবাঁপন্ন হইয়। থাকে এই বিজ্ঞান-নিয়ম-মতে মন্ত্রাদি দ্বার! 
সাত্তিক ভাঁবাপন্ন হইবার জন্যই এই অঙ্গন্তাস ও করন্তাসাদিবপী 
বিবিধ নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানের ৰিধি শান্ত দেখা যায়। স্ক্ শরীরকে 
পবিত্র করিতে স্বান, অভ্যঙ্গ, উপযুক্ত স্থানে ও উপযুক্তভাবে 
উপবেশন, বিবিধ শান্সে বর্ণিত হইয়াছে । পরে মন্ত্রের দ্বারা 
প্রথমে অনন্যাস, পরে করন্তাসাদির বিধিও আছে । এই নারায়ণ- 

(ক্বচের জন্ত দ্বাদশাক্ষরী মন্ত্র দ্বার! প্রথমে অঙ্গন্তাস ও করগ্তাঁস 

বিধি । তৎপরে “$ নমো! নারার়ণায়” যঙ্ধের দ্বারা কেবল অ্- 
স্টাস ও করক্তাসাঁধির : বিধি শাস্্ে আছে। “গু নমো তগবতে 
১৮ এ ইহাকেই বৈষ্কব শানে দ্বাদশাক্ষরী মন্ত্র বলিয়। 

| করিয়াছে । তঙ্জাদি শাস্থে অন্গন্যাসাদির বিশেষ 
আসেনা সর্কপ্রকার নিরমাদি লিখিত হইয়াছে । ফল কথা 



দেবত! ও আরাধনা । ১৮৫ 

সর্বত্রই অজন্তাসাদি এইবূপ জীবাত্মার উন্নতি সাধক 
জানিবে।. 

শিষ্য। অন্গন্যাসাদি দ্বারা জীবাত্মার উন্নতি. হয়, - বুঝিতে 
পারিলাম,_-কিস্ত কবচের মধ্যে ভগবাঁনের অবতাঁর প্রভৃতির 
কথা যাহা কথিত হইয়াছে, তাহার উদ্দেষ্ঠ কি? | 

গুরু। ভগবানের অবতার সমূহের দ্বারা জীবনের সকল 

বিপদের রক্ষা বিধান হইয়া. থাকে ; কেন না, ইহাঁতে জীবের 
ঈশ্বর-পরায়ণতা ব্যতীত আর অপর শিক্ষা কিছুই নাই। পূর্বেই 
বলিয়াছি যে, জীবের স্থুল শরীরকে অজ্ঞান নংস্কার ও বিপু প্রাবল্য 
হইতে রক্ষা করিবার জন্যই শাস্সে মন্ত্রকবচাদির স্থষ্টি হইয়াছে। 
অঙ্গন্তাসে বাহ্বক্রিয়া দ্বারা চিত্ত স্থৈধ্যের উপায়, পরে করন্যাসে . 
ইন্দ্রিয় স্থৈর্য্যের উপায় দেখাইয়া, ভগবানের অবতার ও তন্দীলা 
এবং বীর্ধ্যস্মরনে জীবের মনোবৃ্ির অজ্ঞান-সংস্কার দূরীতৃত 
করণোপায় স্থির করা হইল, বুঝিতে হইবে। এই সকল ঈশ্বর 
ভাবে, আপনাদের সমস্ত বিপদ, অহঙ্কার এবং পাপ হইতে 
ঈশ্বরের সমীপে প্রতিশ্রুত হইয়। পরিতাপ সহযোগে যাহাতে 
উদ্ধার হওয়া! যাঁয়, সেই বিধি প্রকাশ পাইল। এই নিয়মে জীব 

বেন ঈশ্বর পরতা শিক্ষা! প্রাপ্ত হইল। | 

শিষ্য। তত্ঞারে উক্ত কবচে সর্বদা বা! দিবানিশির প্রাহরে 
প্রহরে সন্ধিক্ষণে সন্বিক্ষণে যে রক্ষার প্রার্থনা করা হইল, ২ 
তাহার কোনও তাৎপর্য্যার্থ আছে ন। কি? গা 

গুরু । নিরর্৫থক-কিছুই শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই। ্রহরে প্রহরে 
মনোতৃত্বির কিঞিৎ পরিবর্তন হইয়া খাকে 7-তাহাতে যদি বি 
ভক্তির কোনও প্রকার মীনি উপস্থিত হইয়া ভক্তিসাধনে বিরোধ: 



১৮৬ 
রা 

সংঘটন হয়, তজ্জন্ত দিবানিশি হিতবেরি পক
, 

সেই উপারই উহাতে কথিত হইক্
়াছে। 

ফলত; -নারায়ণ-কধচের কথায় বলা হইল,--অ 

পরজিয় করিতে অস্স সন্্াদির প
্রয়োজন হয় না। যা

 

নিন বগি
 "মাস্তি নামক রিব

া 

যে কোন চোর ভ্ভব কবচাঁদি আছে, তারই 

জপ এই জানিবে 

ইউস 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 

ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা । ৃ 

শিষ্য |. আুরপতি
 ইন রদ্বতত্যা করিয

়া ছিলেন, এ পর্য্
ত 

হা জানিনা 
করিয়া ছিলেন, 

টিপু খ। মা 



দেবতা ও আরাধনা । . ১৮৭ 

তিনটি মস্তক ছিল। এক মস্তকস্থমুখে তিনি সোম পান করি- 

তেন, দ্বিতীয় শিরস্থ মুখে সুরাপাঁন ও উরি রত রর 
ভক্ষণ করিতেন। 

বিশ্বব্ধপ সাধু হইলেও অন্তরের কগটতা নাশি করিতে 
পারেন নাই। তিনি যখন যজ্স্থলে ইন্দ্রের মঙ্গলহেতু দেব- 

গণের উদ্দেশে হবিংপ্রদান করিতেন, তখন তাঁহাদের নিজ পিতৃ 
বংশীয় বলিয়া সবিনয়ে উচ্চমন্ত্ে আহ্বান করিতেন। কিন্ত 
গোপনে গোপনে আপনার মাতৃন্সেহ পরবশ হইয়া মাতৃবংশীয় 
অন্ুরগণকে ফজ্ঞভাগ প্রদান করিতেন। পুরোহিতের এইবপ 
কপটাচরণ দেখিয়া দেবপতি ইন্দ্র তাহাকে কপট ও অধার্থ্িক 
বলয় বুঝিতে পারিলেন। ব্রহ্মবধভয়ে এবং দৈত্যসম্মীন হেতু 
ক্রোধে তিনি অস্থির হইয়া! শেষে রোষবশে স্বয়ং বিশ্বরূপের 
মন্তকত্রক্ক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। . তন্মধ্যে তাহার যে মম্তক 

সোমপান করিত, তাহ! পাবকপক্ষী, এবং বুরাঁপায়ী মস্তক 

চটক ও অন্নভোজী মস্তক তিত্তিবী পক্ষী হইল। * ০, 
শিষ্য ইহার তাৎপধ্যার্থ কি, তাহ! আমাকে বলুন। 
গুরু। ইন্দ্রের এই ক্রদ্মহত্যা ব্যাপারে ছুইটি তাৎপর্ধ্যার্থ 

মনে আইসে। প্রথমে যে যতই পণ্ডিত হউক, যতই সাধুতাৰ 
শিক্ষা করুক, সসময়ক্রমে তাহার স্বকীয় ভাব প্রকাশ পাইয়া 
পড়ে। বিশ্বরূপের স্তায় সাধু সঙ্জনকেও যখন ইঙ্ের কায 
বুদ্ধিমান লোকে বিশ্বীস করিয়া উপকারলাভ করিতে পারেন 
সাই, তখন সংসারে সামাক্ যানবের কথা কি হইতে পারে। 

দক) 



১৮৮ দেবতা ও আরাধনা | 

ইহা লৌকিকভাঁব ১ কিন্তু ইহার প্রকৃতভাব এই যে, ইন্জিয়: 
গণের অধিপতি জীবাত্া, অহঙ্কারে মলিন হইয়া বৃহস্পতির ন্যায় 

বিজ্ঞানের আশ্রয় পরিত্যাগ পূর্বক কেবল কন্ম-বিবেকের 
আশ্রয়ে আত্মবিশুদ্ধি রক্ষা করিতে পারেন না। কারণ 
প্রলৌোভনে- আর মাতৃ-শক্তি বা সুংস্কারে বিবেকও বিচলিত 

হয়। বিবেক কাহাঁর না আছে? বন্ধুর মৃত্যুতে বিবেকের 
উদ্দয় হয়, কিন্তু গৃহে গিয়া গৃহিণীর মুখ দেখিলেই বুক ভরিয়া 
মোহের উদয় হয়। যতই সাবধান হওয়া যাঁউক না কেন, 
জীবাত্বা কর্মসহযোগে ব্রদ্ষজ্ঞান আহরণ করিতে চে! করিলে, 

শুদ্ধ জ্ঞানৌদয় হওয়া দূরে থাকুক, অজ্ঞাঁন মলিনতাই আগিয়া 
উপস্থিত হয়। তাহারই দৃষ্টাস্ত্বরূপ ইঞ্জের এই ব্রন্মহত্যা ।:৮. 

 বিশ্বরূপের মন্তকত্রয় বলিতে ত্রিবিধ কর্মমশক্তি। কর্মশক্তি 
হইতে তিনটি বৃত্তির উদ্ভব হয়,__তাহাদিগের নাম মোহ, ভ্রম ও 
ভোগ । সোয্পানে মোহ উপস্থিত হয়, স্ুরাপানে ভ্রম উদ্ভব 

হয় ও অনাদি ভক্ষণে ভোগ আসিয়া! জুটে । এই তিনবৃত্তি 
হইতে ঘজমান কম্মজ্ঞন্ম হইতে আসক্তিপর হইয়া থাকে । তিন 

বৃত্তিই বিশ্বরূপে শিরত্রয়। কর্-বিবেবেকের মলিনতা উহাই। 
বিবেক আইসে,_কিস্ত কর্ম মলিনতা। হইয়া অবশেষে মিন 

পড়িয়া মরিয়া যায়। জীবাত্মা যখন তাহাকে, র্লিগুপর বলিয়। 
বিলেন, তখন তাহাকে ছেদন বা নিজ অন্তর হইতে বিষয় 

| করিলেন। সেই বিষয়-জ্ঞান সংসারে ত্রিবিধভাবে 
(বিভক্ত. মাহ চাতক, ভ্রম চিক এবং, িরারিরজরদ 



দেবতা ও আরাধনা । ১৮৯ 

ধাপ । তৃঞ্চায় প্রাণ ফাটিয়া যায়, তথাপি' চাতক মেঘের জল 

ভিন্ন অন্ত জল পান করে না,_কাঁজেই সে ' মেঘের মোহে 
তুলিয়া আছে। . চটক ক্ষুধায় কাতর হইয়া . বালুকাভক্ষণ . 

করিয়াও প্রিয়-সঙ্গমে ভ্রান্ত থাঁকে। তিত্তিবরী নিত্য নিত্য 
নূতন নূতন আহীরের জন্য অন্নরত থাকে ;৮_-সে যেন আহারের 
জন্যই জন্মিয়াছে, তাহার আর কোন কার্য্যই নাই, অনুক্ষণ 
আহার করাই তাহার জীবনের কাঁধ্য। ভাব বুঝাইবার জন্ক 
পক্ষীর কল্পনা,--কিস্তু প্রকৃত কথা, কর্জ্ঞানের এ তিন বৃত্তি 
বিশুদ্ধ অস্তঃকরণের দ্বারা যখন পবিব্যক্ত বাঁ বিচ্ছিন্ন হয়ঃ তখন 

উহা এ পক্গীত্রয়ের স্বভাবের ্তায় দ্বণিত বলিয়া বোধ হয় মাত্র। 
রদ্ববিৎ. দুর্জন হইলেও ব্রাদ্ষণ সম্মানের কিছু অংশী হইতে পারে। 
ইহা বুঝাইবার নিমিত্বই ইন্দ্রক্তৃক বিশ্বরূপ ব্ধ জন্য ইন্্রকে বধ 
হত্যা পাপগ্রহণ করিতে হইয়াছিল । 

শিষ্য। ইন্দ্রের সেই ক্রন্ষহত্যা পাতক কিসে অপশোদিত 

হইয়াছিল? যদিও উহা! রূপক, তথাপি আমাদের পক্ষে তাহা 
জ্ঞাতব্য । আমার বিশ্বাস, হিন্দুশান্জে যে বূপক উপাধ্যানের, 
সাই হইয়াছে, আমাদিগের মত অজ্ঞানী জনগণকে সাংসারিক 
কাধ্যে সাবধান করিয়া! মে।ক্ষপথের পথিক ক্রাহি তাহার, 

উদ্দেন্ত। গল্পটা বলুন । 

গুরু । পুরন্দর ক্রদ্মহত্যাজনিত পাঁতক নিবারণ বে 

পারিতেন; তথাপি অঞ্জলি পাতিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন। 
সংব্সর ভোগ করিয়া অবশেষে: তৃতগণের শুদ্ধি, নিমিত্ত ঙঁ 

7 নৌ মি করতঃ পৃথিবী, অব ক্ষ, ৪. 



১৯৪ দেবতা ও অ রাধন। । 
টির টিটি লিক শষ 

র পরিপূর্ণ হইবে; এই বর পইয়া পৃথিবী এ পাপের এক চতুর্থাংশ 
গ্রহণ করিলেন। পৃথিবীতে ঘে মরুভূমি দেখিতে পাও, তাহাই 
ধর পাতকের স্বরূপ। ছেদন করিল পুনর্বার প্ররোহ জন্মিবে । 
এই বর পাইয়া বৃক্ষগণ আর এক চহুর্থাংশ গ্রহণ করিল। তাহা- 
দিগের যে নির্যাস দেখা যায়; তাহাই এ পাতক। সর্ব লময়েই 
সম্ভোগ করিতে লমর্থা হইব; এই বর লাভ করিয়া! নারী এক 
চতুর্থাংশ গ্রহণ করিল। উ পাপ রজোরূপে মাসে মাসে দু 

হয়! ক্ষীরাদি অপর দ্রব্যের সহিত মিলিত হইতে পাঁরিব ) এই 

বর পাইয়া জল অবশিষ্টচতুর্থাংশ গ্রহণ করিল। জলে যে ফেন 
ও বৃদ্বুদ্ দেখিতে পাও, তাহাই এ পাপের চিহ্ন! যে পুরুষ জল 
হইতে ফেনাদি অন্যত্র নিক্ষেপ করেন, তিনি জলের এ পাতক 
নাশ করেন । * 

শিব্য। এ কথাগুপ্সির তাৎপর্য কি? . 

গুরু । আর্গজ্ঞ ব্যক্তি মাতেই অবধ্যআর ক্রোধের ফল 

সকলকেই লইতে হয়। জীবাস্মা নারায়ণ কবছে আবৃত ক্রোধের 

বশীতৃত হইক্সাছেন, _নারায়ণ-কবচের বিলে. সহজেই পাতক- 
র/শিকে অর্থাৎ ক্রোধকে পরিত্যাগ করিতে বামন হইতে তাহার 

সংস্কারকে বিদুরিত করিতে সক্ষম হইলেন 1 অন্ঠে হইলে কখনই 
তাহা পারিত না। ভূমি বৃক্ষ, জল ও রমণী", ইহারাই আসকির 
টা গাদজাদ রগড | 
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চতুর্থ পরিচ্ছেদ | 
০৬ 

বৃজ্ানুরের জন্ম । 

শিষ্য। ইন্দ্র কর্তৃক: বৃত্রান্গর বধোপাখ্যান ও তাহার তা: 
পর্ধ্যটি শুনিতে বাঁসনা করি। " ূ 

গুরু । মহাত্মা! দ্বষ্টা প্রজাপতি যখন শুনিলেন ফেভীহার 

প্রিয়পুত্র অন্ঠায়র্ধাপে ইন্দ্র কর্তৃক নিহত হইঘাছেন, তখন তিনি 

মতান্ত ছুখিত হইয়া ইন্দ্রকে শাসন করিবার জন্য আপনার. 
রন্ষযঙ্ঞ-কৃত্ডে আহুতি দিয়া কহিলেন, “হে ইন্দ্র শক্ত । বিরদ্ধিত 

হ9। আমার এই আহুতিতে উত্থান করিয়। তিনি 
শন্দুকে বিনাশ কর।” ক 

“হে. ইন্দ্রশত্রো ” এই স্বোধন পদটি কির উদার 
হওয়ার কালে পূর্ব পদটি উদাত্ত স্বরে উচ্চারিত হইলে, উহা 
বহুব্রীহি সমাস হইয়া পড়ে, তাহাতে ইন্দ্র হইয়াছে শক্র যার, 

এমন লোকের উৎপত্তি বুঝায়।, মহাত্মা তৃষ্টা ভ্রমক্রমে সেইক্ষপ 

স্বর উ্ভারণ করিয়াছিলেন বলিয়া, বৃত্র ইন্দ্রের শ নাহ 
ইন বৃত্রের শক্র অর্থাৎ সংহারক হইয়াছিলেন।* :.. ২... 

প্রজাপতি তষ্টা যে দণ্ডে দক্ষিণাগ্রিতে. আহতি রন কফি 

* উন্শতরো !. অর্থাৎ হে ইন্জের শত্তো !” বলিয়া হোষ। করা হই) 
তথাপি যে দানব উৎপন্ত হইল, সে ইল্লের শক্ত অর্ধাৎ হস্তা না হইয়া ইলাই . 
তাহার হস্তা হইলেন, অতএঘ অস্ত্রের  বিফলতা ঘটল, এস্থলে, এরূপ দ্ষেহ, 

হইতে খারে, কিন্তু দবাস্তমিক হা মছে। উচ্চারণের খরতেদে উচ্চারধা। 

নু “জো শঙ্গে সনের শরণ সা বুঝাই “ইজ যাহাহ পক. 



১১২  দেবত। ও আরাধনা । 

লেন, সেই দণ্ডেই তথা হইতে এক ঘোর দর্শন এবং যুগান্ত- 
কালীন কতান্তের সভায় জীবগণের পক্ষে অতীব ভয় দর্শন এক 

অসুর উত্থান করিল। 

সেই অস্ুর দিনে দিনে বিক্ষিপ্ত পপি ভাই বৃ পাইতে 
লাগিল। সন্ধ্যাকালীন গগনের খনচ্ছটার স্তায় ভাহার অঙ্গের 
ভীম ভাব দগ্ধ শৈলতুল্য অতি দীর্ঘ হইয়া উঠিল। 

তাহার কেশ ও শ্মক্রু তপ্ত তাত্রের স্তার় কপিল বর্ণের ছিল। 
তাহার যুগল লোচন যেন মধ্যাহ্ন স্ুর্য্যের স্াঁয় অত্যন্ত প্রচণ্ড 
তেজোময় হইয়া ছিল। তাহার হস্তধৃত ভীষণ ভ্শৃল যেন স্বর্গ 
ও মর্তযভূমিতে দ্বিভাঁগ করিয়া মধ্যস্থলে বিরাজিত ছিল । 

যখন সেই মহাসুর নৃত্য ও উল্লশ্ষন করিত, তখন তাহার 
পদভরে পৃথিবী কম্পিতা হইত। যখন সে. গিরি-গহ্বর তুল্য গল্ভীর 
মুখ ব্যাদান করিত, তখন ষেন আকাশকে গ্রাস করিতেছে, 

বোধ হইত, এবং জিহবা দ্বারা যেন নক্ষজ সমূহকে লেহন "করি- 
তেছে, এইরূপ জ্ঞান হইত। উভয় দস্তের নিম্পেষণে পৃথিবীকে 
চর্ধণ করিবার ভয় উপস্থিত হইত। তাহার ভয়ে পৃথিবীস্থ 
জীবগণ ত্রাস-কম্পিত কলেবরে দিনাতিবাহিত করিত । 

মহাত্মা ত্বষ্টা প্রজাপতি, আপনার তপোঁময়ী মৃত্তি হইতে 

অর্ধাণু ব্যাপী এই অসুর সৃষ্থির ক্যত্ি করিলেন”, ত্বষ্টা নন্দন হইয়া 
অতি দারুণ পাঁপ- এ তপস্াঁয় ত্রিভূবন আবৃত করিল বনি 

০ অভিহিত করিলেন। .. . 
২ শিষ্য। ইহারও বোধ করি ভাতপ্ার্থ আছে? কারণ, ইন 
ধন রূপরু। - তাহার অক্গহত! যখন, রপক,-তখন, ৮ নে 

উত্তরও বেধি হয় পক হইবে? | 



দেবতা ও আরাধন' । ১৯৩ 

গুরু। হা, তাহা আছে বৈকি। জীবাত্বারগী ইন্জরে 

কর্শ-জ্ঞান সত্বারূপী স্ষ্টার মোহিনী স্বরূপ কন্ম-বিবেক বিশ্বরূপকে 

নিফাঁমভাঁবের বিরোধী দেখিয়া, ক্ীহীকে পরিত্যাগ করাতে 
ইন্দ্রের কিঞ্চিৎ অহংকার আসিয়া উপস্থিত হইল। তছুপস্থিতির 
অন্তে ঘোর অজ্ঞান-বৃত্রাস্থ্র কর্ম-জ্ঞান হইতে প্রকাশ পাইয়া 
জীবাত্মাকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করিল। কিন্ত ইন্দ্র বিষু₹ 
পরায়ন থাকাতে তাহাকে কোন ক্রমে কেহ বিপর করিতে 
পারে নাঁই, বা পারে না। ইহাই ত্বষটার মন্যুতির কথ|। কিন্ত 
তথাপি কর্ধরূপী শত্রুর চক্র-দাল অত্যন্ত দুর্ভেছ্য+_তাঁহ! হইতে 

নিষ্কৃতি পাওয়া সহজ নহে। ত্বষ্টার আস্তরিক চেষ্টায় বৃত্রের 
উদ্ভব,_বৃত্র বা অজ্ঞান-শক্তিই বিশ্বাবরপকারী »_অজ্ঞান হইতে 
ইহাই উদ্ভুত হইয়। জীবাত্মাকে জড়াইয়া খরিতে গেল, এবং 
তাহাকে স্বর্গ বা আনন্দ-শ্রী হইতে ৪ করিল। শাস্ত্রে 

গল্পট! এইরূপ ভাবে আছে।_ 
দেবতাগণ, বৃত্রাস্থরের দ্বারা ত্রিতৃবনে ভীষণ ০ 

তেছে দেখিয়া, ত্বরায় নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হইয়া সসৈম্থে 
তাহাকে নাশ করিতে আগমন করতঃ যতই তীত্র তীব্র স্বর্গীয় 

অস্্ ক্ষেপন করিতে লাগিলেন, ততই সেই অন্গুর অনায়াসে 
গ্রাস করিয়া ফেলিতে লাগিল। কিছুতেই কাতর হইল না। . 

অস্থাদি বিফল হইল দেখিয়া, দেবগ টি 

অন্তমিত রা গা তখন হায় টি 
সেই অনন্যগতি ভগবান হরিকে সমাহিত হইয়া রণ করিতে 
লাগিলেন। ূ 



১১৪ দেবতা ও আক্মাধন! | 
্র 

দেবভাগ্রণ ক্ষর্ভুক ভগবানের স্ব এস্কলে তোমাকে একটু 

শ্রবণ করাইতেছি, তাহা হইলে আমি দেরতাসন্বদ্ধে পুর্বে যে 
কথা বলিয্বাছি,_তাহা' তোমার আরও দৃঢ়প্রত্যয় হইতে 
পারিবে । দেবতাঁগণ ধ্যানযোগে ভগবানকে এইরূপে স্তব 
করিতে লাগিলেন, "এই বাঁষু, অগ্রিঃ আকাশ জল, ক্ষিতি 
সংযোগ এই ত্রিভৃবন এবং ক্রদ্ষাদি হইতে আমাদের ন্যায় 
অভাজন দেবতাঁগণও ধাহাঁর আজ্ঞা পালন ককিয়া থাকে; ফিনি 
সকলের অস্তক স্বরূপ হইতেছেন, সর্বপৃজ্য মহাঁকাল ধাহীর 
মাঙ্ীয়ে সুরক্ষিত আছেন, সেই রক্ষা কর্তা হরির শবণ আমরা 
গ্রহণ করিলাম,তাহাতে অবশ্যই আমদের ছুরিত ক্ষয় হইবে। 

ধাঁহার মাঁয়তে বিশ্ব বিস্মিত, কিন্তু যিনি তাহাতে অভিমানী 

নহেন ; ধাহার লাভ ক্ষয় জ্ঞান নাই, যিনি চিরদিন পরিপুর্ণকাম 

হইয়া বিরাজ করিতেছেন ; যিনি টির প্রশান্ত হইয়াছেন )--যে 
ব্যক্তি সেই সর্ধাশ্রয়কে ত্যাগ করিয়া বিপদ হইতে উদ্ধার পাঁইতে 
অপর দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করে, কুকুর যেমন স্বলাজ লে সমুক্র 

পার হইতে ইচ্ছা করিয়া জলমগ্ন হয়, তদ্রপ সে ব্যক্তি মূর্থতা 
দৌঘে বিপদ-সাগরে চিরনিমগ্ন থাকে ; কখনই উদ্ধার প্রাণ্থ হয় 
না; . অতএব. আমরা এমন ভজনীয়ের আশ্রয় লইলাম, তিনিই 
ক্ামীতদের, সকল বিপদ বিনাশ করিবেন।  *. 

 ধীহ্ারি মৎ্স্ত-মৃত্ির শৃঙ্গে গ্রলয়-বিপদে বিপন্ন ভগধান্ মন, 
জগৎস্বরূপ নিজ্ক নৌকাঁকে আবদ্ধ করিয়া উদ্ধার পাইয়াঁছিলেন। 
আমরা স্বীনদ্দন হইতে তয়প্রাপ্ত হইয়া! সেই মৎস্য মৃর্ধিমান্্ 
ভগবাঘনক্ক আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, তিনি যেন কৃপা করি 
জামাদের উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। | 
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সস পাপা 

পুরাকালে ভগবান্ স্বভূও ধাহার নাঁভি-কমলে প্রকাশ 
পাঁন, লেই ভীম উশ্ষি ও বাযুবেগ-কম্পিত প্রলয়-সাঁগরের মধ্যস্থিত 

কমল মাঁঝে থাকিয়া প্রলয়কালীন বিপদ হইতে যাহার ধ্যানে 

উদ্ধার পাইয়াছিলেন, আমরা সেই ভগবানের শরণ লইলাষ, 

তিনি যেন উদ্ধার করেন। 

যিনি একমাধ্র স্থষ্টির ঈশ্বর হইয়া আপনার মায়ায় প্রথঙ্গে- 
আমাদিগকে স্থজন করিয়াছেন ; আমরা ই হইয়া এই চরা- 

চরকে পরে স্জন করিতেছি; এবং আমরা ধাহার সমীপবর্তী 
থাকিয়া, তীহারই শক্তিতে হট কার্য করিতে করিতে এমত 

অভিমানী হইয়াঁছি যে, আমরাই কর্তা, এই ভাঁব ধাঁয়ণ করিয়াছি, 
এই হেতু ধাহাকে দেখিতে পাইতেছি না; সেই ঈশ্বর আমাদের 
আশ্রয় হউন, এবং উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা করুন | | 

যুগে যুগে ষখনই আমাদের শক্রগণ বদ্ধিত হুইয়ী আমাদের 
মহা পীড়া প্রনান করে, তখনই সেই যুগে যুগে ঘিনি আমাদের 
রক্ষা করিবার জন্য দেবধি তিক ও মানব আঁকার আশ্রয় 
করিষ।» আম্মমায়া সহষোগে নানাভাবে অবতীর্ণ হইয়া, আমা- 
দের রক্ষা ও ছুক্জনকে দমন করেন উপস্থিত বিপদ হইতে 
তিনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। 

যিনি বিশ্বে স্সাত্মাব্ূপে পরম দেবতা ধিনি ধন্য, 
কারণ, যিনি ইহার কাধ্য-সত্তা পুরুষ, এবং ধিনি স্বয়ংই একরূপে 
জগৎ হইতেছেন। যিনি ভক্তজনের উদ্ধীরকারী ইইতৈছেন, 
ই যঙ্গলদাতাঁর আশ্রয় গ্রহণ করিলাম সেই মহাত্মা আমা- 

দের মঙ্গল বিধাঁন করুন।”* 

* শ্রনভাগবত ১--বষ্ঠ সন্ধে, *ম অঃ। 
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ইন্দ্র ধ্যানযঘোগে সম্ভব করিতে করিতে তাহাদের হৃদয়ে ভগ- 
বান্ শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী হইয়া আবিভূ্তি হইলেন। 

হৃদয়ে অন্ুভব করিতে করিতে দেবতারা তাহাকে সম্মুখে 
দর্শন করিলেন। দেবতাঁগণ ভগবদ্রপ সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া একে- 

বারে আহ্লাদে উন্মত্তবৎ হইয়া! দণ্ডবতে ভূমে পতিত হইলেন, 
এবং তক্ষনাৎ প্রেমাকুলচিত্তে ভূমি হইতে উত্িত হইয়া তাহাকে 
বিবিধ প্রকারে স্তব করিতে লগিলেন। ভগবান্ স্তবে তুষ্ট 
হইয়। বলিলেন ;-_ 

“দেবতাগণ ! আমি তোমাদিগের অতিশয় বিজ্ঞানযুক্ত স্ব 

শ্রবণ পূর্বক পরম গ্রীতিলাভ করিয়াছি । কারণ, এই স্তব ধাহার৷ 
পাঠ করিবেন বা ভাবনা করিবেন, সেই সকল সংসারীবৃন্দের 

অন্তরের আত্মজ্ঞান উপস্থিত হইবে । সেই আত্মা বিষয়ক স্থৃতি- 
নিবন্ধন তাহাদিগের আমাঁতে অচল। ভক্তি জন্মিবে। 

হে দেবতাগণ ! যাহাদিগের নিকটে আমি প্রীতি প্রাপ্ত হই; 
ইহ সংসারে তাহাদের আর অলভ্য কি থাকে? ধাহার৷ আমার 

তত্ব বিশেষ অবগত আছেন, তাহারা আমাতে একাস্ত মতি 

সংস্থাপন ও মহ্ত্রীতি উৎপাদন ভি আর কিছুই আমার নিকটে 
ভিক্ষা করেন না। 

যে ব্যক্তি গুণময্ বিষয়েরই তত্বালোচনা করে, সেই ব্যক্তি 
আপনার পরম মঙ্গলের বিষয় কিছুই জ্ঞাত নহে। সেই অজ্ঞ 

ব্যক্তি যাহা কামনা করে, দাতা তদস্থরূপ অজ্ঞ না হইলে, কেমন 

করিয়! সেই মূর্খকে তাহার অসৎ কামনা পূর্ণ করিতে দিবে? * 

ক শ্ীমন্তাগবত ;-৬ষ্ স্যধ, “ম অঃ) 
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শিষ্য। দেবতাগণের ভগবানের স্তব, ভগবানের আবিভাব ও 

ভগবানের আত্ম-সুখ্যাতি শ্রবণে আনন্দ প্রকাশ, অবশ্ত ইহার 

তাৎপধ্য আছে? 

গুরূ। আছে বৈকি। 

শিষ্য । তাহা আমাকে বলুন । 
শুরু । জ্ঞানেক্্ি় সত্বাকপী দেবতাঁগণের সহযোগে জীবাত্মা" 

রূপপী ইন্দ্র, বৃত্ররূপী প্রথর অঙ্গানকে জয় করিতে না পারিয়। 
আত্মজ্ঞানবলে সেই ঘোঁর অজ্ঞানকে নাশ করিবেন। আত্মজ্জঞান 

স্বকীয় পুরুষকারের সাহায্যে লাভ হয় বটে, কিন্তু ভগবানের 

রুপা লাভ না হইলে, তাহা প্রকৃত ভাবে স্থায়ী হয় না। 

তাহাঁতেই ভগবানের ধ্যান ও স্তবের আবশ্যকতা দেখান 

হইয়াছে । 
শিষ্য । সাধুগণের স্তবে ঈশ্বরের গ্রীতিআকর্ষণ যদি যথার্থ 

হয়, তাহা? হইলে ঈথ্বর শ্তবের বশীভৃত,--এ কথা স্বীকার করিতে 

হয়? কিন্ত তাহা হইলে, সেই নির্বিকার নিরহুষ্কীর ভগবানকে 

নিজ কীন্তি-গাথা শ্রবণাকাজ্কী, আরও সোজা কথায় তোষামোদ- 

প্রিয় বলা যাইতে পারে। 

. শুক। তুল বুঝিতেছ। স্তবের অর্থ তাহা নহে। দেবগণ্ণের 
মায় বিশ্বের হিন্ত-চেষ্টায় অর্থাৎ স্বার্থ শূন্ক হইয়া যাহারা ঈশ্বর- 
পরায়ণ হইবার জন্, তাহার লীলা ও গুণান্গবাদ করেন, তাহাতে 
তাঁহাদেরই হিত হইয়! থাঁকে,-ঈশ্বরের কিছুই নহে। বর্ণমালা 

পাঠ ও অভ্যাস করিলে যেমন বর্ণমালার কোনই লাভ নাই, 

ষে পাঠ ও অভ্যাস করে, ভবিষ্যতে ভাহারই গ্রস্থাদি পাঠের 

সুবিধা হয়। লাখধন চেষ্টায় এবং স্তবে যে ভাব প্রকাশ হয়, 
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তাহাঁতে ঈশ্বরের প্রীতি অকর্ষণ হয়; অর্থাৎ ঈশ্বরের গ্রীতি 
সর্বদা বর্তমান আছে, শ্ভবাদিতে তস্বজ্ঞানের উদয় করে মাত্র । 
জীবের অজ্ঞান দুর হইলে, ভগবৎ-গ্রীতিরূপী বিজ্ঞানভাঁব তাহারা 
প্রাপ্ত হয়। ইহাতে বল! হইল যে, জীবে আত্বোন্রতি সাধনই 
করে, ভগবানের কোন উপকার: করে না। স্তবাদিতে কেবল 
শ্তাবক্ষেরই যে উপকার হয়, তাহা নহে,-উহা! যাহার! পাঠ বা 
শবণ করে, তাহারা ও আপনাপন অজ্ঞান জয় করিতে সমর্থ হয় । 

স্তবের যাহাজ্ব্য ও উপকারীতা! প্রদর্শন করিয়া কৌশলে 
ভক্তের সম্মান দেখাইবার জন্য ভগবানের শ্রীমূখ দ্বার! বল হইল 
যে, “আমার গ্রীভিমাত্র যাহার! প্রাপ্ত হয়, তাহাদের আর কোন 

কামনাই থাকে না। তাহারা জগতের শাসন হইতে উপরত 

হইয়া চিরমুক্তি লাভ করিয়া থাকে । ভগবান্ মুক্তিদাতা-_ 
বাধিবার ইচ্ছ! তাহার নাই। কিন্ত জীবাজ্মার এখন যে অবস্থা, 
তাহাতে মুক্তি সুদ্বরপরাহিত। কেন না, তাহার হৃদয়ে তখন 

জীঘাংসাবৃত্তি প্রবল! । পর-আপন জ্ঞান আছে, স্বার্থ ধ্বংস 
জ্ঞানের উদয় হয় নাই | . তাই ভগবান্ নিংম্বার্থ প্রেমকপী মহষি 
দধীচির সন্নিধানে প্রেরণ করিলেন । সকলেরই শিক্ষার আব্- 

স্তটক/--আদর্শ না পাইলে সেই শিক্ষা লাভ হয় না। নি-স্বার্থের 
আদর্শ দেখাইবার জন্য দধীচি নামক মুনির সদনৈ ইঞ্জের গমন- 

পরামর্শ । দর্ধীচি অর্থ নিংস্বার্থের পরমণ্জ দেবতা । | 

গহনার 



পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 

স্থহাত ০৮ 

দরধীচির শস্থি ও বৃত্রবধ | 

শিষ্য । ভগবান্ হরি নিজে সর্বগুণাধার,_-নিজেই নিংম্ার্থ- 
তার জ্ঞান জীবাস্মারূপী ইন্দ্রকে প্রদীন করিলেই ত পারিতেন? 

গুরু । তীহার নিজ ও পর কিছুই নাঁই, সকলই তিনি। 

যেখানে যে গুণের প্রাধান্য হইয়াছে, সেই স্থানেই তাহা শিক্ষা 
করা ভাল,-তিনি সমুদ্র, জীব গোষ্পদ। সমুদ্রের তুলনায় 

গোম্পদকে উন্নত করা যাইতে পারে না, তাই' পুকুরের আদর্শ 
লওয়াই ব্যবস্থা । তাই ভগবান্, জ্রীবাত্মাকে জ্ঞানূপী নিকামী 

দবীচির নিকটে প্রেরণ করিলেন, _ইহাই বলা হইল। তাই 
ভগবান্ জীবাত্মাকে স্পই করিয়া বলির দ্রিলেন,বেমন উপযুক্ত 

চিকিৎসক কখনই রোগীকে তাহার বাঞ্ছা! অনুসারে কুপথ্য 

ভোজনে অস্থমতি দেন না, তদ্ধপ যে ব্যক্তি আপনার মলিন 
স্বরূপ আল্মজ্ঞান বুঝিয়াছেন, তিনি কখনই অজ্ঞ সংসারী ব্যক্তিকে 

কম্মের অনুগত শিক্ষা দান করেন না। 

হে ইন্দ্র! তুমি যে কামনা করিতেছ, তাহা! আমার নিকটে 
পূর্ণ হইবে ন। দর্ধীভি নামে এক খবিসত্বম আছেন, তীহার, 
দেহ, বিদ্যা, তপন্তা ও ত্রত নিয়মাদিতে অত্যন্ত পবিত্র হইব 
আছে; তুমি খষির পবিত্র অস্থি নি ত্বরায় ৪ করিয়া 
লও । 

সেই খবির ক্ষমতার কথা অধিক কি বলিব; 9 



ই দেবতা ও আরাধনা । 

বিগ্ভায় এতদূর পরদর্শী যে অশ্বশির লাভ করিয়াও অখিনীকুমার- 
গণকে ক্র্ষবিন্তা শিক্ষা দিয়াছিলেন,_অগ্যাঁপি তীহাঁর কীর্তি- 
স্বরূপ সেই বিগ্া অশ্বশিরঃশ্ষতি নামে বিখ্যাত হইয়া আছে। 

অশ্বিনীকুমারগণ তাহার নিকটে উক্ত বিস্তা শিক্ষা করিয়। অমরত্থ 

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। | 

সেই ধর্শজ্ঞ ধষি পরম দয়ালু,--আপনারা তাহার দেহ ভিক্ষা 
করিলেই তিনি তাহা দান করিবেন। তীহার অস্থি হইতে বিশ্ব- 

কর্ম যে বজ্র নিশ্ম(ণ করিবেন, সেই বজে বৃত্রীস্থুর নিধন হইবে। 

সম্পূর্ণরূপে আমিত্ব বিসজ্জণনেই ধর্ষের পূর্ণা। জীবাত্মার এই 
শিক্ষা না হইলে, পরমোন্নতির সম্ভাবনা নাই । দর্ধীচি আপন 

দেহ পরিত্যাগ করতঃ পরের উপকার করিয়াছিলেন, ইহা 
যখন দেখিতে পাওয়া যাইবে, তখন আর কি জন্য আমিত্বের 

্ুদ্রতা থাকিবে? সেই জ্ঞানের উদয়ে ইন্্িয়াদির অধিষঠীতা 
দেবগণ ও তদধিপতি অন্তঃকরণ বা! জীবাত্মারপী ইন্দ্র বুদ্ধি নাক 
বিশ্বকশ্মার সাহায্যে অস্ত্র পাইবেন, তাহা একটি পরম বিজ্ঞান, 

কজেই সেই বিজ্ঞান-বজ্রে তমোরপী দৈত্য নিধন হইয়া যাইবে । 

শিষ্য । দর্ধীচির অস্থি ঘেবূপে সংগ্রহ তাহা "অনুগ্রহ 
করিয়া বলুন । 

গুরু। ভগবানের ইঙ্গিতাদেশ প্রার্চ হইয়া দেবতাগণ 

| অথর্ধনন্দন দর্ধীচির নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং সবিনয়ে 
তাহার দেহ ভিক্ষা করিলেন। অর্থাৎ বলিজেন”_আপনকে 

মরিতে হইবে, আপনার দেহের অস্থি সমূহ লইয়া আমরা বর্জ 
নিক্দাশ 'করতঃ আমাদের প্র বৃত্রাস্থুরকে সংহার.করিব। 

দ্বধীচি কোপ প্রকাশপূর্ধক বলিলেন,_-“তোমারা না দেবতা ! 



দেবতা? ও আরাধনা! । ২০৬ 

তোমাদের মত স্বার্থপর জীব জগতে আর আছে বলিয়া অনুমান 
করা যাইতে পারে না। আমার দেহটি পরিত্যাগ করিয়া আমি 
চিরদিনের মত এই সুজলা সুফলা শশ্ন্টামলা পৃথিবী পরিত্যাগ 
করিয়া মৃত্যু-পথের পথিক হইব, আর তোমারা আমার অস্থি 
লইয়া তোমাদের শক্র সংহাঁর করিয়া স্ুখভোগ করিবে । কি 

আশ্চর্য্য! এমন কথা মুখে অনিতেও তোমাদের মনে বিবেকের 

বিন্দুমাত্র ভাবও উদয় হয় নাই? দেখ, মরিতে কে চাহে । বাঁচি- 

বার কামনা সকলেই করিয়া থকে ।” 
ইন্দ্র করযোড় করিয়া ঝলিলেন,__“মহর্ষে! আপনার সদৃশ 

মহান্ পুরুষের! ভূতগণের প্রতি দয়] করিয়া থাকেন । যাহা" 
দিগের যশ: পবিজ্র, তাহারা আপনাদিগের কশ্খের প্রসংশা করেন । 

অতএব আপনারা কিন! দান করিতে পারেন? লোক স্বার্খ- 

পর, ইহা সত্য কথা; তাহর! পরের বিপদ বুঝিতে. পারে না। 
যদি পারিত, তাহা হইলে কেহ যাঁচঞা। করিত না) আর ক্ষমতা 
থাকিতেও দাতা “নাঁ' “না' বলিত না। 

সহান্ত মুখে খাবি কহিলেন, আপনাঁদিগের নিকটে ধশ্ম শ্রবণ 
করিতে আমার ইচ্ছা ছিল, এই কারণে আমিএী রূপ প্রত্যুক্তি 
করিয়াছি,_এই দেহ নিশ্চই প্রিয় বটে, কিন্ত আজি হউক, 
কালি হউক, অর দশবৎসর পরেই হউক,-এই দেহ আমাকে 
অবশ্যই ত্যাগ করিবে। অতএব ইহা আমি আঁপনাদিগকে এখ- 
নই দান করিব। হে দেবগণ ! যে ব্যক্তি প্রাণীর প্রতি দয়াঁৰশতঃ 

অস্থির দেহ. দান করতঃ ধর্ম ও যশ উপাঁজ্জন করিতে চেষ্টা! না 
করে, স্থাবরেরাও তাহার লিষিত্ত ছুঃখিত হয়। যিনি প্রাণীর 

শোকে ও হর্ষে আপনি শোকান্বিত ও আনন্দিত হন, প্রণ্যক্সোক 



২৬২. দেবতা ও আরাধনা । 

ব্যক্তিগণ তাহার ধর্মকেই অব্যয় বলিয়া আদর কধিয়া থাকেন। 

ধন, স্ত্রী, পুত্র" বন্ধু, বান্ধব প্রভৃতি অত্রীয়জন এবং দেহ, সকলই 

ক্ষণভঙ্গ র /--শৃগালাদির ভক্ষ্য । এ সকলের দ্বারা পুরুষের অভীট- 

ধার্য নিদ্ধি হয় না। কিন্ত তথাপি মানুষ এতদ্দীর! পরের উপ- 

কার করিতে চাহে না, ইহা! বিষম ছুঃখ ও কষ্টের কথা । 

মহাত্মা দর্বীচি মুনি এইরূপ বলিয়া ভগবান্ পরমাত্মার সহিত 

ভীবাতআ্ীকে এক করিয়া দেহ ত্যাগ করিলেন । ঝষি, ইন্দ্রিয়, 

প্রাণ মন ও বৃদ্ধি সংযত করিয়া তত্বদর্শা হইয়াছির্লেন। এবং 
উাহীর সমুদয় বন্ধন বিশ্লিষ্ট হইয়াছিল । অতএব এক্ষণে যে দেহ 
নই হইতেছে,_-তিনি পরমযোগে অভিনিবিষ্ট হইয়া তাহা জানিতে 
পান্সিলেন না। 

অনস্তর বিশ্বকর্মা সেই মুনির অস্থি লইয়া! বজ্জ নিশ্মাণ করি- 
লেন! পুরন্দর ভগবানের তেজ: সহযোগে গর্ধিত হইয়! সেই 
অন্ব দ্বারা বৃত্রাহরকে নিহত করিয়াছিলেন । 

এই বৃত্রাস্থর বধোঁপাখ্যানে জীবাত্মার উন্নতি ও পরমাত্মা 

সাক্ষাৎকারের সুন্দর যোগের কথা বল! হইয়াছে । সাঁমবেদের 
ছন্দার্চিকাংশেও এই বৃত্রাখ্যান বিষয়ক মন্ত্র বিশেষদূশে বিবৃত 

হইয়াছে । তাহতে স্পষ্টতই বলা হইয়াছে ঘষে, দেবতাগণ মন্ত্র 
শত্তিপ্ব্ূপ হইতেছেন। সাধকের বিশুদ্ধ অন্তুঃকরণরূপ ইজ, 
বিজ্ঞান অস্ত্রে দবীচির দেহ বা অধ্যাজ্ম উপায় স্বরূপ, অথবা স্বার্থ- 
ত্যাগের পরমাদর্শ লাভ করতঃ তদভ্যাসে নিষ্ষাম ভাবে কর্ম ও 

জানেন্টিয়াধিষ্ঠাত্তী দেবতাগণে সাস্তিকীভাব আনয়ন পূর্বক, 
তাহদ্িগের সহযোগিতায় আপনার কর্মজনিত কুমনামক অজ্ঞান 

নাশ করিয়াছিলেন 



দেবতা ও আরাধন।। ২৬৩ 

ইন্দ্র ও ভাহাঁর কাধ্যকলাপের তাৎপর্ধ্যভাষ তৌযাদ্ধ নিকটে 

বর্ণনা কর! গেল। | 

প্রসক্গক্রমে অক্গন্যাসং করন্যাস, স্তব ও কবচের কথা 

ইহাতে বলা হইয়াছে,_তুমি এগুলি সর্ধস্ম সমান অর্থেই 

ভাঁবিও। তবে দেবতা! বিশেম়ের স্তব-কবচেত্ব অর্থ বিভিন্ন থাকিতে 

পাঁরে,--ঘে দেবতার যে শক্তি, তাহার নিকটে তাহাই প্রার্থনা 

আঁছে। কিন্তু মূল ভাবার্থ এঁ প্রকার,_সে অর্থগুলিও তাহার 

তাংপর্য্যর্থে তূমি করিয়া লইতে পারিবে, বলিয়া বিশাস করি। 

সমস্ত দেবতাঁর স্তব-কবচাঁদি পৃথক্ পথক্ বলিতে হইলে, শ্রোতা ও 

বক্তার মার্কগেয়ের পরমীযুর প্রয়োজন । 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ | 

স্ঞা(১৮০০ 

জ্ুষ্য ও চন্দ্র। 

শিষ্য । ক্ুর্ধ্য, চন্ত্র, গ্রহ, তারকা" ও অষ্টবস্থ প্রস্ৃতিকে মান- 

বের ভাগ্য-বিধাতা বল! ঘাইতে পরে। ইহারা কোন্ পদার্থ? 

পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান-স্বৃতে চদ্র সুরধ্য প্রভৃতি জড় পদার্থ ভিন্ আর 

কিছুই নহে। 
গুরু। নাম, রূপ প্রভৃতি ঘুচাইয়া এই অনস্ত বৈচিত্যম্ী | 

_ প্রকৃতির বিষয় ভাবিতে গেলে, দিশেহারা হইয়া পড়িতে হয়। 

পাশ্মত্য দার্শনিকগণ কেবল জড়ের আলোচনাতে নিরত আছেন, 

তাহারা জড়েরই পরিচয় অবগত হইতে পরেন । কিন্তু এখ
নও 



২০৪: দেবতা ও আরধন।। 

বহিঃপ্রকৃতির তত্ব নিরাকরণেও তাহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ রহিয়া- 
ছেন, সন্দেহ নাই। এইত তোমার পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের এত 
যন্ত্াদির পরীক্ষা, এত সাধের গৌরবাত্মক সাহঙ্কার লাফালাফি, 
এই ৫৬ টি মূল ভূতের অনুসন্ধান,_-যাহা. তোমরা পাঠ করিয়া 
বলিতে, হিন্দু ধধষিগণ সেকাঁলে--সকল তত্বের অবিষ্কারে সক্ষম 

হয় নই-_হিন্দু খধিরা বলিয়া গিয়াছেন, এক অপরা শক্তি হইতে 
পঞ্চ মহাঁভুতের উৎপত্তি হইয়াছে”-সেই পঞ্চভূতের হাতেই 
বিশ্ব-্রদ্ধাণ্ড গঠিত। কিস্ত এতদিন পাশ্গত্য বৈজ্ঞানিকগণ লম্ফ 
ঝম্প করিয়া বলিয়াছিলেন,__ভুল ভুল হিন্দুদের মহাতুল, ষূলভূত 
পাঁচটি নহে' ছাগ্সান্নটি। অমনি আমাদের পাশ্চাত্য-শিক্ষাদৃপ্ত 

বাবুগণ বলিলেন,_কি লজ্জা, কি পরিতাঁপের বিষয়। আমরা 

এমন ভুলের বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি--ছাঁপান্ন তৃতের স্থলে 
পঁচটি ভূত! ইহারাই আমাদের জ্ঞানী পূর্ব পুরুষ ! 

কিন্তু পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের ভুল ভাঙ্গিল,_-অসতা বাহির 

হইয়া পড়িল। একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়া দিলেন,_না, 

না, হিন্দু মতই সর্বত্র সমীচীন,__রসাঁয়নোক্ত মূল ভূত সকল যে 
এক অদ্িতীয ভূতের পরিণাম মাত্র, বিজ্ঞানের এই কল্পনা এক- 
দিন সত্যে পরিণত হইবে। * বিজ্ঞানের এই কল্পনা বৈজ্ঞানিক- 
প্রবর দার উইলিয়ম জ্ঞুক্স মহোদয় অতি অন্তত প্রতিভাবলে 
বাস্করে পরিণত করিয়াছেন। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 
রসায়নোক্ ছাগসাকটি মূলভূত ( 8190967788 ) প্রকৃত প্রস্তাবে এক 

অদ্ভিতীয় মুল ভূতেরই পরিণতি মাত্র! রাসায়নিক এতদিল 
যাহাকে পরমাণু বলিতেন, তাহা বস্ততঃ ইনার তাহা এই 
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দেবতা ও আরাধন|। ২০৫ 

মূল মহাভূতের (জুকৃস্ যাহার নামকরণ ক্রিয়াছেন ৮০19 ) 
পরমাণু পুর্জের সংহনজনিত ফলভূতি। ফলকথা,_ চন্দ্র বল, 
ক্্য বল, গ্রহ নক্ষত্র যাহা কিছু বল,--সকলই সেই এক মূল! 

প্রকৃতির সুশ্মতমা শক্তি! সমন্ত দেবতার কথা পৃথক্ পৃথক্ 

করিয়া বলিতে গেলে, বড়" অধিক বিষয় বলিতে হয়,»_-আর 
প্রত্যেক শক্তি-তত্ব বুঝিবার ক্ষমতাও আঁমাঁদের অতিশয় অল্প। 
মোঁটের উপরে, দেবতা-তত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্বে বাহ! বলিয়াছি, তাহাতে 

চিন্তার 'পথ পরিষ্কনড কর! হইয়াছে, _-শক্তি-তত্ব চিন্তনীয় ; অত- 

এব, সেই সুত্র ধরিয়া দেবত-তত্ত্ সম্বন্ধে চিন্তা কৰিলে, সকলেরই 
মূল তত্ব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে 

সধ্যদেবতা সম্বন্ধে যাহা জিজ্জাসা করিতেছিলে*_-কিস্তু তুমি 

বোধ হয়, অবগত আঁছ যে, আমাদের এই পৃথিবী সৌর মণ্ড- 

লের একটি অনতিবৃহৎ গ্রহমাত্র। অর্থাৎ সর্ধ্যকে প্রদক্ষিণ 

করিয়া যে সকল গ্রহ আবর্তিত হইতেছে, পৃথিবী তাহাদিগের, 

মধ্যে অন্কতম 1 পৃথিবীর ভ্রীতৃস্থানীয় আরও সাত আটটি গ্রহ 

অছে, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি প্রত্তি। কোন কোন গ্রহের 

আবার উপগ্রহ আছে । ঘেমন পৃথিবীর উপগ্রহ চন্ত্র। কে 

বলিবে, এই নকণ গ্রহ উপগ্রহ, সজীব প্রাণীবুন্দের আবাসভূমি 

নহে? খুব সম্ভব*& গ্রহ-উপগ্রহে নাঁনাশ্রেণীর জীব জন্কর সহিত 
তাহাদের অনেক বিষয়ে প্রভেদ। সম্ভবতঃ তাহারা সম্পুর্ণ ই 

বিভিন্ন । অতএব, পৃথিবীর ৈচিত্ত্বের সহিত যদি অল্সান্ত গ্রহ 
উপগ্রহ্ের বৈচিত্র্য একযোগে ভাঁবা ঘায়। তবে.তাহা কতই সুবি- 
শাল হইয়া পড়ে ! 

সূর্য বলিতে ধিনি জগৎ সংসার সমস্ত প্রসব 'করেন। এই 
৯০ 



২০৬৩ দেবতা ও আরাধনা । 

জন্ত সুর্য্যকে সবিতা ও ভর্গ কহে। আমরা যাহা দেখিতে 
পাই, তাহা ্থধ্যের বাহাংশ,বাহ্াংশ জড়রেই প্রতিরূপ 

বলিয়া জড়চক্ষুতে প্রতীয়মান হইবে, তাহতে আর সন্দেহ কি 
কিন্তু হিন্দু, যোগের স্ুক্মচক্ষুতে দর্শন করিয়া যাহা স্থির কারয়া- 

ছেন, তাহা কতকটা এই প্রকারে বুঝা যাইতে পারে। 

ক্র্য্যের ভাব ও তত্ব সম্বন্ধে শান্ষে লিখিত হইয়ছে»_ 

'আদিত্যান্তরগতং হচ্চ জ্যোতিষাং জ্যোতিরুতমং। 

হৃদয়ে সর্বভৃতানাং জীবভৃতঃ স তিষ্ঠতি ॥ 

হৃদ্বোয়ি তপতি হোষ বাস্থ সৃধ্যস্য চাস্তরে। 

অগ্ৌ ব| ধুমকেতু চ জেোতিশ্চিত্রকরঞচ যৎ্॥ 

প্রাণিনাং হৃদয়ে জীবরূপতয়! য এব তগন্তিষ্ঠতি। 

সএব আকাশে আদিত্যমধ্যে পুরুষরূপয়। বিদ্যতে । 

যাক্ঞবন্ক্য সংহিত]। 

“যে জ্যোতির প্রভায় সমস্ত তামসিকভাব দূর হয়, সেই 
সকল জ্যোতিঃশ্রেষ্ঠ বস্ত তাহাকে আদিত্যের অগ্তর্গত বলিয়া 

ভাবিতে হয়; তিনিই সকল জীব-জগতের হৃদয়-আকাশে চেত- 

য়িতা হইয়া বাস করেন। বাহ্য সুর্যের অন্তরে যে জ্যোতি: 

মাঁকাশে প্রকাশ হয়, সেই জ্যোতি, স্বদয়-আকাশে জীবের 
অন্তরে প্রকাশিত থাকে ৷ তাহারই জ্যোন্তিঃ, কি অগ্রি, কি 

ধূমকেতু? কি নক্ষআজাদিতে উজ্জ্বল হইয়া আছে। যে-তর্গ দেবতা 

প্রাণিগণের হ্বদয়ে জীবরূপে অর্থাৎ চেতয়িতা রূপে আছেন, 
তিনিই বাহ্য-জগতের অন্তরে বিরাট পুরুষরূপে থাকিয়া জগতকে 
সচেতন করেন। | 

». ক্ছু্ষেণর ধ্যান: এই প্রকারেই হইয়া থাকে । এই ধ্যানি..যে, 



দেবতা ও আরাধন। | ২০৭ 

কোন জড়বস্ককে লক্ষ্য করে নাই, তাহা বোধ হয় আর 'বুঝাইয়া 
দিতে হইবে না। জ্গ্যোতিঃ বলিতে অক্গির দীপ্তি বলিয়া বোধ 

হয় তুমি ভাব নাই যেহেতু অগ্রি প্রন্ৃতি হইতে আলোক 
প্রকাশ হইয়া যেমন জড় অন্ধকার বিনাশ করে, এবং বহুদুর 
বিস্তৃত হয়, তদ্রুপ ঈশ্বরের চৈতন্-সত্বা জগতের অচেতনত্ব 

বিনাশ করিয়া সচেতন করে বলিয়া তাহার নাম জ্যোতি: 
অর্থাৎ উজ্জ্ল। শান্সে আছে,_ 

: দীপ্যতে ক্রীড়তে বম্মাজ্রোচতে দ্যোততে দিবি | 

যাঁজবন্ধ্য সংহিতা ৷ 

"যে সন্ধা, অন্জ্জল ব' অচেতন বস্ত সচেতন করে, ক্রীড়ার 

উপযুক্ত করে,_ধাহার ক্ষমতীয় উল্জ্রলতা ও শৌভ৷ প্রকাশ 

পায়, তাহাকেই দীপ্তি বা জ্যোতিং কহে।” 

এই তেঙ্জোকপ ব্রদ্ষজ্যোতিঃ না বলিয়া অন্ত এ ভাব 
যাইতে পারিত। সেই আশঙ্কা দূরীকরণ মীনসে শান্ত বলিতে- ৮০ ূ 

আজতে দীপ্যতে যম্মাৎ জগদন্তে ছরভ্যপি | 

কালাগ্রিকপমাস্থায় সপ্তাচ্চিঃ সপ্তরশ্িতিঃ ॥ 

খাজবন্্য সংহিত|। 

“যে তেজ*হইভে এই জশৎ অর্থাৎ জড়ভাব শোভিত বা 
বপ্ধিত ও সচেতন হয়, এবং অস্তে হ্ৃত হইয়া থাকে, সেই 

সপাচ্চি ও সপ্ত রশ্রিযুক্ক সন্ধা কালবপী অগ্নির ম্যায় রূপধারণ 
করে।” 

এই যে তেজের সপ্তবার্চির কথ! বল! হইল, ইহাই প্রক্ষদীপান্ত- 
গত প্রক্ষবৃক্ষস্থিত অগ্রিদেবতা । - অতএব, শূন্য, বঈয়ি প্রভৃতি 

পিক 



২০৮. দেবত ও আরাধনা । 

সংজ্ঞা যে একমাজ ত্রক্ষ বস্তু বোঁধক, তাহাতে আর কোন সংশয় 

নাই। 
্ক্ষদ্বীপবাসিগণ ক্্য্যকে যেভাৰে ধ্যান করেন, তাহা বৈদিক 

ম্স্বরূপ। সামবেদে তাহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে। এ 
্রন্ষ-ভাবীয় ূর্ধ্যদেবকে বি্কু। অর্থাৎ ফব্ববাস্তর্ধ্যামী মহাপুরুষ ৰলিয়া 
উল্লেখ করা হইয়াছে । সিদ্ধি অনুভব ধর্শ,_-এবং সাধনাই 
অনুষ্ঠান ধশ্ম | 

শিব্া। আপনি প্রক্ষবাসীজনগণের কথা উল্লেখ 'করিয়া 

গেলেন, আমি তাহা কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারি নাই । 
গুরু। খুব সম্ভব, তীহীরা হুর্যযলোকবামী হইতে পারেন। 

শাস্সে তীহাদের এইর্প বর্ণনা আছে» 
“এই সপ্ত বর্ষে সাতটি পর্বত ও সাতটি নদীও আছে। ইহা 

চির প্রসিদ্ধ। এই পর্বত সাতটির নাম»_মণিকুট, বজ্জকুট, 
ইন্্রসেন, জ্যোতিক্মান্, সুবর্ণ, হিরশ্যীৰ ও মেঘমালা । নদী- 
সমূহের মধ্যে অরুণা, নুমনা, আঙ্গিরসী, সাবিত্রী, নুপ্রভাতা, 

খতস্তরা ও সভ্যস্তরা এই সাতটি প্রধাপা । 

এই স্থানেও বাহাজগতের স্তরে চারিবর্ণের বাস আছে । হংস, 
পতঙ্গ, উদ্ধধনয়ন ও নত্যাঙ্গ এ চারিটিবর্ণের নাম । উহারা সক- 

লেই দেবতার স্তায় সুদৃশ্ঠ ও সহশ্রামু ; _ তাহারা" সকলেই "নদীতে 

আন ও উহাদের জলম্পর্শ করিয়া বজে! ও তমোগুণ বর্জিত 

হইয়া "পবিত্র থাকেন। তাহারা স্বর্গবাসীর সমান হইয়া ও সর্ববদ 
্রহ্ষবিগ্ঠাময় হইয়া বেদের অনুষ্ঠাতা আত্মারূপী স্ুর্য্যকে উপাসনা 
করিয়া থাকেন। রা ... 

(এই ঝ্াক্ষাদি পঞ্ষবর্ষে ধাহার। বাস করেন, সেই পুকুষগণের 
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আয়ু অতি দীর্ঘস্থায়ী । স্বাধীন ইন্দ্রিয় অর্থাৎ বিষয়-সম্পর্কহীন। 
তাহাদের মনের বল, দেহের বল, ও ধৈর্য্যবল এবং বুদ্ধি ও 
বীর্য অতিশয় তীক্ষ। বিশেষতঃ অশিমাদদি সিদ্ধিসমূহ তাহাদের 
অস্তরে স্বভাঁবতঃ অকুষ্ঠিতভাঁবে বর্তমান আছে । * 

শাস্ত্রের মতে চন্দ্রলৌকেও বাহজগতের স্ায় চারিবর্ণের 

লোক বাস করেন। তাহাদের এ চারিবর্ণের নাম যথা, 

শ্রুতিধর, কীর্ধ্যধর, বসুন্ধর এবং ইযুন্ধর। এই চারিশ্রেণীর 

প্রজাই যিনি আত্মা বা বেদময় চন্দ্ররূপী ব্রহ্ম) রি ধ্যান 

করেন। 

তাহারা যে মন্ত্রে চন্দ্রের উপাসনা করেন, তাহা এইরূপ” 

“যিনি আপনার রশ্মি-তেজে কৃষ্ণ ও শুরু সময় প্রকাশ 

করিষ। দেবগণের ও পিতৃগণের তর্পণের বা অন্নদানের সময় স্থির 

করিয়া দিয়াছেন, সেই সোমদেব আমাদের ন্যায় সকল প্রজার 

রাজা হউন ।” 
শিষ্য। আপনি বলিয়াছিলেন, বাহৃজগতের ন্যায় ভীবের 

হৃদয়ে ইক্জিয়াধিষ্ঠাত দেবতারূপে সমন্ত দেবতাই বর্তমান আছেন, 
_জগতের সর্বত্রই তাঁহারা আছেন। চন্দ্র-স্র্যাদি দেবতা কি 

ভাবে জীবদেহের কোথায় কোথায় অবস্থিত আছেন, অন্ত গ্রহ 

করিয়া তাহা আঘাকে বলুন। 
গুরু। দেহধধ্যে যে ছয়টি চক্র বা পথ আছে, তাহার মূলা- 

ধার চক্রকে শান্ে জদ্ুত্বীপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। আর 
নণিপুর চক্রকে প্রাগুক্ত প্রক্ষত্বীপ বলা হইয়াছে । মণিপুর উঞ্কে 
অগ্রিরবাস। যথা. 

* জীমন্তাগবত ; পঞ্চম স্বন্ধ | 
০০ 
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তদ্যোর্ে নাহধিমুলে দশদল বিলমিতে পুর্ণমেবপ্রকাশে । 

নীলাস্তোক প্রক্কাশৈরপকৃত্ঠরে ভাঙগিকাস্তৈ২ সচন্ত্রৈই ॥ 

ধ্যায়েছ্বৈবগ্বানর়স্যারুণমিহিয় সমং মওডলং ততত্রিকোণং । 

তদ্বান্থোে ্ স্িক্যাখোত্ত্রিতিরভিলবিতং তত্র বক্কেঃ সবীজং ॥ 

 “মঙগাধাস্বাদির উর্ধে নাভিযূলে একটি পথ আছে, তাহার 

(বশটি পত্র ধনমেছের স্তায় নীলবর্ণ "এ দশপত্র জঠরের উপকার 
সাধন করে| পত্রগুলির ভ-কার হইতে ক-কার পর্ধ্যস্ত চন্দ্রবিম্থু 

সংযুক্তবর্ণে নীমঘকরণ কর! হইয়াছে । তথায় ভ্রিকোঁণ মণ্ডলের মধ্যে 
প্রাতঃস্ুধ্যের হ্যায় স্সিগ্ধজ্যোতিশ্দয় অগ্রিদেবকে ধ্যান করিবে। 

এ হ্িক্ষোণমণগ্ডলের স্বস্তিকাদিক্রমে তিনটি বার আছে ।” 

ফণিপুর নামক যে দেহাংশের কথা বলা হইল; উহার দশপত্র 
দশটি প্রাণ বলিয়। বুঝিতে হইবে। প্রস্থান হইতে তেজ প্রাণা- 
দির চে! মতে দেহের সর্বত্র সক্রিষ হয়। এ তিন দ্বারের মধ্য 
একটিতে রস গ্রহণ, একটিতে রসাদির সঞ্চরণ, আর একটিতে 
ম্লমূত্রাদির বিকারের নিঃসরণ হইয়া থাকে । 

যে প্রক্ষ্ীপের কথা পূর্বে বল! হইয়াছে, উহা! উদরস্থ বৃহৎ 

নাড়ী। এঁনাড়ীর শাখা গ্রশাখা আছে; তাহারা রল রক্ত 

লইয়! দেহের সর্বত্র সঞ্চারিত করিয়া দেয়। জীবদেহের ক£ 
স্বানকে প্রক্ষ্বীপ বল! হয়। তন্ত্রে উহার নাম বিশুদ্ধ চক্র। এ 

স্বানে যে সকল শক্তি ও চৈতন্ত বর্তমান আছে, সাধকের পক্ষে 
তাহা মোক্ষ প্রদানকারী, এবং সত্বগ্চণের উদ্রেককারী। অধো! 

হইতে সমস্ত স্থান জয় করিয়া মনকে ভাবের প্রকাশক 
বিশুদ্ধ চত্রস্থানে আনিয়া বিশ্তদ্ধ করিয়া থাকেন; এই জন্ত এই 

স্বালের সমধিক মাহাক্ময কীত্িত হইয়াছে । যে সকল নদী ও 
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পর্ধতাদির কথা বলা হইয়াছে, তাহার! চৈতন্বহা নাড়ী। শাস্ত্রে 

বলিতেছেন”. 
লুধাসিন্ধোঃ শুদ্ধা নিবসতি কমলে শাকিনী পীতবস্ত্রা। 

শরান্চ/পং পাশং শৃশিমপি দধতী হত্তপৈশ্চতুর্ভিঃ ॥ 
হুধাংশোঃ সম্পূর্ণ শশপরিরহিতৎ মগুলং কর্পিকায়াং । 

মহামোক্ষত্বারং স্ত্রিযমভিমতং শালশুদ্ধেন্তিয়স্য 

কঠদেশস্থিত বিশুদ্ধ চক্রে__স্ুধাসাগরের ন্যায় অতি বশুদ্ধা- 

পাঁতবস্্া শাকিনী শক্তি আছেন। তাহার চারি হাতে শর, 

ধনু, পাশ এবং অঙ্কশ আছে । সেই পদ্মকর্ণিকার মধ্যে শশচিহ্ 

শূন্য অর্থাৎ অকলঙ্ক পূর্ণচন্ত্র সুধাংশু বিস্তার করিয়। বিরাজ 
করিতেছেন। যোগিগণ এই "স্থানকে মোঁক্ষের দ্বার বলিয়া 

অবগত হয়েন। 

শষ্য আকর্ষণ করিয়া ক্ষয় ও বদ্ধন করেন? চন্দ্র তাহাদের 

অভাব পূরণ করেন। এই বিশুদ্ধ চক্রস্ব শাকিনীশক্তি জীবের 
কুভাব দমনার্থ সশস্ত্রে বিরাজমাঁনা, আর চন্দ্রের গলিত সুধা, 

তাহার ভাবের পরিপুষ্টি করিতেছে । এই চক্রে রশ্মি পূর্ণতা সাধন 

করে বলিয়া ধাহারা ভাবের সাধক, তীহারা পৃণিমায় অর্থাৎ 

ভাবের পূর্ণ বিকাঁশে দেবতার পৃজ! করিয়া থাকেন, আর কৃষ্ণা 
তিথিতে যখন ভাবের হাঁস হয়, তখনই পিতৃগণের কৃপা ভিক্ষার্থে 
তাহাদের পুজা কর্ণরয়! থাকেন। মাতৃ-পিতু স্বরূপশক্তি সনাতনী 
ক'লীর পূজা তাই অমাবস্কায় হইয়া থাকে। 



সগ্ডম পরিচ্ছেদ । 

গ্রহ, নক্ষত্র ও অষ্টবন্থ প্রভৃতি ৷ 

শষ্য। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানমতে গ্রহগণ অচেতন জড়পিগ্ড 
বলিয়া ব্যাখ্যাত হইক্াছে। কিন্ত আমাদের শাস্ত্রে সেই গ্রহগণ 
চৈতন্স-সত্তাপূর্ণ ও মানবের ভাগ্য-বিধাঁতা বলিয়া! বর্ণিত হইয়াছে,__ 
ইহাঁর তাৎ্পর্য্যার্থ কি, আমি বুঝিতে পারি না। | 

গুরু। জগতে জড় বলিয়া যাহা আছে, তাহাঁও চৈতন্ত- 

সত্তা বিহীন নহে। চৈতন্ত-সত্তা বিহীন হইলে, তোমাদের পাশ্চাতা 
বৈজ্ঞানিকের ক্রমবিবর্তন বাদটা আদৌ তিষ্ঠিতে পাঁরে না। 
কেন নী, ক্রমবিবর্তন জড়ের হইবার সম্ভব নাই,_জড়ের কোন 
ক্রিয়া নাই। ক্তিয়াশৃন্যতাইত জড়! জড়ের মধ্যেও চৈতন্ত-সত্বা 
থাকে; তবে কোথাও কম, কোথাও অধিক । 

পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানবাদিগণ জড়তত্বের আলোচনা করিয়া, 

জড়তত্বেরই কিয়ৎপরিমাণে অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন, _হৃক্ষের 
বা চৈতন্তের অন্থুসন্ধান কিছুমাত্রই প্রাপ্ত হয়েন নাই। ক্ষ 
তাত্বিক যোগী না হইলে, এ সকল শ্ুক্্তত্বের সন্ধান মিলে না। 

তুমি কি মনে কর যে, কবে চন্র ্ধ্যের গ্রহ হইবে, কোন্ 
দণ্ডে কোন্ মৃহূর্থে গ্রহণ হইবে+-এবং কোন্ মুহর্তে কোন্ দিকে 
কিরূপ গ্রাস হইয়! মোক্ষ হইবে, ইহা! ধাহীরা বিজ্ঞানবলে প্রধমা- 
বিষ্কারে সক্ষম হইয়াছিলেন,_তীহারাই আবার এতদূর ভ্রান্ত 
ছিলেন যে, মিছামিছি গ্রহগণের ক্রিয়াশক্তি বিশ্বাস করিয়া 
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গিয়াছেন? তোমার আমার বা রাম! শামা কিন্বা ইদ্রু পিক 
ইহাদের মন্তি্ষ হইতে যে, তাহাদের মন্তিষ্ধ অত্যন্ত মূল্যবান ছিল, 
তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই । 

গ্রহগণ যত দূরদেশে এবং যে ভাবেই অবস্থান করুন,--যে 
অনস্ত ব্যোম সকলের সবকৈই নিকটবর্তী করিয়া দুরত্ব নাশ 
করিয়া থাকে, সেই ব্যোমতত্বব এখানেও আমাদের ভাগ্যে গ্রহ- 

গণের দৃরত্ব-বহুত্ব বিনষ্ট করিয়া দেয়। আর যেমন জড়জগতে 
জড়াধিষঠিত দেবশক্তি অপরিবর্তনরশীলনিয়মক্রমে কার্য্য করিয়া 
মাইতেছেন, গ্রহাধিষ্টাতৃদেবতাঁগণও তঙ্রপ মানব-ভাগ্োর 
উপরে--তথা জড়জগতের উপরে কার্য করিয়া চলিতেছেন। 

এখনও কি পরীক্ষা করিয়। দেখা যায় না যে, বৃহস্পতির 

সঞ্চার হইলে, নিশ্চয়ই বৃষ্টি হইয়া থাকে । অমাবশ্যা গঙ্গায় 
জোয়ার ভাটা খেলিয়া থাকে, সিংহরাশিতে কুর্ধ্যগত হইবার 
সম বৃষ্টি অনিবার্ধ্য,_এ সকল দেখিয়া শুনিয়্াও কি বুঝিতে 

পারা যায় না যে, গ্রহের বাহাভাগ জড়পিণু হইলেও তাহার 
মস্তরে ঠৈতশ্্-সত্বা কার্ধা করিয়! থাকে, অথবা জগতে আপন 

মাপন শকি-প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে । | 
প্রাকৃত জগতে যেমন গ্রহের শক্তি প্রকাশ; মানব-তাগ্যেও 

তদ্রপ গ্রহ-শক্তিরূ” কার্ধ্য হইয়া থাকে । যেমন খু বিশেষে 
বা খর পরিবর্তনে বাস্থপ্ররূতির ভাগ্য-জীবন পরিবর্তন হইয়া 
যায়, তদ্দ্রপ গ্রহের পরিবর্তনেও মানব-ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটিয়া 
থাকে। হু বিশেষের পরিবন্ধনে যেমন বাহ্বপ্রক্কতির সুখ 
ছঃখ আসিয়া থাকে, অর্থ ৎ শীতের কুছেলিকায় বিষপ্নমুখী 
প্রক্কতি আবার বসস্তের আগমনে গ্রফুললমুখী হয়-এই যেমন 
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পরিবর্তন, আমাদেরও তন্ত্রপ গ্রহবিশেষের পরিবর্তনে ্খ 

ছ,খাদির পরিবর্তন ঘটিয়।! থাকে । 

শিষ্য । যদি গ্রহের পরিবর্তনেই আমাদের সুখ ছুঃখের 

পরিবর্তন হয়, তবে কশ্মফলট! বাঁদ পড়িয়া যায় 

গুরু। কম্মকল লইয়াই গ্রহযাহার যেমন কশ্মফল, 

তাহার তেমনি ক্বাশি-নক্ষন্রাদিতে জন্ম হয় ;-গ্রহ্থাদিরও সেইরূপ 

ভাবে সধার হুইয়। থাকে। স্থাস্থ্যাস্বাস্থ্য বল, সুখ ছুঃখ বল, মান 
অপমান বল, সমস্তই গ্রহের ফলে। কশ্মফল অনুসারেই গ্রহ" 

গণ সেইবপ অধৃষ্টাকীশে সঞ্চরণ করেন। 
শিষ্য । বিরুদ্ধগ্রহের শাস্তি-শ্বন্ত্যয়ন করিলে নাকি, দুঃখ 

বা ব্যাধি প্রভৃতির আক্রোশ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়? শান্গে 

একূপ আছে। 

গুরু। শান্ব-বাক্য মিথ্যা! নহে; নিশ্চয়ই তাহা ঘটিয়া থাকে । 

শিষ্য। আবার ভ্রমের অন্ধকারে পড়িলাম। 

গুরু । কেন? 

শিষ্য । যাহা কশ্মকলে ঘটিবে, তাহার গতিরোধ করিবার 

ক্ষমতা কাহারও আছে কি? 

গুরু। নিশ্চই আছে। ভুলিয়া যাও, এত দৌষ। পুরুষ- 
কার বলিয়া একটা জিনিষ আছে,_-সেই পুরুষকারের সাধনাই 
দেবতা ও আরাধনা । দেবতা আরাধনায় পুরুষকার 'লাভ হয়, 
পুরুষকারের বলে কর্-সংস্কার বা কম্টমফল সম্পূর্ণরূপে না হউক, 

তাহার প্রবল গতিকে রূদ্ধ কর! যাইতে পারে। 

 শিব্য। বুঝিলাম। নক্ষত্র সকল কি এ প্রকার ? 
গুরু । নক্ষত্রেরও অধিদেবত ও প্রত্যধিদেবতা আছেন। 
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শৃস্বমতে তাহাদিগের আরাধনা করিলে, পুরুষকারের সাধনাই 

হইয়া থাকে । | 
শিষ্য । অষ্টবস্থকিকি? 

গুরু | দ্রোণ, প্রাণ, রব, অর্ক, অগ্রি, দোষ, শত্তু, বিভা- 

বস্থু ;_এই অষ্টবস্ু। ইহারা জগতের ক্রিয়াশক্তি। 
শিষ্য । দক্গপ্রজাপতি হইতে দেবতাগণের উৎপত্তি । দক্ষ- 

প্রজীপতি কি,_আর তীহাঁর দ্বারা কি প্রকারেই বা দেববংশের 
উৎপত্তি হইয়াছে,_তাঁহার তাৎপধ্যই বা কি, অন্গ্রহ করিয়া 
আমাকে তাহা বলুন । 

গুরু; সমস্ত দেবতার কথা বিষদভাঁবে আলোচনা! করিতে 

গেলে, অনেক সময়ের কাঁজ, সন্দেহ নাই। তবে মোটামুটি 
কতকগুলি জানিয়া রাখিতে চেষ্টা কর,__ সেই স্থৃত্র অবলম্বন 
করিয়! অন্তান্ত দেবতাতত্ব বুঝিবাঁর চেষ্টা নিজে করিও | 

অষ্টম পরিচ্ছেদ |. 

পি ৩৩০৮ 

এক্ষপ্রজাপতি ও তগ্বংশ। 

শিব্য। দক্ষপ্রজাপতি ও তাহা কক টি বাট রী 
ৰার বর্ণন৷ করুন। 

গুরু। ভগবান্ বিশ্ব্ষ্টির ইচ্ছা করিলে ষেরূপে ক্রমে ক্রমে 
দৈবীস্ট পর্য্যস্ত সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা তোমাকে বলিয়াছি, 
ত২পারে, প্রজার জঙ্ক প্রজাপতিগণের স্থতি হয়”_দক্ষও এক 
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জন প্রজাপতি 1! দক্ষ স্থষ্টি করেন, কিস্ত কেহই সংসারে আসক্ত 

হয় না। সকলেই ভগবানের উপাসনা জন্য নিফাম ব্রত অবলম্বন 

করেন। বলা বাহুল্য, তখনও যৌন সম্বন্ধ হয় নাই। প্রজাপতি 
ধাহাদিগকে স্থজন করিতেছিলেন, মানসেই তাহারা হট হইতে- 

ছিলেন। কিন্তু স্থষটপুত্রাদিকে সংসারে আসক্ত করিতে না পারায় 

প্রজাপতি দক্ষ চিস্তাকুলিত হইলেন, _এবং কি প্রকারে স্ষ্ট 

প্রজাগণকে সংসারে আসক্তির বাঁধনে বাঁধা যাইতে পারে, তাহা 

জানিবার জগ্ এবং সেই ক্ষমতা লাভ করিবার জন্ত কঠোর তপস্ডা 

আরম্ভ করিলেন। ইহা স্বায়স্ুব মন্বস্তরের কথ] । 
দক্ষের তপঃপ্রভাঁবে ও স্তবে তুষ্ট হইয়া ভগবান আবিত্ত 

হইয়া কহিলেন,-“হে প্রচেতানন্দন দক্ষ ! তুমি শ্রদ্ধাপূর্বাক 

আমাকে ভক্তি করিতে শিখিয়াছ ; অতএব তোমার তপস্থা। সিদ্ধ 

হইয়াছে। তুমি প্রজাবৃদ্ধি করিবার নিমিন্ত তপস্যা করিয়াছ ; 
তাহাতে আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। প্রজার বৃদ্ধি 

হয়, ইহা আমারও ইচ্ছা ব্রহ্ধা, ভব, তোমরা, মন্থগণ ও প্রধান 

প্রধান দেবগণ আমার বিভূতি। তোমরা প্রাণীদিগের উৎপত্তির 

কারণ; তপস্তা আমার জদয় ; বিদ্যা ( মন্ত্র জপ ) আমার দেহ, 

ক্রিয়া আমার আকৃতি, সুসিদ্ধ যজ্ঞ সকল আমার ভিন্ন ভিন্ন 

অঙ্গ, ধশ্ম আমার মন, এবং-যজ্জতোজী দেবগথ আমার প্রাণ। 

সর্ঝপ্রথমে সর্বত্র আমিই চিংস্বরূপে বর্তমান ছিলাম। আমিই 

গৃহ, এবং আমিই গ্রাহক ছিলাম। আম ভিন্ন আর কিছুই 
ছিলনা । তৎকালে আমার ইন্দ্রিয়-বৃত্তি প্রকাশ পায় নাই +- 

সুতয়াং আমি যেন নিদ্রিত ছিলাম । আমি নিজে অনস্ত, এবং 

আমার গুণও অনস্ত। গুণের সাহচর্ষয্যে আমার যে গুণময় শরীর 
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হইয়াছিল, সেই শরীরই আদ্য, জন্ম রহিত স্বয়ন্তু ব্রন্মা। আমার 
বীর্য্-সম্ভৃত সেই দেব-দেবশ্রেষ্ঠ ব্রন্ধা স্থষ্টি করিতে গিয়া যখন 
আপনাকে সেই বিষয়ে অসমর্থ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, তখন 
আমি উ'হাঁকে বলিয়াছিলাম, তপস্যা কর। বিভূ, সেই তপস্ট। 

স্বারাই তোমাদের নয়জন বিশ্বন্রষ্টীকে সৃষ্টি করেন। হে দক্ষ! 

গঞধ্চজন নামক প্রজাপতির অসিক্লী নামে এক পরমা! রূপবতী 

হুহিতা আছে; তুমি তাহাকে গ্রহণ করিয়া ভার্ধ্যাঁকর। স্বী- 

পুরুষের*“পরস্পর রমপেচ্ছাবূপ ধন্ম তোমার ধশ্ম সেই রমণীরও 
ধশ্ম। অতএব তুমি তাহাঁর গর্ভে অনেক সস্তান উৎপাঁদন করিতে 
পারিবে। যৌন সম্বন্ধে উদ্ভূত বলিয়া এবং আমার মায়া হেতু 

ভাহারা স্ত্ী-পুরুষে সংযুক্ত হইয় বুদ্ধি পাইবে এবং আমার পুজ। 

করিবে । 

বিশ্বভাবন ভগবান্ হরি, এই কথ! বলিয়া স্বপ্নান্থৃভূত বিষয়ের 
যায় দক্ষের সমক্ষে সেই স্থানেই অন্তহিত হইলেন। 

শক্তিশালী দক্ষ, হরির মায়ায় বদ্ধিত হইয়া নেই পঞ্চজন-নন্দি- 
নীর গর্তে হ্ধ্যশ্ব নামক দশ সহশ্র পুত্র উৎপাদন করিলেন। 

তাহার ও অৃত পুত্রের সকলেরই ব্বভাঁবও ধর্ম একই প্রকারের 
হইল। তাহার প্রজান্থঙি করিবাঁর নিমিত্ত পিতার আদেশ প্রাপ্ত 
হইয়া পশ্চিম দিকে গমন করিলেন। সেই স্থানে নারায়ণ-সরঃ 

নামে এক প্রধান তীর্থ আছে। এ তীর্থ সিন্ধু-সমুদ্রের সহিত 
মিলিত হইয়াছে। বহু তপন্বী মুনি ও সিদ্ধগণ তথায় বাস করেন। 
উহার জলম্পর্শ করিবামত্র দক্ষের তনয়গণের চিত্ত হইতে 
রাগারদি মল ধৌত হইয়া গেল; এবং পরমহংসীয় ধর্দে তাহাদিগের 

মতি হইল। তাহারা পিতার আজ্ঞান্গুসারে প্রজাবৃদ্ধি করিবার 
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নিমিত্ত ইঞ্জিয় ও আসনাদি জয় করিয়া কঠোর তপস্ায় প্রবৃত্ত 
হইলেন। ইতিমধ্যে একদিন দেবধি নারদ আসিয়া দেখিলেন, 
তীহাঁর! এইরূপে তপস্যা করিতেছেন । দেখিয়া খষি কহিলেন, 
হে হধ্যশ্থগণ ' তোমরা পাবক বট, কিন্তু পৃথিবীর অস্ত-দর্শন 

কর নাই, সুতরাং অজ্ঞ; অতএব কি প্রকারে প্রজা হি করিতে 

পারিবে? তোমরা পণ্ডিত বট, কিন্তু এক রাজ্যে আছে, 

যাহাতে একমাত্র পুরুষ ; এক বিল আছে, যাহা হইতে কাহাকেও 
বহির্গত হইতে দেখা যায় নাই; এক স্ত্রী আছে, যাহার নানাবিধ 
রূপ; এক পুরুষ আছেন, যিনি পুংস্চলীর স্বামী; এক ন্দী 

আছে, যাহার উভয় দিকই প্রবাহিত; এক গৃহ আছে, যাহ! 

পঞ্চবিংশাঁতিপদার্থে বিনিশ্মিত ; এক হংস আছে, যে সুমধুর ধ্কনি 
করে; এবং এক বস্ত আছে, যাহা বজ্র ওক্ষুর দ্বারা বিরচিত ও 

স্বয়ং ভ্রমণশীল । তোমরা এই সকল দর্শন কর নাই, আর- 
তোমাদিগের পিতার আজ্ঞা তোমাদিগের কর্তব্য কি না, তাহাঁও 

ভুত ন্হ 1 অতএব, কিপ্রকারে প্রজা সৃষ্টি করিবে? 

হর্্যশ্বগণ দেবর্ধির এই কৃটৰাক্য শ্রবণ করিয়া, স্বভাবতঃ বিচাঁর 
শক্তি সম্পন্ন বুদ্ধি দ্বারা আপনাঁআপনিই অর্থ বিচার করিতে 
লাগিলেন )-জীব নামক অনাদি লিঙ্গ শরীরই পৃথিবী তাহার 
“অন্ত” অর্থাৎ নাশ না দেখিয়া মোক্ষের অস্$পযোগী কাধ্যের 

অতষ্ঠান করিয়া কি ফল দর্শিবে? ঈশ্বর একমাত্র; তিনি সক- 

লের সার্ী ; সকলের শ্রেষ্ঠ ; এবং আপনাতেই অবস্থিত। পুরুষ 
সেই নিভামুক্ত ঈশ্বরকে না জানিয়া যে সকল কর্ম করে, তাহার 
কোনটিই ঈশ্বরে. সমর্পিত নহে; অতএব সে সকল কর্মেকি 

হইবে ? যেরূপ পাতালে প্রবেশ কন্পিলে, বহির্গত হওয়া যায় 
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না, সেইরূপ জ্যোতিংন্বরূপ ব্রদ্ধে লীন হইলে আর ফিরিয়া 
আসিতে হয় না) পুরুষ সেই ব্রদ্ধকে না জানিয়া স্বর্গাদি 

প্রার্ধির আশয়ে যে সকল কাধ্যের অনুষ্ঠান করে, সে সকল 
কার্যের কি ফল দেখিবে? পুরুষের নিজ নিজ বুদ্ধি রজঃ 

প্রভৃতি গুণের সহিত সবশ্ল্। উহা পুংস্চলীর ন্যায় পুরুষের 
মোহ উৎপাদন করে। পুরুষ উহার অন্ত না জানিয়া যে সকল 

নিষ্টর কার্যের অনুষ্ঠান করে, তাহার কি ফল দর্শিবে? যেরূপ 
হষ্টা জরধ্যাকে বিবাহ করিয়া পুরুষের স্বাধীনতা নষ্ট হয়, সেইরূপ 
বুদ্ধির সংসর্গে জীবের স্বাতস্ত্য দূরীভূত হয়। তিনি তখন বুদ্ধির 

অবস্থাভৃত সুখ ছুঃখাদি ভোগ করেন। পুরুষ এই জীবকে 

জানিতে না পারিয়৷ যে সকল কাধ্য করে, সে সমূদয় বুদ্ধির 

বিচার করিয়া করা হয় না; অতএব সে কর্মে কি ফল দর্শিবে? 

উৎপত্তি ও ধ্বংসকারী যায়াই নদী । জলপতিত ব্যক্তি যে স্থান 
দিয়! উত্থান করিবে, সেই স্থানেই নদীর বেগ অধিক। মানুষ 
এ নদীতে মগ্ন; সুতরাং বিবশ হইয়াই কার্য্য করিয়| থাকে ।_ 
সে সনুদয়ই মারাময়। সে কর্ত্দে কি হইবে? অন্তর্যামী পুরুষ 
পঞ্চবিংশতি তত্বের অদ্তুত আশ্রয় । মানুষ সেই কার্যা-কাঁরণের 
অধিষ্ঠাতা পুরুষকে না! জানিয়া বুথ শ্বাতন্ত্র অবলম্বন পূর্বক যে 
সকল কাধ্য করন তাহাতে কি ফল দর্শিবে? ঈশ্বর প্রতিপাদক 

জ্ছান ঘন বস্তর প্রকাশক, এবং মোক্ষও বন্ধনের উপদেশক 

শাস্ত্র না জানিয়া মান্চষ যে সকল কার্ধ্য করে, সে সমুদয়ই 

বাহিক; তাদৃশ কশ্মে কি হইতে পারে? ভ্রমণশীল তীক্ষ 
কালচক্র সর্বজগৎ আকবণ করিয়া হ্বয়ং ভ্রমণ করিতেছে ; এই 

চক্রকে ন৷ জানিয়া পুরুষ যে সকল কার্য্য করে, 'সে সকল কেবল 
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কর্ম করিব বলিয়াই করা হয়; অতএব তাহার কি ফল হইবে? 
শান্সই আমাদিগের পিতা) কর্ম করিতে নিষেধ করাই তাঁহার 
আজ্ঞা । যেব্যক্তি সেই আজ্ঞা না জানিয়া গুণ-ময় প্রবৃতি-মার্গে 

রত হয়, সে কিরূপে আজ্ঞানুব্প কার্য করিতে সমর্থ হইবে? 

হ্ধ্যশ্থগণ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া এঁক্যমত অবলম্বন পূর্বক 
নারদকে প্রদক্ষিণ করত; সেই পথে গমন করিলেন, যে পথে 

গেলে আর ফিরিতে হয় নাঁ। খধিও হরি-পাদপন্প-গুণগানে 

চিন্তকে সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্ট করিয়া পুনর্বার পর্যটন করিতে আরম্ভ 

করিলেন। তর্দীয় সঙ্গীতে কেশবের চরণাশ্বুজ যেন পাক্ষাৎ 

প্রকাশিত হইল। 
এদিকে নারদ হইতে সংপুত্রগণের রিনাঁশ হইয়াছে, শ্রবণ করতঃ 

দক্ষ ক্ষোভ প্রাপ্ত হইলেন, কিস্ত ব্রক্মার অন্থমোদনে কুষ্টি কামনায় 

পুনর্বার পঞ্চজনীর গর্ভে সবলাশ্বনাম সহমত পুত্র উৎপাদন করি- 
লেন, এবং তাহাদিগকে প্রজাস্থষ্টি করিতে অনুজ্ঞা করিলেন । 

তাহারা পিতৃ-আদেশ মতে ব্রতধারী হইয়! নারায়ণ সরোবরে 
তপস্তার্থ গমন করিলেন ৷ তীর্থ-জলম্পর্শে পবিত্রচিন্ত ও প্রজা- 

কাঁমী হইয়া তপস্যা করিতেছিলেন, ইত্যবস্রে নারদ তথায় 

আগমন করত: পূর্বের ন্যায় তাহাদিগকেও নি্ষাম-পথে লইয়া 
যোগমার্গে ব্রদ্দ-সাক্ষাৎকার লাভ করাইনুলন। সবলাশ্বগণ 

জ্যেষ্ঠেরা ষে সমীচীন ও প্রত্যক্বৃত্তি * লভ্য পথে গমন করিয়া 

ছিলেন, তাহারাঁও মেই পথে গমন করিলেন । 

এই পুত্রগণের দ্বারাও প্রজা হইল না, এবং নারদ তাহা'- 
দিগকে বিনাশ করিয়াছেন, জানিতে পাবিয়া দক্ষ নাঁরদকে থে 

৮. / যোগপগ্রভেস্ -অন্তঃকরণের বৃত্তি বিশেষ | 
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চিত ভতস'না করিলেন ও স্থটি-কার্ধ্য-বিষয়ে হভাশ হইয়া ব্রশ্ধার 
পরামর্শ গ্রহণ করিলেন। 

ব্রহ্মা! বলিলেন, তুমি কতকগুলি কন্তার জন প্রদান কর। 
সেই কন্তাগণের বাহু-জীলে দেবতাঁগণকে বাঁধিয়! তাহাদিগের দ্বারা 

যে সকল শক্তির উদ্ভব হইবে, তাহারা মানুষকে রমণীর মুখ-সুপায় 
বাঁধিয়া ফেলিবে। এততিন্ন প্রজা স্যটটির আর অন্য উপায় দেখা 
যাইতেছে না । ৃ 

অতঃপর প্রচেতা-নন্দন দক্ষ ব্রহ্মার পরামর্শ মতে অসিক্লানাম্ী 

ভাধ্যার উরে যষ্টিকন্তার উৎপাঁদন করেন। কন্তাগণ সকলেই 
দেবতাকে ভাল বাসিতেন। দক্ষ, এ ষষ্টি কন্ঠার মধ্যে ধর্মকে 

দশ, কশ্ঠপকে ত্রয়োদশ, চন্দ্রকে সপ্তবিংশতি, ভূতকে দুই, অঙ্গি- 
রাকে দুই, কশাশ্বকে ছুই, এবং তাক্ষ্যকে অবশিষ্ট চারি কন্তা সম্প্র- 
দান করিয়াছিলেন । পু 

এই কন্তাঁগণে আসক্ত হইয়! দেবতাঁগণ যে সকল সন্তান উৎ- 
পাঁদন করিলেন, তাহার আবার রমনীর রূপের আসক্তি লইয়া 

জন্ম গ্রহণ করিল, ক্রমে আসক্তিতে জগত পূর্ণ হইয়া উঠিল। 

তোঁমাঁকে বলাই বাঁছুল্য যে, এই বংশ সমস্তই প্রাকৃতিক শক্তি 

সমূহের বিস্তৃতি । এই শক্তি-সাঁহচধ্যে জগতের কামনা বাঁসনা এবং 
আঁদক্তি। দক্ষ, 'রজোগুণের আদর্শ কন্মীভিমানী শক্তিম্বরপ। 

সেই দক্ষ হইতে সত্বাব্ূপে যে সকল পুক্রাদির উৎপত্তি হইল, 

তাহার! শক্তি-সংযোঁগ ব্যতীত কাধ্যকর হইতে পারে না,-এই 

জন্ত নিফাম পথ দেখান হইল। উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, 
শক্তিব্যতীত কোন সত্বার ক্রিয়া হয় না। তাহারা প্রকাশ 

মাত্রেই-নিষ্ষামধশ্শ অবলম্বন করিয়! থাকে । 
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উপাখ্যানছলে এস্থলে দেখান হইল যে, দক্ষের মত কর্মা- 

সক্তের পুক্রও যদি নিষফামভাব অবলম্বন করে, এবং সদ্গুরু প্রাপ্ত 

হয়, তবে কণ্মাসক্তি পরিত্যাগ পূর্বক নিষ্কাম পথ অবলম্বন করিতে 
পারে। এই সত্বাস্বরূপ পুত্রগণের করে সংযোগ হইল না ৰলিয়া, 

আসক্তি স্বরূপা কন্াগণের উৎপত্তি, বাস্তবিক কামিনীগণই 
জীবকে বাঁধিবার মুখ্য অস্ত্র স্বরূপা। 

এক্ষণে সেই আসক্তিরূপিণী শক্তিগণ ধর্ম, কশ্প, চন্দ্র, ভূত, 

অঙ্গিরা, কশাশ্ব এবং তার্্ম নাক ছয় প্রজাপতি অর্থাৎ প্রবত্তি 

মার্গের ছয় অধ্যাত্মন্বভাবকে দান করিলেন । অর্থাৎ কম্মালক্তি- 

গণের সহিত উক্ত ছয় কন্ম স্বভাবের মিলন করাঁইলেন। এ কন্তা- 

রূপিণী আসক্তিগণের মধ্যে দশটি প্রধান আসক্তির সংযোগ হয়। 

এ দশ প্রবৃত্তির শক্তির সহিত প্রবৃত্তি-ধর্ম জীব জগতে আধ্যাত্মিক 

শক্তি সমূহের প্রকাশ করিতে থাকিলেন। 

ধর্ম বলিতে এখানে প্রারৃতিক ধন্ম । এই ধশ্মের প্রথম পত্বীর 

নাম ভাহ্,_ভাহুকে বিজ্ঞান-শক্তি বলে। সেই বিজ্ঞান-শক্তি 
হইতে খাষভদেব বা সত্য প্রকাশক জ্ঞানের উৎপত্তি, এবং তাহ! 

হইতে ইন্দ্রাসন বা! ইন্দ্রিযের রাজা মনের উৎপত্তি হয় । * 

আকর্ষণ শক্তিকে লঙ্বা বলা হইয়াছে । এ আকর্ষণ-বিকর্ষণ 

হইতে ভূত জগতের ক্রিয়া স্বরূপ বিদ্যোত অর্থাৎ আলোক নামক 

অধ্যাতুতেজের উত্তব। বিদ্যোত অর্থে, যে শক্তি ভৌতিক আঁক- 
ধণাদিতে সক্রিয়+যাহাকে তাঁড়িৎ শক্তি বলে। উহা হইতে 

* ইহার বিল্তুত বাধ্য মহাভারতের আদিপর্যের নীলকণ্ের চীকায় 

সঙ্গালোচিত হইয়া 
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্যনয়িত্বু বা বিদ্যুৎ অথবা ঘর্ণণাগ্ির জন্ম। ধর্ষের তৃতীয় পত্রী 
ককুদের সহযোগে কীকট এবং তাহা হইতে দুর্গাভিমাঁন দেবতা, 
এবং যামীর সংযোগে ম্র্গ ও নন্দী প্রভৃতির জন্ম হয়। ককুদ 

শব্দে আনন্দদাত্রী বা আনন্দ-শক্তি। সেই আনন্দ-শক্তি হইতে 
সার-ছুর্গের কার্য্য-শক্তি, স্বরূপ ইন্দ্রার্দি দেবতার উৎপত্তি 

যামী শব্দে নিবৃত্তি শক্তি,_তাহা হইতে স্বর্গ অর্থাৎ পুণ্য এবং 
নন্দী অর্থাৎ পরমানন্দ লাভ হয়। বিশ্বা শৃব্দে উদ্ভব শক্তি । উদ্ভব 

শক্তির সংযোগে সমন্ত জীবৌবধির উদ্ভবের ক্ষমত| লাভ হয়। এই 
দেবতাদের অনুভবের জন্ত প্রতি ষজ্জাদি কাধ্যে ইহাদের নাম শ্রুতি 

প্রভৃতি শাস্ত্রে আছে । 

সাধ্যানামী ধন্মকন্ার প্রকৃত তাৎপধ্য সাধনা । তাহা হইতে 

সাধনোপায় স্বরূপ সাধ্য দেবতাঁগণের উৎ্পত্তি। এ সাঁধনোপাষ 

হইতে আাট (ফল) এবং সিদ্ধির উৎপত্তি হইয়াছে । মরুত্বতী 
শব্দে বজ্ঞবিস্তারকারিণী শক্তি অর্থাৎ সাধু ইচ্ছা । তাহা হইতে য্জ- 
দেবতা বাঁ মরুত্বান্গণের (সাঁধুকংল্লের) এবং জয়ন্তের (বৈরাগ্যের) 

উৎপত্তি হইয়াছে । এই বৈরাগ্যই মুক্তিদীতা। মুহুর্তে মুহুর্তে 
যে শক্তি জীবের মনোগতির চাঁলনা করে, তাহার নাম মুহুত্তা,_ 
তিনিও ধর্মের পত্ধী। তাহা হইতে কর্মফল বা সংস্কার লাভ হয়। 

সংকল্প অথে, জীবের বামনা ! তাহা হইতে সংকল্পের প্রকাশ। 

সংকল্প হইতে কাঁম বা বাসনার জন্ম। বন্থু শব্দে মঙ্গল। ধশ্মের 

বস্থু নামী পত্বী হইতে আটটি মঙ্গলবৃত্তি__যাহাদের দ্বারা সংসারের 
আহারাদি পঞ্চন্বভাবের উদয় হয়,_-তাহাঁদের প্রকাশ হইয়াছিল। 

এই অষ্ট বন্থুর শক্তি সংযোগে যে সকল বৃত্তির ক্ফুরণ হয়, তাহা 
জীবের কল্যাণ শক্তি 
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ধর্মপত্বী স্বরূপ বসু নায়ী আধ্যাত্মিক ক্রিয়া প্রকাশিকা শক্তি 

হইতে অই্টবসথ স্বরূপ প্রাণিবৃত্তির প্রকাঁশ হয়। যে সকল শক্তি 

বৃত্তি-দ্বারা জীবের হুক্্ম দেহ কর্মময় থাকে, তাহারাই অষ্টবঙ্ 
নামে পুরাণে কথিত হইয়াছে । মন-প্রধাঁন-ক্রিয়া-শক্তির নাঁম 
দ্রোণ ;১--অভিমান, সেই দ্রোণ-শক্তি হইতে জীবদেহে প্রকাশিত 
হয়। অভিমান হইতেই জীবের মনে কখনও আনন্দ, কখনও 
ছুঃখ, কখনও ভয়, এবং কখনও দ্বেষের উদয় হইয়! থাকে। 
স্ক্ম শরীরে ভৌতিক অভাব পূরণীর্থে যে শক্তি বর্তমান্ন থাকে 

তাহাকে প্রাণ বলে। এ প্রাণ উজ্জন্বতী তেজের সহিত মিলিত 

হইয়া সহা, আমু ও পুরোজব বা সাহসের উৎপাঁদন করে। 

বুদ্ধির সহিত মনের সম্সিলন-শক্তিকে পরব বা নিশ্চয়তা কহে। 

কেহ কেহ বিবেকও বলেন। নিশ্চয়তা, ধরণী পৃর্ীশক্তির সহিত 

মিলিয়! বাঁসনা-মতে জীবের বহুরূপী দেহ প্রকাশ করে। 

অর্থ শব্দে সংস্কার বুঝায় ;_তাহা হইতে বাসনার প্রকাশ 
হয়। বাসনা হইতে অভিলাষ বা তৃষ্জাদির এবং ভোগাদির 

উদয় হইয়া থাকে । জ্ঞানকে অগ্নি বলা হইয়া থাকে। 

ধর! অর্থে বিচার শক্তি বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ হইয়াছে । অগ্নি 

ও ধরার সংযোগে দ্রবিণ অর্থাৎ ভোগ ও স্বন্ধ বাকাধ্যের প্রকাশ 

হয়। এস্কন্ব হইতে বিশাখাদি নক্ষত্রের উৎপত্তি বলিতে দেহের 
প্রাণ বৃদ্ধি নক্ষত্রান্সারে উপস্থিত হয়। দোষ শবে বিজ্ঞান 

ব্যবস্থা তাহা! হইতে ভক্তিনপ্পী শর্বরী, এবং এতছুভয়ের 
ংযৌগে ভাবতত্তরূপা শিশু মদনের উদ্তব। বস্ত বলিতে চির 

সঞ্চিত কর্ম ( তাহাঁতে আঙ্গিরসী অর্থাৎ অনুষ্ঠান সংযুক্ত হইলে, 

স্বতিক্ষমতা শ্বরূপ বা স্বভাব-ক্ষমতা স্বরূপ বিশ্বকশ্মার উদ্ভব হয়। 
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এই স্বাভাবিক ক্ষমতা হইতে চাক্ষুষ মন্বস্তরের অধিপতি মন্ু, 
বিদ্যা ও বুদ্ধি সহযোগে প্রকার হয়েন। 

বিভাবস্টু বলিতে স্থর্য্যের স্বরূপতেজ,__তাহার প্রথম উর্যা- 
সম্মিলন হইতে ব্যুষ্ট প্রাতঃ, রোচিষ, অপরাহ্ন এবং আতপ মধ্যা- 

হের প্রকাশ হয়। এ আতপ হইতে পঞ্চযাঁমী দিবাঁভাগের 
উদয় হয়। পঞ্চযাঁম বলিতে প্রত্যুধ, প্রভাত, মধ্যাহ্ন, অপরাহু, 

ও প্রদোষ, এই পঞ্চযামেই জীবগণ নিজ নিজ অদৃষ্ট কর্ম করিতে 
জাগ্রতপ্থাকে। 

এইক্ধপে জগতের স্ক্ম স্ষ্টি হইয়াছিল। ইহাঁকেই দৈবীন্যষ্ট 

বলা যাইতে পারে । ইহার পরে, অন্তান্ত সৃষ্টির কথা যাহা! 

বলা হইল,_তাহী ক্রমে স্ছুল স্াষ্ট। সময়াল্পতা প্রযুক্ত সে 
সকলের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা অতিশয় অসম্ভব । 



পঞ্চম অধ্ায়। 

সি ১.০ ৯৯ ্ 

প্রথম পরিচ্ছেদ । 

স্থান 

হুর্গাশক্তি। 

শিষ্য । দেবতা-তত্ব কতকটা আপনার কুপাঁয় বুঝিতে 

পারিলাম। কিন্ত আপনি যে সকল দেবতার কথা বলিলেন, 

তাহা স্থম্ম দেবশক্তিই বটে,_আমরা নিত্য যে সকল দেবতার 
পূজা করিয়া থাকি, ধাহাদিগের পূজোথ্সবে সমগ্র হিন্দু এক- 

প্রাণে, এক মনে, এক কাধ্যে ত্রতী হয়, আমাকে সেই দেব- 

দেবী-তত্ব একটু বুঝাইয়া দ্িন। যে সকল দেবতার আমরা মৃদ্তি 
গড়াইয়! বস্তালঙ্কারে সাজাইয়া গোছাইয়! পুজা করিয়া থাকি,-- 
যে সকল দেবতার প্রতিম। দেখিয়া বিধশ্ষিগণ আমাদিগের ধন্মকে 

পৌত্তপিকতা (1191815 ) বলিয়া! বিজ্রপ করিয়া থাকেন,সেই 

নকল দেব-প্রতিদা সন্বঞ্জে আমি কিছু শুনিতে বাসনা করি । 

গুরু | বিদেশীয় বিধশ্রিগণ হিন্দু ধন্মের মাহা ও হিন্দৃধর্শের 

স্ুষ্্াতিসুক্ম ভাব হদয়ঙ্গম করিতে পারেন না বলিয়াই এরূপ 
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ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। হিন্দুদিগের (1৩1৪৪ ) নহে, উহা 

স্ম্র দার্শনিকের (8১7০৮০11158 ) বলিয়া জানিও। | 
শিষ্য! এখন তাহা! বুঝিতে পারিষ়! কৃতার্থ হইতেছি। 

এক্ষণে আমাকে আমাদের প্রচলিত পৃজাপদ্ধতির অন্তর্গত দেব- 
দেবীর আধ্যাস্ত্িকতা বুঝা ইয়া*দিয়া কৃতার্থ করুন। 

গুরু। শুনিয়া আশ্র্ধ্যান্বিত হইলাম যে, দেবদেবীর 
আধ্যাত্মিকতত্ব বুঝাইতে হইবে । কলির মানবের হাতে পড়িয়। 
দেবদেবীর আরও কতরূপে বিশ্লেষণ-যস্ত্রে নিম্পেষিত হইতে হইবে । 
কি জানিতে চাহির্েছ, বল ? 

শিষ্য । মনে করুন, ছুরগোখসব | ছুর্গোথসবে সমগ্র বঙ্গের 

সমগ্র হিন্ফু একপ্রাণে এক উৎসবে মাতিয়া উঠে। কোটি 

কোটি টাকা ব্যয়িত হয়,-সমগ্র বঙ্গ জুড়িয়া একটি আনন্দের 

তরঙ্গ অবিচ্ছিন্নভাবে বহিতে থাকে,_কিস্ত আমর! জানি না,-. 

অনেকেই জানে না যে, আমরা কাহার আরাধনা কেন করিতেছি । 

ইহা করিলে আমাদের কি উপকার আছে। অস্কগ্রহ করিয়া 
বলুন, দুর্গা কি ;-ত্তাহার দশ ভুজ কেন, তিনি অসুর বিনাশে 

যুদ্ধে নিমপ্না কেন ? 

ওুরু। ব্রদ্ধাণ্ডে যাহা শক্তি,-সেই সমগ্ি শক্তিই দশভূজা 
দুগা। দশতুজ। দুর্গার উৎপত্তির উপাখ্যানটি অবগত আছ কি? 

শিষ্য। ভালরূপ জানি না,_আঁপনি অন্গগ্রহ করিয়! 

একবার বলুন। 

গুরু। পুরাকালে স্বায়স্তুব মন্ুর অন্তরে দেবীর আবির্ভাব 
₹য়। কেন ও কিরূপে তিনি আবিভূতা হয়েন, তাহা তোমাকে 
শুনাইতেছি। 



২২৮ দেবতা ও আঁরাধন!। 

মহারাজ ক্থুরখ একদিন মহামুনি মেধসফে এই দেবীর 
কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । রাজ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,” 

| ভগ্বন্ ক] হি স| দেবী মহামায়েতি যাং ভবান্। 
ব্রবীতি কথমুৎপন্না সা কর্্াহ্ঠশ্চ কিং হিজ ॥ 

বং স্বভাব! চ সা দেবী বৎ স্বরূপ! যদ্ুষ্তব1। 

তৎ সর্ববং শ্রোতুষিচ্ছামি ত্বতে। ব্রহ্মবিদাংবর ॥ 

“ভগবন্! আপনি যে মহামায়ার কথ! ব্যক্ত করিলেন, সেই 
দেবী কে? কিরূপে তাহার উৎপতি, এবং তাহার বর্্মই বা 

কি? হে ক্রঙ্ষজ পুরুষ । তাহার দ্বনাঁৰ কিরূপ, এবং স্বরূপই 

বাকি? তৎ সমস্ত আমি আপনার নিকট শ্রবণ করিতে 
ইচ্ছা করি।” | 

স্থরথ কর্তৃক এইবূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রজ্ঞাশীল খবি মেধস 
বলিলেন, 

নিত্যৈব সা জগনুত্তি সয়! সর্ধবমিদং ততম্। 

তথাপি তৎ দমুৎপত্তিব“ছধা শ্রয়তাং মম ॥ 

দেবানাং কার্ধ্য সিদ্ধ্যর্থ মাবিিবতি সা যদ1। 

উৎ্পন্নেতি তদা লোকে স। নিত্যাপ্যভিধীয়তে ॥ 

“সেই মহামায়া নিত্যা, তিনি বিশ্বক্ূপিণী। এই সমন্ত বিশ্ব 
তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ; তথাপি লোকে,তাহার উৎপত্তির 
বিষ্যয় বর্ণনা করিয়া থাঁকে ; তাহা আবার বছু প্রকার। উহা 

আমি তোমায় বলিতেছি, শ্রবণ কর।” 

“দেবগণের কাধ্য লিদ্ধ্যর্থে ধখন তিনি প্রকাশমাঁনা হয়েন, 

তখনই লোকে তীহাঁকে “উৎপন্ন” বলিয়া বর্ণনা করে, কিন্ত 
তিনি নিত্যা 1” 
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শিষ্য । নেবতাগণের কার্য কি,_এবং দশতৃজা ছুর্থ! তাহা 

কি প্রকারেই বা সিদ্ধ করিয়াছিলেন ? : 
গুরু। দেবতা কি, তাহা তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি। 

পুপ্যশক্ি ও পাঁপশক্তির সংগ্রাম অনিবার্ধ্য ; এই সংগ্রা্ষে 

কখনও দেবতা জয়ী, কখসও অসুর জয়ী। যখন দেবতা 

পরাভূত হয়েন, তখন অপুর জয়ী হয়,”-জগৎ পুণ্যের 
পরিবর্তে পাপ-শক্তিতে ভাসিয়া পড়ে । দেবগণ হীনশক্তি হইয়া 
পড়েন,---ভরখধন পুণ্য-শক্তি রক্ষার জন্য এই মহাশক্তির আবি- 

ভাব হয়। 

"পুরাকীলে যখন মহিযাস্থর দৈত্যদিগের অধিপতি এবং 

পুরন্দর নাঁমক ইন্দ্র দেবগণের রাজা হইয়াছিলেন, তখন পুর্ণ 
একশত বৎসর পধ্যস্ত দেবাস্থুরে সংগ্রাম হইয়াছিল। এই যুদ্ধে 
মহাবী্ধ্যবাঁন্ অস্ুরগণ কর্তৃক দেবগণ ও দেবসৈন্ত সকল পরাভূত 
হইলে, মহিষাস্থর দেবতাদিগকে জয় করতঃ ইন্রত্বপদ গ্রহণ 

করে। 
তাহাতে পরাভূত দেবগণ পদ্মষোঁনি ্ধাকে সহায় করিয়া, 

তাহার সহিত হরি-হর-সন্িধানে গমন করেন। এবং মহিহা- 
স্বর অমরবৃন্দকে পরাজয় করিয়া তাহাদের প্রতি যেক্প অত্যা- 

চার করিতেছে, তঃসমস্ত আন্রপূর্ধ্িক হরি-হরের গোচরে নিবেদন 
করিলেন। সেই মহি্ষা্ুর এক্ষণে নিজে সুরধ্য, ইন্দ্র, অমি, 
বায়ু, চক্র, যম, বরুণ ও অনসান্স দেবতা সকলের অধিকার ্ রহণ 
নাতে 
সেই ছুরাস্মা মহিষান্থুর কর্তৃক দেবগণ স্বর্গ হইতে দূরীকৃতত 

হইয়া মধ্য লোকে মনুষ্যদিগের তাক বিচরণ করিতেছেন । আমকাঁ 
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সেই দেবারির চেষ্টা-চরিত্র ঘর্ধাধধ আপনাদের নিকট নিবেদন 
করিলাম, এবং প্রপন্ন হইয়া আপনাদের শরণাঁপর হইলাম । 
কপাপূর্ববক সেই অস্থরের বধোপায় চিন্তা করুন| 

দেবগণের মুখে এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শিব ও বিষ, 
ক্রোধান্বিত হইলেন, এবং তাহাদের বদনমণ্ডল ভ্রকুটি-ভঙ্গি গ্বারা 

কুটিল হইয়া উঠিল। . তাহাতে অতিশয় কোযুক্ত: বিধি, বিষ 
ও শিবের মুখমণ্ডল হইতে মহাতেজ সকল নির্গত হইল । 

সেই সময ইন্দ্রাদি দেবগণেরও দেহ হইতে মহত্তেজোবাশি 
বিনিষ্কান্ত হইয়া একজ্রিত হইল। তখন দেবগণ দেখিতে পাই- 
লেন, এ তেজঃপুঞ্জ নিজশিখাদ্বারা দিথ্বগুল পরিব্যাপ্ত করিয়া 

জলস্ত পর্বতের ম্যায় হইয়া উঠিল 
: তারপর, সেই জ্ুরগণের' শরীর বিনির্গত একত্রীভূত অন্থপম 

তেজঃপুঙ্জ নারীরূপে পরিণভ-হইল। আর সেই ছ্যতি ছারা 
গ্তিলোক পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল । শঙ্করের তেজ হইতে সেই স্ত্রীর 
মুখমণ্ডল প্রকটিত হইল। আর যমের তেজে কেশ ও বিষুর 

স্ডেজে বাহুদ্বয় প্রকাশ পাইল। চঙ্দ্রের তেজ্জে স্তনযুগল, ইন্ত্র- 
ভেঞ্জে কটিদেশ, বরণের ভেজে জজ্বা ও উরূদেশ এবং ধরণীর 

'জরক্জার তেজ হইতে পাদছয়, স্ষরধ্যতেজে, পদাক্ষলি সকল, 
বস্্ুগণের তেজ হইতে হস্তহ্য়ের দশাঙ্গ লি ও কুবেরের তেজ: 

প্রভাবে নাসিকা বিকশিত হইল £ আর দক্ষাদি গ্রজাপতিগণের 
ভেজ হইতে দশনসমূহ এবং অনলের ভেজে ভ্রিনয়ন উৎপক্ 
হইল। সন্ধ্যার - তেজে ক্রযুগল, বাধুর তেজ হইতে কর্ণ এবং 
'ন্ডান্ঠ অমরবুন্দের তেজঃগ্রভাবে শিবার অপরাপর অধর পমুদ় 
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সমুস্তব হয়। অনস্ধুর মহিষাস্র কর্তৃক প্রপাড়িত ' দেবতাগণের 
তেজঃপুঞ্জ, হইতে সমুৎপন্না, দেবীকে দর্শন করিয়া টাটা? 
হইলেন । ্ 
আর, পিনাকধারী অিপুরারি শৃল রঃ অন্ত শূল নির্গত 

করত; সেই দেবীকে প্রদান করিলেন । কৃষ্ণ স্বীয় চক্র হইতে 
সমুত্পপন্ধ অন্ত. এক চক্র তাহাকে প্রদান করিলেন। 

সমুদ্র শব্ধ, এবং অগ্নি শক্তি দান করিলেন। পবনদেব ধন্তু 
ও বাণপূর্ণ তুণীর প্রদান করিলেন।, দেবাধিপতি সহআরলোচন 

ইন্দ্র, উরাবত হইতে ঘণ্টা, নিজ বজজ হইতে আর এক বজ্র উৎ- 
পাদন করতঃ তাহা ও দেবীকে সম্প্রদান করেন। যম কাহ দণ্ড, 
ও বরুণ পাঁশ অস্ত্র সমর্পণ করিলেন । প্রজাপতি ক্রন্ধ। অক্ষমাল। ও 

কমণগ্ডলু প্রান করিলেন । 

দিবাকর দেবীর সমস্ত রোমকুপে আঁপন-কিরণ দিলেন, এবং 
কাল, খঙ্গা ও নির্মলচর্্ের বর্ঘ দান করিলেন। ক্ষীন্তরাদ সাগর . 
বিমল হার”_মবিনস্বর অন্বর, দিব্য যুকুট, কুগুল, বলয়, গুল 
অন্ধচন্ত্র, সমন্ত বাহুভৃষণ, কেনুর, নির্ঘল নুপূরহ়্, উৎকৃষ্ট কঃ- 

ভূষণ এবং সমস্ত অঙ্গ লিতে রগ্াঙ্গ রীয়ক সকল প্রদান করিলেন । 

বিশ্বকর্মা অতি নির্মল কুঠার, অন্থান্ত নানাপ্রকার অন্্র-শত্ 
সকল এবং অভেম্ত'কধচ দান করিলেন । জলনিধি, শিরোদেশে ও 

গলদেশে অমল কমলমালা এবং স্ুশোভন শতদল-হার অর্পণ 

করিলেন? হিমালয়) বাহনের জন্ত সিংহ এবং অশেষ ধলরদ্ব 

প্রদান করিলেন, ও ধনাধিপতি কুবেরও সা পানপাজ গরদান 

করিলেন। 

এই ধরণী-মগুল-মারণ-কর্তা চির 'অনস্তদদেব মহামপি- 
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পরস্পর অপ শপ ০ পর ০০ আর পাক পাপা পা 

বিভৃব্ষিত ন্গহাক় দান করিলেন। তখন. অশ্যান্ত দেবগণও 
বিবির অঙ্ক শব্ব ও নানাপ্রকার. অলঙ্কার দান দ্বারা দেবীকে 
সম্মানিতা করিলে, তিনি মুহুমুহ্ঃ উচ্চনাদে অট আই হান্ত আরগ্ত 

করিলেন। দেরীর লেই যহাঁভয়ানক হাস্তরবে সমস্ত নভোমগুল 
পরিব্যাপ্ত হইল, এবং তাহা হইতে নসতি মহান্ প্রতিধ্বনি সনূ- 
খিত হইলে সমস্ত লোক বিচলিত হইল ;-আসবুদ্র ধুরাধর 
সহিত ধরবীনমণ্ডল কীঁপিতে লাগিল। এই মহাঁভীষণনাদিনী 
মহামায়া হইতে অন্থরগণ নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে মনে: করিয়া 
দেবতা সরল তখন মছোঁযাঁসে সেই সিংহ্বাহিনী দেবীকে “দেবি ! 
তোমার জয় হউক” বলিলেন,_মুনিগণ ভক্কি-অবনত কার়-মনে 

দেবীকে তব স্ততি করিতে লাগিলেন 1” * | 
এই দেবী কি,_-তাহা! তুমি বুঝিতে পারিয়াছ কি? লমন্ত 

দেব-পক্তির সম শক্তি॥ শক্তি যখন ব্যটিতাৰে অবস্থিত, তখ- 
নই দেবশক্তি-_মার সমষ্রি অবস্থ্রগৃত ধখন, তখনই মহাশক্তি 

মহামায়! দশভুজা দুর্গা । দেবী মাহাম্য্যে বলা হইয়াছে, 
পরেবি ! তুমি ভয়ঙ্করী, তুমি নিত্যা, তৃষি গৌরী ও জগগ্ধাত্রী । 

তোমাকে নমস্কার । তৃষি জ্যোতম্বাদায়িনী, তুমি চন্রমাশালিনী, 
এবং নুখ-স্বরূপা, তোঁমাকে বার বার নমস্কার । তুমি মঙ্গলমর, 
তুঙ্গি বুদ্ধিবপা, তুষি সিদ্ধিন্পা, নতমস্যকে স্বামর! ভোমাকে 
পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি তুমিই, অলম্থ্রীরূপা,_-কআবায় তুমিই 

রান্দলন্্ীর্ূপে বিরাঁজযালা। জ্ঘতএব হে, দেবি মাহেশ্বরি। 
তোঁমাকে বাঁর বার নমস্কার | 

পল বলির 

*. মার্কওের পুদাশাততগরত দেনী-মাহান্কা ততী। 



দেবতা ও আরাধন। | ২৬৩ 

হে দুর্গে! তুমি নিতান্ত ছুরধিগথ্যা, অথচ সঙ্কটবারিণী, তুমি 
লারা অর্থাৎ ব্রহ্স্বরূপিণী, তুমি সকল টি কারণ, অর্থাৎ সর্কদ- 
জননী, স্থতরাং তুমিই সর্বজেষ্ঠা ; এবং তুমি প্রতিষ্ঠা ববরূপা ও 

তুমি কৃষ্কবর্ণা ও কখন বা ধুহ্ববর্ ৪ থাক, অতএব তোমাকে 
লমস্বার । 

হেদেবি! তুমি অতি সুন্দর হইতে পরমানুদ্দরী, আবার 
ভয়ঙ্করাও তুমি। অতএব, আমরা অবনতশিরে পুন্ঃপুনঃ 

তোনাকে নমস্কার করি। তুমি জগংপ্রতিষ্ঠাকক্রী, দেবন্গপা এবং 
ক্রিয়ান্বরূপিণী, আমর! তোয়াফে বার বার নমস্বাঘ কৰি। 

বে দেবী সকল প্রাণীতে বিস্চুমায়া অর্থাৎ যহামাস্া পে 

ধিষ্ঠিতা আছেন, সেই তুমি, তোমাকে আমর! পুনঃপুনঃ নমস্কার 
করিতেছি । যে দেবী সকল প্রাণীতে চেতনাক্ূুপে অবস্থিতি 

করিতেছেন, আমরা! সেই দেবী অর্থাৎ তোমাকে বার বার নমন্কার 
করি। যে দেবী সমন্ত প্রাণীতে বুদ্ধিরূপে বিরাজমান! আছেন, 

সেই দেবী, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ক্রি। 
যে দেবী সকল প্রালীতে নি িউত,লেই দে 

তুমি, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার 4 

যে দেবী সর্বপ্রাপীত্ে ক্ুধারূপে, ছায়াকপে টস 

বন্ূপে ) শক্তিরূপে ও তষরূখে অযস্থিতা আছ্ছেন, টি 

তুমি /+-ভোমাঁকে বার রার নমস্কার । রর 
| বেবী র্যা, বাতির হক্দারণে পি 

বূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তুমিই দেই ফী; জোক্ষাকে- লন 

বার নমগ্কার। [.. 

ধিনি সকল প্রাণীর হ্বদয়ে ঝন্ধারপে বরাজঘানা আছেন, 
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সেই দেবী তুমি ;-তোমাকে বার বার. নমস্কার। ঘে দেবী 
সর্ধজীবে 'কাস্তিরূপে, লক্ষ্মীরূপে তৃত্তিকূপে, ম্মরণশক্তিক্মপে বিদ্ক- 

মান আছেন, সেই দেবী তুমি; তোমাকে বার বার নমস্কার 1 
যে দেবী সকল প্রাণীর অন্তঃকরণে দয়ারূপে বাস করিতেছেন, 

তুষ্টিরপে, মাতৃরূপে ও ভ্াস্তিরূপে অধিষিতা আছেন, সেই দেবী 
তুমি ;--তোমাকে বার বার নমস্কার | 

যে দেবী ইন্্িয়গ্রামের অখিষ্ঠাত্রী, ধাহার প্রভাবে, ইন্দ্রিয় 

সকল স্বশ্ব কার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে, এবং ধিনি পৃথিবী. সলিল, 
তেজ, মরুৎ ও আকাশ এই পঞ্চভৃতের অখিষ্ঠাত্রী দেবী, বিশেষত: 
যিনি সমস্ত প্রাণীতে ওতঃ প্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত বহিয়াছেন, 

তুমিই সেই দেবী, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার । : 
যিনি নিজে জগৎ ব্যাপিয়া সমস্ত প্রাণীতে জীবাত্মারূণে 

বিরাজিত আছেন, সেই দেবী তুমি; তোমাকে ভয়োকুয় 
নমস্কার | 

শিষ্য । টৈতস্ক পুরুব ঈশ্বরই রবরজীবে সমন্থিত তিনিই 

জিজগৎব্যাপ্ত, ইহাই এতদিনে ধারণ! হইয়া আনিয়াছে।. বিশে- 
ঘত; বিদেশীয়গণ এইকপই বলেন, এক্ষণে এই মহাঁশক্তিই সর্ব- 

ভূতে সমাত্রিত ও জগৎ পরিচালিকা! বলিয়া প্রচ পাইতেছি। 
বিদেশী পণ্ডিতগণ হয়ত, এই সকল কারণেই আমাদিগকে 
পৌত্তলিক বলিয়া থাকেন। আমর! সর্ব শক্তিমান এক ঈশ্বরের 

উপন্ধে নির্ভর না করিয়া, আরও কতকগলিকে.. ডাহার অংশীদার 
করিয়া পুজা ও আরাধনা করিয়া থাকি । টি ৃ 

শুরু । পাশ্চাত্যগণ এখনও £এ সকল তত্ত্বে. অন রি রর 

-১ ক সার্কওেয় পুরাধাভগর্ত চতী।77777777 
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অবস্থিত ; তাহা তোমাকে ন্মা্গেই বলিয়াছি। তীহারা যেখানে 
জড়বিজ্ঞানের আলোচনায় কিছু স্থির করিতে পারেন নাই,_ 
সেই স্থানে মহাকষ্টে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া- 
ছেন। পাশ্চাত্য বৈজ্গানিক, জগৎকে স্ুলভাবে দেখান ; সেই 
জন্ত তীহীর দৃষ্টি স্থুলজগরতেই সীমাবদ্ধ। জগতের ঘে ্ক্ম, সৃক্- 
তর ও হ্ুন্দ্রতম স্তর আছে, তাহা তিনি অবগত নহেন। তাহার 

মতে পদার্থের ঘন (8.1), তরল (1৭4) এবং বাম্পীয় 
( 9৯১৮০13 ) এই তিনটি অবস্থা আছে। যেমন জলের তিন 

অবস্থা,_বাষ্প, জল, এবং বরফ। কেহ কেহ কাঁয়ক্লেশে আজি 

কালি পদার্থের আকাশীয় (8৭০) অবস্থাও স্বীকার করিতে- 

ছেন। কিন্তু ইহার উপর আর উঠিতে প্রস্তুত নহেন, ৰা সক্ষম 
নহেন। অথচ প্রীচীনের! ক্ষিতি (8.7 ), অপ. (15001 ), 
তেজ ( (97508 ) ও মরুৎ 2001)5116 ১-পদার্থের এই চারি 

মবস্থার উপরে মহাঁব্যোমের 1 উল্লেখ করিয়াছেন। আধ্যশান্মের 

স্থানে স্থানে ইহা অপেক্ষাও ছুইটি স্প্তর অবস্থার উল্লেখ আছে। 

সেই অবস্থাঞ্ঘয়ের নাঁম অন্গপপাদক ও আদি । অতএব, আধ্য- 

ধবিদিগের মতে এই স্ুল জগতের (যাহার শাস্বোক্ত নাম ভূলেণক) 

পর পর সাতটি স্তুর আছে। সেই স্তর কয়টির স্ুক্মতম হইত্তে 

যথাক্রমে নাম,_-আদি, অন্গপপাদক, আকাশ, বাস অগ্নি অপংও 

পৃথিবী । . এক এক স্তরের ভূত, এক একটি স্বতন্ত্র তত্ব। এবং 

এক একটি তত্ত্বের গ্রহণোপযোগী আমাদের এক একটি স্তন 
ইন্জিয় আছে। . সেই সেই তত্বের সংহোগে সেই সেই ইন্দ্রিয় ছে 

1. ব্যোকে ইথাগ বলিয়া! যে স্থলে বর্ণন। কর! ইহ তাহ! হরি 
মতের সামঞ্রন্ড রক্ষার জন্য,---বন্ধুতঃ ইখা'র মরুৎ পদার্থ 
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বিশেষ বিশেষ স্পন্দন উদ্ভূত হয়, আমরা যথাক্রমে তাহাদের নাম 
দিই,--গন্ধ, রস, কূপ, স্পর্শ ও শব্দ আদি ও অঙ্ছপপাদক তত্বের 

গ্রহশোপযোগী ইন্দ্রিয় সাধারণ মানবে নাই । এক এক তত্ববের 
উপাদানভূত পরমাণুর পারিভাষিক সংজ্ঞা "তন্মাত্্ত | পাঁখিব 
পরমাণুর নাম গন্ধতন্মাত্র, জলীয় পরমাণুর নাম রসতন্মাত্র, 
তৈজস পরমাণুর নাম রূপতন্মাত্র বায়বীয় পরমাণুর নাম স্পর্শ 

তন্মাত্র, এবং আকাশীয় পরমাণুর নাম শব্বতন্মাজ্ত্ । | 
এ পধাস্ত গেল স্থল জগতের কথা,-ভূলেশকের কথা । 

'নার্ধ্যখষিরা বলেন যে, এই ভূলোকের পর পর আরও ছয়টি 

লোক আছে। তাহারা ক্রমশ; সুক্ষ হইতে শুক্্রতর-_-সুক্মতম | 

এই সপ্তলোকের নাম যথাক্রমে ভূঃ, ভূব$, স্ব) মহ, জন, তপঃ 
ও সত্য। * সপ্তলোকের প্রত্যেকেই ভৌতিক উপাদানে 

গঠিত ;-পরস্পর কেবল স্মুল স্থন্মের তারতম্য। প্রত্যেক 
লোকের আবার সাতটি করিয়া স্তর আছে ।ভূলেণকের সপ্তন্তরের 

কথা আগেই বলা হইয্াছে,_অপর ছয়লোকেরও এইরূপ সাভার 

করিষা স্তর আছে । ভূলেণকের যাহা সুক্ষতম স্তর__আদিতত্ব, 

তাহাই পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের (1551৪) এই প্রোটাইল সন্ধে 
'তোষাকে সকল কথা! আগেই বলিয়াছি )।, অর্থাৎ ভূলে?- 
কের আদিতত্ব সেই জগতের পরম পরমাধু € কানিজ 20070) 

সেই লোকের গদ্ধিতীয় মহাতৃত। সেই বলতত্বের, সংহননেই 
নিয্ের অপরাপর ছয়ব্যরের উপাদান গঠিত হয়। তৃল্লেশেফের ছে 
দ্মাদি তত্ব (170152), তাহাই বিচিত্ররূপে সংহত হইয়া! যথাক্রমে 

০১০ 

কঃ এই দখলোকের কথা *ঈগ্মান্তররহস্য” নামক [০ রিটা 
শ্বাখিত হইয়াছে। 
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অনুপপাদকতত্ব, শবতন্াত্ত ( আকাশতন্ব ১, স্পর্শতম্মাত্র ( বায়ু- 
তত্ব, ) বূপতন্মাত্র ( তেজস্তস্ব ) রসতন্াত্র (অপ তত্ব ), ও 

গন্তন্মাত্র ( পৃথিবীতত্ত্ব ) উৎপন্ন করিয়াছে । কিন্তু প্রোটাইল 

ভূবলো ফের আদিতন্ব নহে । বস্ততঃ ভূলেশকের আদিতত্ব; 

ভুবলেণকের স্থুলতম স্তর (.পৃথিবীতত্ব ) হইত স্থল । তুবলেণীকের 
আদিতত্তব্বের তুলনায় ভুলেকের আদিতন্ব পরম পরমাণু নহে) 
কিন্ত ভূবলেণিকের আদিতত্বের পরমাণুপুঞ্জের সংহনন জনিত 1 

ভূবলে ক সন্বন্দে যাহা বলা হইল, স্বঃ) মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য- 

লোক সম্বন্ধেও সেই কথ! বক্তব্য। এইরূপ পরম্পর বিপ্লেষণ 
করিয়া! সত্যলোকের যে ুক্থাতিস্যস্ম আদিতত্বে উপনীত হওয়। 
যায়, তাহাই আধ্যঞ্ধবির কথিত মূল প্ররুতি এই সর্ব সুম্্তম 
একমেবাদ্ধিতীয় মহামূলভূত পর পর স্তরে স্তরে সংহত ও পরিণত 
হইয়া সর্ব(নয়স্তরে (ভূলেখকে ) আদিতত্ব শ্রোটাইলের রূপ 
ধারণ করে। অতএব, প্রকৃতি _এাটাইললাতীয় হলেও 
এক পদার্থ নহে। 

এই মূল প্ররুতির নামাস্তর মায়! । েতাশ্বতর উপনিষদে 

উক্ত হইয়াছে,__- ্ 
| মায়াস্ত প্রকৃতিং বিদ্য।ৎ। | 

“মাঁষীকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে। মায়া ও প্রক্কতি এক 
তাত্বেরই নামান্তর । যাহ! এ পিঠে মায়া, তাহাই ও-পিঠে প্রতি । 
অর্থাৎ যাহ! পরাক্ দটতে (0.011% 70106 08 ডাকত হইতে ) 

প্রকৃতি, তাহাই প্রত্যকৃষ্টিতে (৪9010৮06059 700176 01 5৩ 

হইতে) মায়া। প্ররৃতিকে লক্ষ্য করিয়া তগবান্ গীতাত়্ 
লিয়াছেন,_- . রঃ 
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দৈবী হয? গণময়ী মম যার! ছুরত্যয়া। | 

“এই প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকাঁ-সন্ত, রজঃ, তম:, এই তিুণ 
ময়ী। গুণ বলিলে, আমরা | আমরা এখন ০39৭111ঘ, বা 0৮1 006৬ বুঝি 3 

সত্ব, রজঃ ও তমঃ সেরূপ গুণ নহে। মুল প্রকৃতি এই তিনষ্টি 
পরম্পর বিরোধী প্রবণতার (207509য ) রঙ্গভূমি । লুক্াতি- 

সুক্ষ, অদ্বিতীয়, নির্দোষরূপে সম, মহাষুলভূতে ( অর্থাৎ সভ্য- 
লোকের 2159156915 15087059706988 288৮৮ এতে ) এই 

তিনটি পরস্পর বিকোধিনী প্রবণতার নিত্য সংগ্রাম চলিতেছে । 

এইসঙ্ঘর্য চিরস্থায়ী । যখন কালবশে এই বিরোধী গুণত্রয়ের 
সাম্যাবস্থা ( £11978হ5 ) সংঘটিত হয়, তখন তাহার নাম 

করণ করা হয়ঃ প্রকৃতি । সে প্রলযষ়ের অবস্থা, _অব্যক্তাবস্থা । 

এই সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটিলে, যখন প্রকৃতি ব্যক্তাবস্থা প্রাপ্ত 
হইয়া স্য্টির অভিমুখী হয়, তখন তাহার নাম প্রধান। স্্টির 
মুখে এরুতি স্তরে স্তরে সুস্্ম হইতে স্থুলে পরিণত হইয়৷ সত্য 
প্রভৃতি সপ্তলোকে অনুলোম ক্রমে ব্যারুত হয়। আর প্রলগ়- 
কালে এই সপ্তলৌক বিলোমব্রমে স্বরে স্তরে স্থুল হইতে সুক্ষ 
অত্যাক্কত হইতে হইতে অবশেষে অব্যক্ত বা মূল প্রক্কতিভে 
উপশান্ত হয় ।* * 

এই প্রকৃতি অপর! প্ররুতি,-ইনিই আমদের স্থিত 
সংহারফারিণী। এই প্রকৃতির সহিত আবু এক প্ররুতি নিত্য 
সম্বন্থে জড়িত! আছেন,_সেই প্রকৃতি পরা প্রকৃতি ; তিনিই 

ব্রজভূমে ্রীশ্ীমতী রাধিকা) আর এই অপর প্রকৃতি দুর্গা ব 
কালী প্রভৃতি মহাঁশক্তি। | 

গ সাহিতা। 

স্খ্পং 
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শিষ্য। .তবে কি এই অপরা রতি দিনের শক্তিরূপে- 
কাঁধ্যশীল ? 

শুক | হ। 

শিষ্য । চির নারিনারনারন 

গুরু । ঈশ্বর হইতে কে পৃথগ ভূত? জগতের এক বিন্দু 
বানুকণাও তাহা হইতে পৃথগভ্ভূত নহে। সেই তিনি,_তিনি 

যখন ব্যষ্টি, তখন সকল বিভিন্ন ; তিনি যখন সমষ্টি, তখন সব 

এক । "এই অপরা প্রকৃতি সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীরুষ্ণ পিতা নন্দকে 
যাহা বলিতেছেন, ত্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের সেইটুকু শ্রবণ করিলেই 
বুঝিতে পারিবে,_ভগবান্ হইতে ছুর্গাশক্তি কিরূপ বিভিন্ন । 

একদ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, গোপরাজ নন্দকে বলিতেছেন, 

“দুর্গা আদিভৃতা লারায়ণী শক্তি । আমার এ শক্তি কষটি- 
স্থিতি প্রলয়কারিণী। আমার এ শক্তির প্রভাবেই ব্রহ্মাদি 
দেবতা সকল বিশ্বসংসার জয় করেন । এ শক্তি হইতেই এই 

সংসারের উৎপত্তি! আমি জগতের সংহারের নিমিত্ত দেব দেব 
মহাদ্দেবকে এ শক্তি প্রদ্দান করিয়াছি । আমার এ শক্তি- দয়া, 

নিদ্রা, ক্ধা, তৃপ্তি, তৃষ্ণা, শ্রদ্ধা, ক্ষমা ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি ও লজ্জা 
স্বরূপিণী। উনিই গোলোকে রাধিকা, বৈকুঠে লক্ষ্মী, কৈলাসে সতী 
এবং হিমালয়ে পাবিতী । উনিই সরন্তী এবং সাবিত্রী । বহ্ছিতে 
দাহিকা শক্তি, ভাস্বরে প্রন্জাশক্তি, পূর্ণচন্দ্রে শোভাশক্তি, ব্রাক্ষণে 
ব্রান্মণ্য শক্তি, দেবগণে দেবশক্কি, তপম্থীতে তপস্যা শক্তি, সক- 

লই উনি। আমার এ শক্তি গৃহিগণের গৃহদেবতা, মুক্তের মুঁকি 
রূপা এবং সাংসারিকের মায়া” আমার ভক্তগণের মধ্যে উনিই 
ভক্তিদেবী রূপে বিরাঙ্জিতা । রাজার বাজলক্মী, বণিকের লভ্যন্ধপা, 
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সংসার-সাগরোত্তরণে ছুন্তরতারিণী বেদরূপা, শান্ে ব্যাখ্যা 
বূপিণী, সাধুগণের স্মবুদ্ধিরূপা, মেধাবীতে মেধাস্বক্ষপা, দাত়গণে 

দ্রানরপা, ক্ষত্রিরাদি ব্ণ বিপ্রভক্তিবূপা, সাধ্বীস্থীতে পতিভক্কি- 

রূপা, সকলই এ শক্তি। এক কথায় আমার হুর্গাশক্তি সর্ধব- 

শকিন্বরূপা ।” | 
মআসিহতনাতিটরাটিতাে 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

সহ (০2৮০ 

দুর্গোৎসব । 

' শিব্য । দুর্গাশক্তি কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু 

আমাদের দুর্গোৎসব তত্বে কি ভাব ও তাৎপর্য নিহিত আছে, 

তাহা আমাকে বলুন । 

গুরু | দুর্গোৎসব, শক্তি-আরাধন!। ষখন নবীন বসস্তে দিকে 

দিকে নব শক্তির আবিভাঁব হইয়া উঠিল ; যখন বৃক্ষে বুক্ষে শুদব- 

পত্রের পরিবর্তে নব পত্রের উদগম আরম্ভ হইল; যখন নবীন 

মুকুলে নবমধু সঞ্চারিত হইল; যখন পাখীরা নৃতন কে নৃতন 
স্বরে কাহাকে ডাকিয়। ডাকিয়া প্রাণ পুলকিত করিতে লাগিল; 
যখন কুঞ্ধে কুঞ্জে কুস্থম-পরাগ-ধূসর ভ্রমরকুল আকুল হৃদয়ে 

ছুটাছুটি করিয়া ফিরিতে লাগিল) যখন কোন্ দেশের নৃতন ফুরু 
ফুরে বাতাস আসিরা প্রাণের কাণে নবীন রাগিণীর মৃচ্ছনা 

গুনাইনে লাগিল, তখন ভক্ত বুঝিলেন,--এ শক্তি কোথায় 

আছে? কোন্ মহীশক্তির কপা-শক্তিতে জগৎ আজি এন্ড 
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মোঁহময়ী। সে বুঝি আসিয়াছে”_সে বুঝি আসিবার জন্য 
উদ্ভতা হইয়াছে! কে সে? আমাদের মাঃ মা! মা! 
তুমি কোথায়? 

ভক্ত তাই তাহার ধ্যানে বসিল। সে ধ্যানের প্রতিমা, 

ছু! প্রতিমা । 

দশতুজা দশবাহছুছয় আমাদের উত্তর, দক্ষিণ, পুর্ব, 
পশ্চিমঃ ঈশান, নৈষ্ধত,। অগ্নি, বায়ু, উর্ধ, অধঃ প্রভৃতি 
দশদিক" রক্ষা করিতেছেন। প্রকৃতির ঘোর মহ্ষানুরকে পাশে 

আবদ্ধ করিয়া, ভাহার বক্ষ-স্থলে ভীষণ শুল আবদ্ধ করিয়া, কেশে 

ধরিয়া রাখিয়াছেন। পশুরাজ সিংহ-_ভীষণ বলবিক্রমশালী ইন্জ্রিয়- 
গণের রাজা মনংসিংহ তাহার রাহন। দক্ষিণে সর্বপিদ্ধি প্রদাতা 

জানগুরু গণপতি ; তৎপরে ধন্নেৈশ্ব্যয প্রদার়িনী লক্ষ্মী দেবী । বামে 

বিপুল বলবিক্রমশালী দেবসেনাপতি কার্ঠিকেয়.) তৎপরে 
বাগবাদিনী বাণী। সর্বদেবতা--সর্বাশ্রয় তাহার পশ্চাতে, চালে 

বিচিত্রিত ! 

ভক্ত একবার বসন্তে সে রূপের নন প্রাণ ভরিয়া 
মা বলিয়া ডাকিল। 

ব্সস্তের অস্ত হইল,-_বর্ধার পা জগৎ ছাইল। মানব 
মায়ের কথা ভুলিয় গেল। শরৎ আসিল,_-শরতের সুখ-স্তিমিত 

সৌন্দধ্যে ভক্তের আবার মায়ের কথা মনে পড়িল।: দূর প্রবাসে 
মায়ের কথা মনে পড়িলে সন্তানের যেরূপ আকুলতা জাগিয়া উঠে, 
ভক্তেরও তাহাই হইল। কিন্তু মাঁকেত জাগান হত নাই; 
শক্তি যে জীবাত্মাকে ক্রোড়ে করিরা স্বাধারে নিদ্রিতা। 

দ্ধ ব্যবস্থা প্রদান করিলেন, সুপ্তা মাতাকে জাগাইয়। 
২১ ও 



২৪২. . দেবতা ও আরাধনা! । 

আরাধনা কর। সুপ্তা মাতাকে জাগাইবার জন্ত বোপন 
কর । 

ব্যবস্থা পাইয়া ভক্ত আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। 
চারিদিকে শোভাঁর ভাগ্ডার বিকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ভক্তের 
প্রাণে মায়ের কথা জাগিয়া উঠিয়াছে-- 

নীলিম গগনে ভাতিছে চন্দ্রমা, 

শেফালি শোভিছে ফুটিয়া। 
স্ব-কাশ কুস্থমে বিখারি স্থষম! 

দিগঙ্গন! লুঠিছে হাপিয়া। 
করুণ মলয়-পরশ-অলসে | 

কম্পিত কনয়-বীথিকা। 
চরণ-সরোজে শোভিবে বলিয়া 

হাসিয়া মরিছে যুখিকা | 
উধার রক্তিম উদার অধরে 

স্থরভি উঠেছে ফুটিয়! । 
ছুটি আদি কোন্ অতীত রাগিণী 

পরাণে পড়িছে লুঠিয়া।', 
আরোপি হদয়-চারিদিকে তীর 

 বাজায়ে' মঙ্গল বাজনা। 

করিব বোধন লহিতে শকতি 
প্রস্থপ্তা শকতি-চেতনা ) 



৫€দবতা ও আরাধনা । ২৪৩ 

শিব । একটা কথা । 

গুরু। কি? 

শিষ্য। সেই দশতুজ! দুর্গা দেবগণের শক্তি হইতেই জন্ম 

গহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি দেবগণের শক্তি হইতে 

জাতা। তিনি আবার কেমন করিয়া জগন্মীতা হইবেন? 
গুরু । তোমার যে ইচ্ছাশক্তি, তাহা কি তোমার জন্ক ? 

মনে কর, তুমি ইচ্ছা করিতেছ, কাশী যাইব,_কাশী যাইবার 
ঘে ইচ্ছা, স্থুলভাবে তাহা তোমা হইতে জাত বলিয়াই বুঝিতে 

পারা. যায়। কিন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে কি তাহা তৌমা হইন্ডে 
ঈান্ত? তাহা নহে; স্বাভাবিকী শক্তি। দেবগণে যে স্ুক্্ 
শক্তি ছিল, তাহার একত্র জমাঁবেশ হইয়াছিল মাত্র। বিন্দু বিন্দু 
বারি মিশিয়া যেমন মহাসাগরে পরিণত হয়, তদ্্রপ সমগ্র 

শক্তির সম্টি শক্তি সেই মহীশক্তি | 
শিষ্য? এখনও বুঝিতে পারিলাম লা। আপনি বলিলেন, 

ছুর্গা অপর প্রকৃতি। অপর! প্রকৃতি ত স্ত্টির সময়েই 

হইয়াছেন,_আবার হইলেন কি প্রকারে ? | 
গুরু। ইচ্ছা শক্তিত আমাদের আছেই,ভবে সন্দেশ 

খাইবার ইচ্ছা আবার নৃতন করিয়া হয় কেন? স্থুল কথা এই 
যে, অপরা প্রক্কতি দেবগণের শক্তি সমূদয় একীকরণ করিয়া! 

জগতের আরও .হিতার্থে আরও স্বুলতরা হইলেন। 

মহিষাস্থর বধের পূর্বে যেরূপ নুম্মাতিসুক্ম অবস্থায় 
ভিলেন, তাঁহার তাহা হইতে আরও একটু স্ুল হইবার 
প্রয়োজন হইয়াছিল; ভাই দেবগণের শক্তিসমূহ সংগ্রহ করিয়া 
আরও স্থুলা হইলেন। মহ্াস্থুর বধের পর দেবগণ তাহাকে 



২৪৪ দেবতা ও আরাধন! 

ঘে অতীব মনোহর স্তব করিয়াছিলেন। আমি তাহা পাঠ করি- 

_তেছি, শুনিলে তুমি মহাশক্তি সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞান লাভ করিতে 

পারিবে ! | 

দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাতবশক্ত্যা- 

নিঃশেষ দেবগণ শক্তি সমূহমূর্তা | 
তামন্বিক! মথিল দেবমহষি পুজ্যাং 
ভক্ত্যা নতাঃ ন্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ&' 
যন্তাঃ প্রভাবমতুলং তগ্বাননস্তে। 

্রন্মা হরশ্চ ন হি বক্ত,মলং বলঞ্চ। 

সা চগ্ডিকাখিল জগৎ পরিপালনায় 
নাশায় চাঁশওভভয়স্য মতিং করোতু ॥ 

যা শ্রী স্বয়ং স্বকৃতিনাং ভবনেশ্বলক্ষমীঃ 
পাঁপাত্বনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ | 
শ্রদ্ধ৷ সতাঁং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা 

তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্ ॥ 
কিং বর্ণয়াম তব রূপমচিস্ত্যমেতৎ, 
কিঞ্চাতিবীর্ম্যমন্থরক্ষয়কারি ভূরি। 
কিঞাহবেষু চরিতানি তবাতিযানি 

সর্ব্বেষু দেব্যন্থর দেবগণারিকেষু ॥ 
হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ- 



দেবতা ও আরাধনা । ২৪৫ 
আসন 

ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপার!। 
সর্বাশয়াথিলমিদ্ং জগদংশভুত- 

মব্যারুত। হি পরম। প্রকৃতিজ্ূমাদ্যা ॥ 

যস্যাঃ সমস্তমৃরত] সমুদীরণেন 
 তৃপ্ডিং প্রয়াতি নকলেষু মখেষু দেবী । 

স্বাহাসি বৈ পিতৃগণস্য চ তৃপ্তিহেতু- 
রুচ্চার্ধ্যসে ত্বমত এব জনৈঃ স্বধা চ ॥ 
যা মুক্তি হেতুরবিচিন্ত্য মহাত্রতা চ 
অভ্যস্যসে স্থনিয়তেত্রিয়তত্বসারৈঃ | 
মোক্ষাথিভি মু'নিভিরন্ত সমস্ত দোষৈ- 
বিবদ্যাসি সা ভগবতী পরম। হি দেবি ॥ 

শব্দাজ্মিক! স্থবিমলর্গজুষাং নিধান- 

যুদগীত রম্য পদপাঠবতাঞ্চ সান্বাম্। 
দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায 
বার্তা চ সর্বজগতাং পরমাততিহ্ন্ত্রী ॥ 
মেধানি.€েবি বিন্বিতাখিলপাস্ত্রসার! 
ছুর্গাসি হুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গ। | 
শ্রীঃ কৈটভারি হৃময়ৈক কৃতাধিবাস! 
গৌরী ত্বমেব শশি-মৌলিকৃত-প্রতিষ্ঠা ॥ 
ঈষৎ সহাসমমলং পরিপূর্ণ চত্র- 



২৪৬. দেবতা ও আরাধনা । 
নস উপ 

বিন্বানুকারিকনকোতুমকান্তি কাস্তম্। 
অত্যন্তুতং প্রহৃতমাগুরুষা! তথাপি 
বক্তং বিলোক্য সহসা মহিষাস্থরেণ || 
ৃষ্ট1 তু দেবি কুপিতং ভ্রুকুটী করাল- 
মুদ্যচ্ছশান্ক-সদৃশ-চ্ছবি যন্ন সদ্যঃ। 
প্রাণান্ম,মো চ মহিষিস্তদতীবচিত্রং 

কৈজ্জীব্যতে হি কুপিতান্তকদর্শনেন ॥ 
দেবী প্রমীদ পরম] ভবতী ভবায় 
সদ্যো বিনাশয়মি কোপবতী কুলানি। 
বিজ্ঞাতমেতদধূনৈব যদস্তমেত- 
নীতং বলং স্ুবিপুলং মহিষাস্থরস্য ॥ 
তে সম্মত জনপদেষু ধনানি তেষাং 

তেষাং যশাংশি ন চ সীদতি ধন্মবর্গঃ। 
ধন্যান্ত এব নিভৃতাত্মজভূত্যপারা 

যেষাং সদাভ্াদয়দা ভবতী প্রদন্না ॥ 

ধর্মমযাণি দেবী সকলানি সদৈব 
কর্মাণ্য ত্যাদৃতঃ প্রতিদিনং স্কৃতীং করোতি। 
স্বর্গং প্রয়াতি চ ততে। ভবতী প্রসাদা- 
ল্োকত্রয়েহপি ফলদা ননু দেবি তেন ॥ 
দুর্গে স্থৃতা হরসি ভীতিমশেষ জস্তোঃ 



দেবত! ও আবাধনা। ২৪৭ 

স্বস্থৈঃ স্মৃতামতিমতীব শুভাং দদাসি। 
দারিদ্র্যুঃখভয়হারিণি ক] ত্বদন্যা 

সর্রবোপকারকরণায় সদাদ্র চিত্তা ॥ 

এভিহতৈর্জগছুপৈতি হুখস্তঘৈতে 

কুর্ধবন্ত নাহ নরকায় চিরায় পাপযৃ। 
সংগ্রামমৃত্যুমধিগম্য দিবং প্রয়াস্ত 

মত্বেতি নৃনমহিতান্ বিনিহংসি দেবি ॥ 

ৃষ্টেব কিন্ন ভবতী প্রকরোতি ভক্ম 
সর্ববাস্থর।নরিষু যৎ প্রহিণোষি শস্ত্রমূ | 

লোকান্ প্রয়ান্ত রিপবোহপিহি শস্ত্রপৃতা 
ইথথংমতির্ভবতি তেম্বপি তেহতি সাধ্বী.॥ 
খড়গ প্রভানিকর বিস্ফ,রণৈ স্তখোট্্ৈঃ 
শূলাগ্রকান্তি নিবহেন দৃুশোহহৃরণাম্ । 
যন্নাগতা৷ বিলয়মংশুমদিন্দু খণ্ড- 

যোগ্যাননং তব বিলোকয়তাং তদেতৎ ॥ 

ুর্ব তরূভ 'শমনং তব দেবি শীলং 
রূপং তখৈতদবিচিন্ত্যমতুল্য মন্তৈঃ। 
বীধ্যঞ্চ হস্ত, হতদেবপরাক্রমাণাং 

বৈরিঘপি প্রকটিতৈব দয়! ত্বয়েখম্ ॥ 
কেনোপম। ভবতু তেংস্য পরাক্রমস্য 



২৪৮ দেবত। ও আরাধনা । 

রূপঞ্চ শত্রভয় কার্য্যতিহারি কুত্র। 

চিতে ক্্পা সমরনিষ্ঠরতা চ দৃষ্টা 
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনব্রয়েহপি ॥ 

ভ্রেলোক্যমেতদখিলং রিপুনাশনেন 
ত্রাতং ত্বয়৷ সমরমৃদ্ধনি তেহপি হত্বা । 
নীত্বা দ্রিবং রিপুগণা ভয়মপ্যপান্ত- 
মন্মী কমুন্মদবহ্থরারিভবন্মমন্তে ॥ 

শুলেন পাহি নে! দেবি পাহি খড়েগন চানবিকে | 
ঘণ্টা-স্বনেন নঃ পাহি চাপজ্যা-নিস্বনেন চ ॥ 

প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতীচ্যাঞ্চ চণ্ডিকে রক্ষ দক্ষিণে । 
ভ্রামণেনাত্বশূলস্য উভরস্যাং তথেশ্বরি ॥ 
সৌম্যানি যানি রূপাণি ব্রেলোক্যে বিচরস্তি তে। 
জানি চাত্যর্থঘোরাণি তৈ রক্ষান্মাং স্তথা ভূবম্ ॥ 
খড়গ শুল গদাদীনি যানি চাস্ত্রাগি তেহন্িকে। 

করপল্লবসঙ্গীনি তৈরস্মান্ রক্ষ সর্বতঃ ॥ 
মর্কত্েয চত্তী। 

শিষ্য। অতি সুন্দর স্তব। চশ্ীপাঠের সময়ও পুরোহিত- 
মহাশয়ের নিকট ইহা শ্রুত হইয়াছি বলিয়া স্মরণ হইতেছে; কিন 

তখন হয়ত বিশেষ মন: সংযোগ করি নাই বলিয়া এত মধুর লাগে 
নাই। যদিও উহার সংস্কৃত অতি কোমল ও মধুর,_সহজেই 

ভাব বুঝিতে পার! যায়, কিন্তু হয়ত অনেকস্থলের প্রকৃত অর্থ 



দেবউ। ও আরাধন। | ২৪৯ 

ধুবিতে পারি নাই,--আপনি অঙ্কুগ্রহ করিয়া একবার বাঙ্গলা 
অনুবাদ আমায় শুনাইয়া দিন। 

গুরু । দেবগণ কহিলেন,যে মহাদেবি! নিজ নিজ 

শক্তি-প্রভাবে এই অনস্থ ব্রদ্ধা্ড প্রসব করিয়াছেন, ধিনি সকল 
দেবতার শক্তি হইতে সমূৎপন্না, হইয়াছেন, যিনি দেব ও মহষিগণ 
কর্তৃক পুজিতা হইয়া থাকেন, আমরা ভক্তিবিনভ্রাদি সহকারে 
সেই জগদশ্বাকে নমস্কার করি; তিনি আমাদিগের শুভ সম্পাদন 

করুন। , 
অনস্তদেব, শিব ও বিরিঞ্চি ধাহার অতুলনীয় শক্তি ও প্রভাব 

বর্ণন করিতে অক্ষম, সেই চণ্তিকাদেবী নিখিল জগৎ পরিপাঁলন 
এবং অশুভভয় সকল বিনাশার্থ ইচ্ছ। প্রকাশ করুন । 

যিনি সুরৃতিশালী লোকদিগের আঁলয়ে লক্ষ্মী ও পাঁপীদিগের 
গৃহে অলঙ্ীরূপে অবস্থিতি করেন, এবং যিনি বিমল বুদ্ধিমান্ 
ব্যক্তিগণের হৃদয়ে সদ্বুদ্ধিরূপে অধিষ্ঠিত থাকেন, আর ধিনি সৎ" 

লোকের শ্রদ্ধা ও সৎকুলজাত ব্যক্তিবৃন্দের লঙ্জ! স্বরূপিণী, সেই 
দেবী তোষাকে আমরা প্রণাম করি। হে দেবি। তুমি এই 
নিখিল বিশ্ব পরিপালন কর। 

দেবি! তোমার এই অচিস্তনীয় রূপ এবং মহা মহা অস্ুর- 
নাশিনী অমিত শক্তি,আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কি করিয়া বর্ণনা করিব? 
তুমি সর্ব দেব ও দৈত্যদিগের মধ্যে এই ঘোরতর সমরে যে চেষ্টা- 
চরিত্র প্রদর্শন করিয়াছ, তাহা! আমাদিগের বাক্য ও মনের অতীত, 

অতএব তাহাই বা আমরা কিরূপে বর্ণনা করিব ! রি 
তুমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তির কারণ, তুমিই সত্ব, রজঃ ও 

তমো এই ত্রিগুণময়ী, রাগাদির বশীভূত হইয়া আমর! তোমার 



২৫০ দেবতা ও আরাধনা | 
মহিমা কিরূপে বুরিব? আমরা ত সামান্য রানী, বিধি, বিষণ 

: ও মহাঁদেৰ শিৰও তোমার তত্ব অবগত নহেন, তুমিই এই.অনস্ত 
র্মাণ্ডের আশ্রয়ীভূতী অর্থাৎ পর্বাধার ; আবার এই অনস্ত 
্রন্ধাণ্ড তোমারই অংশভূত ;__অথচ তুমি নিলিপ্ব ও অবিকৃতা। 
*** পরম প্রকৃতি আগ্ঠীশক্তি অজ ও নিত্যজনী এবং অনন্ত 
ভ্রোত | 

নীতদেবি! তুমি অগ্নিজায়া শ্বাহাস্বরূপাঁ, এবং তুমিই পিতৃ- 
মন্মাতী স্বধা স্বরূপিণী | যজ্তকাঁলে হোতা অগ্নিতে বৃতাহুতি 

পারার ৫ হর সা নামে উচ্চারণ করিয়া থাকেন, 

7 স্পণ পরিতৃপ্ত হয়েন। আর পিতৃযজ্ঞ অর্থাৎ শ্রান্ধ- 
খণ্টা্বনেন নঃ তৃষজ্ঞকারিগণ তৌমাঁকেই শ্বধা নামে উচ্চারণ 
প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতাতেই পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হইয়া! থাকেন। 

 ভ্রামণেনাত্বশুলস্তুমিই মৃক্তিদার়িনী পরমা বিদ্তা। তদ্ধেতু 
সৌক্মনিগণ ক্রোধদ্বেষাদি দোষ সমূহ পরিত্যাগ পূর্বক ইন্জি- 

 শংযষ করতঃ ব্রন্ষজান লাভাশয়ে হে ক্রহ্মময়ী দেবি! তোমারই 
 চিক্তা করিয়া থাকেন। তুমি একমাত্র চিস্তাগম্যা । 

তুমি শব্ধরূপা! ব্রহ্ষপদার্থ; তাই লোকে তোমাঁকে পর্পম 
রম্ণীয় উচ্চগীতি পাঠবিশিষ্ট খক্, যন্জুঃ ও সামবেদের আত্রয় 

বলিয়া বর্ণনা করে। তুমিই দ্বেবরূপিণী অপরিচ্ছিন্না, এবং তুমিই 
জগৎ প্রতিপালন জন্য কৃষিকর্্দাদি স্বরূপা। আর, হে মহাঁদেবি! 
তুমিই নিখিল জগতের সমঘ্য দীনজনের দারিদ্র্য ০০৮ 
করিয়া থাক। 

যেধারপাবতী বুদ্ধি-দ্বারা টনি ্রন্থাতত্ব জ্ঞাত 
হওয়া ঘায়, হে দেবি। তুমিই সেই ধারণীবতী বুদ্ধি স্বরপা। 



দেবতা ও আরাধনা । ২৫১ 

মাতঃ ! তুমিই ছুর্গম ভবসাঁগরবাঁরিণী তরণী স্বরূপিণী। সামান্ত 
সংসার সাগরের ভরণী কর্ণধার দ্বার! পরিচালিত হইয়া! থাকে, কিন্তু 
তুমি একাকিনী, অদ্বিতীয়া ও ভবসমুদ্রের নৌকা শ্বরূপা। তুমিই 
মধুকৈটভারি হরির অস্কলক্্মী, এবং শশিমৌলি বিহাঁরিণী 
সর্বাণী সর্বম্গল। | 

অত্যুত্তম কনক-কাস্তি সমূশ পুর্ণচন্ত্র বিনিন্দিত তোমার পরম 
রমণীয় ঈবদ্ধাস্বযুক্ত মুখকমল দর্শন করিয়াও মহিষাস্থর বিমোহিত 
ন৷ হইয়; ক্রোধান্ধ চিত্তে ষে, তোমার স্ুকোমল গাত্রে প্রহার 
করিল, ইহা অতীবপর অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া প্রতীয়মান 
হইতেছে । 

অপর আরও অত্যন্ত অসম্ভব ব্যাপার এই যে, হে দি | 
তোমার রোষ-কষাইত ক্রকুটা-ভীষণ মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া, সেই 
মহ্ষান্্র প্রাণ পরিত্যাগ. করে নাই। কেননা, 'ক্রোধরক্ত- 

লোচন মহাভীষণ শমনের বদন মণ্ডল অবলোকন করিয়া! কেহই 
জীবিত থাকিতে পারে না। শা 

জগদন্থে! জগতের হিতের নিমিত্ত তোর আবির্ভাব 
হইয়াছে, অতএব তুমি এ প্রপক্প জনগণের প্রতি প্রনন্ন হইয়া 
অসুর বংশ ধংস কর। আমরা জানি, এবং দৃঢ়রূপে বিশ্বীসও 
করি যে, তুমি জুদ্ধ হইলে মহিষাস্ুরের অগণ্য সৈস্ত ঘুদ্স্থলে 
এখনই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। 

দেবি! আপনি ধাহাদ্দের প্রতি কুপা-কটাক্ষে দৃষ্টিপাত 

করেন, তাহারাই ধন্য এবং দেশমান্যি হইয়া উঠেন। তাহাদের 
ধনজন্ত ও কীর্ডি-কলাপ অস্ক্্ থাকে, তাহাদেরই ধর্দার্থ কাম- 
মোক্ষ এই চতুবর্গ ফল লাভ হয। তাহারই পুত্র কলর গু 



২৫৯. দেবতা ও আরাধনা । 

ভূত্যবর্গ লইয়া! নিরুদ্বেগে কাঁলহরণ করেন, এবং কৃতার্থ হইয়া 
খাকেন। | 

হে দেবি! তুমি যাহাদের প্রতি প্রসন্ন হও, তাহারাই 
শ্রান্ধাদি ধর্ধ-কর্ট্ের অন্ষ্ঠান করিয়া স্কৃতিশালী হইয়! স্বর্গ 
লাভের অধিকারী হয়েন। অতএব এই ত্রিত্ববনে তোমার 

প্রসন্নতা ব্যতীত কোন কার্যই ফলগ্রদ হইতে পারে না। 
মাতঃ ছুর্গে ! সঙ্কটে পড়িয়া ভয়ার্ত প্রাণীনকল তোমাকে 

ম্বরণ করিলে তুমি তাহাদিগের ভয় বারণ করিস দাও! আর, 
উদ্বেগ শূন্য জনগণ তোমাকে ম্মরণ করিলে, তুমি তাহাদিগকে 

তত্বজ্ঞান সম্পন্ন শুভবুদ্ধি প্রদান কর। এবং তুমিই সকলের 
দারিদ্র্-ছঃখ দুর করিয়া থাকে । প্রাণিনিকরের সর্ব প্রকার উপ- 
কার সাধনার্থ তোমাভিন্ন অন্য কাহার চিত্ত সদা-সর্ধ্বদা দয়ার্র 

থাকে? দেবি! দৈত্যগণ নিধন হইলে, জগতের ন্ুথ স্বচ্ছ- 
তা লাভ হইবে বলিয়া, তুমি তাহাদিগকে সংহার করিয়াছ। 
আর তাহারা পাপ সঞ্চয় করিয়৷ যাহাতে নরক-যস্ত্রণা ভোগ না 

(করে, তজ্জন্য তুমি তাহাদিগকে যুদ্ধে নিহত করত সবরগবাসেরও 
উপযুক্ত করিয়া দিয়াছ। 

তোমার দৃষ্টিমাত্রেই ত তাহারা ভম্মীভূত হইত? কিন্ত 

তুমি তাহা না করিয়া তাহাদিগকে সমরে 'স্বহত্যে অন্তর প্রহারে 
সংহার পূর্বক পবিত্র করতঃ ন্বর্গবাসী করিয়াছ। অতএব 
তোমার শুন ইচ্ছা ও দয়ার কথা আর কি বলিব 1 

দেবি! অন্ুরগণের লোচন-পুচ্ছ তোমার দুধাসিক ইনু 
বিনিন্দিত সৌম্যকাস্তি রিশিষ্ট মুখপল্প নিরীক্ষণ করিয়াছে বলিয়াই 

অন্ুরগণ এতাবৎকাঁল পর্যযত্ত জীবিত রহিয়াছে। . 



দেবতা! ও আরাঁধন!। ২৫৩. 

দেবি ! আপনি ষ্টমাজ সমস্ত অন্থরকে বিনাশ করিতে 
পারিতে? তাহা না করিয়া যে অস্ত্র ব্যবহার করিলে, তাহা আর 
কিছুই নয়, কেবল তাহাদের প্রতি তোমার ছয়! প্রকাশ, কেন না 
অস্থাঘাতে বিনাশ করিয়া স্বর্গধামে পাঠাইলে। 

দেবি ! ছুরাত্মা ঠৈত্যদিগের দমন সমন্ধে যে সকল চেষ্টা 
চরিত্র প্রদর্শন করিয়াছ, তাহার তুলনা কোঁথাও নাই; তোমার 
অন্ুরনশিনী শক্তি আমাঁদের অতি অচিস্তনীয় । শক্রদিগের প্রতি 
তুমি থে পূর্বোক্তি প্রকারে দয়। প্রকাশ করিয়াছ, তাহাঁও অচিস্ত্য ; 
কেন না, দৌরাত্মযকারিদের প্রতি দয়া করা অতি অসস্ভবও 

অসাধ্য ব্যাপার। হে. দয়ামরি ! ইহা কেবল তোমাতেই 
সস্ভব। 

জগবন্ধে ! ভোমাহ এই হরনাশক অনিরধনীর প্াজধের 
০ শত্রজয়গ্রদ অথচ অতীব মনোহারী প্রীতি ও দয়া 
বং তোমার এই ব্বপের মহিমা, কেহই বলিতে পারে না, 
টি মিলে না! বরদে! একত্রে সমর- 
নিষ্ঠরত। ও ঘয়া, ইহা কেবল তোমাতেই সম্ভব; ভ্িলোকে ইহার 
তুলনা নাই। মা! তুমি শক্র সংহার করিয়া অখিল-্রন্ষাণ্ডে 
কীন্ঠি রক্ষা করিয়াছ। আর রিপুপণকে রসে বানাথাতে নিহত 
কদ্িয়া, স্বরণ প্রদান করিয্বাছ, এবং আমাদিগেরও দুর্মতিরূপ অন্ুর- 
তি া্াছ। অতএব, হে মাত: ্  তোমাকে নমস্কার 
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5৯ দি ক ক ছাপ! ভিনোতে তোষার হে সহ 
সৌম্যযুস্তি ও অতিশয় ভয়ানক মৃষ্ধি বিচরণ করিতেছেন, সেই 
সমস্ত বিগ্রহন্বারা তুমি আমাদিগকে ও পৃথিবীকে রক্ষী কর । হে 
অস্থিকে ! খঙ্গা, শূল, ও. গদাদি যে সকল অস্ত্র তোমার কর-পল্পবে 
শোভা পাইতেছে, সেই সকল দ্বার! আমাদিগকে সর্বত্র রক্ষা কর» 

লা টি ক ১ 

সিইও অয 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 

 সক্ষবজ্ঞ। 

2 শিত্য। আপনি ধীহাকে অপরা প্ররূতি বলিয়! ব্যাখ্যা 
করিলেন, 'সেই তুর্গাশক্তি প্রজাপতি দৃক্ষের রসে জন্ম গ্রহণ 

করিয়াছিলেন, এবং পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া দক্ষষজ্ঞে প্রাণত্যাগ 

করিয়াছিলেন »ইহাঁও কি পুরাশের র্প্ক এবং ইহারও কি 

তত্পধ্যার্থ আছে ? কপ 

শুরু তুষি পুরাণের রূপক, লোহ রে ছার কত 
_আঁগে জানিতে চাহি। | 

| শিক যাহা নহে, অর্থাৎ অসম্ভব ঘটনা, কোন ঘটনা 
রশেষ বুঝহি ও জন্ঠ থে বর্ণনা, তাহাকে আমি; রূপক বলিতে 

০০ জন রাম মালি টি ীলার তিন 
একরে, তদ্রুপ শক্তি সকলও, মহিমা ও শক্তি জাপনার্থ সুলাকার 
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বাণ করেন। ভবে তাহা রূপক এই জন্য যে, শক্তি বাটডদ্তোর 

রূপ গ্রহণের আবিস্ঠকতা! নাই/-সে থে ব্প, তাছ। রূপক. সেই 

রূপকের এমন ভাৎপর্ধয, এমন ভাব, এমন তাৎপর্ধ্যার্থ আছে।_ 
যাহা বিশ্লেষণ করিলে, আঁমরা! প্রকৃত তত্ব অবগত হইতে,পাঁরি। 

শিষ্যা। তধেত রূপক" সম্বন্ধে আষাপ্প ঘোর ভ্রান্তি ছিল। 
এক্ষণে দক্ষ প্রজাপতির শিব-রহিত যজ্ঞের কারণ কি, উদ্দেস্ঠ 
কি ও তাৎপর্ধ্যার্থ কি,_-তাহা আমাকে অঙ্গগ্রহ করিয়া বলুন । 

গুরু। উপাখ্যান ডাগটি বোধ হয়, ডি জান। ভাল, 
সংক্ষেপে আমি ভাহাও বলিতেছি,__ 

কোঁন এক ধজ্ঞস্থলে মহাদেব দক্ষ নিট ররর না 

করাতে, দক্ষ আপনাকে অতিশয় অপর্যানিত্ত জ্ঞান করিয়া, সেই 
অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্ত এক শিবরহিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
করেন। যজ্ঞের ভ্রিলোকের নকলেই নিরিত হুইলেন,। কেবল 
শিবকেই নিমন্ত্রণ করা হইল নাঁ। | 

নারদের উপরেই নিমন্ত্রণ করিবার ভার অর্পিত। নারদ 

দেখিলেন, কার্ট অমনি অমনিই বা সমাধা হন কেন, তিনি খি় 
রানার রর পিতার যে কথা বলিয়া 
আসিলেন। প্ 

সতী আর শ্বীকিতে পারেন না): রা 
করিতেছেন,-_জিলোকব্যাপী ০ ফেব । কোন মেক 
স্থির থাকিতে পারে) এক ক দিন ছুই দিন কাটিয়া গেল,বিমান-পথে 
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| পহে নাথ! আপনার শ্বশুর প্রজাপতি দক্ষ যজমহোৎপব 
আরভ করিয়াছেন। এ দেখুন, দেবতা সকল সেই যজ্ঞ গমন 
করিতেছেন অতএব যদি আপনার ইচ্ছা! হয়, তবে চলুন 
আমরাও গমন করি। আমার' অন্যান্য ভগিনীর! খ্স্ব স্বামী সমভি- 
ব্যাহারে বন্ধুদিগকে দর্শন করিবার মনিসে নিশ্চই সেই স্থানে 
উপস্থিত হইবেন । অতএব আমার ইচ্ছা হইতেছে যে, আমি 
আপনার সহিত গমন করিয়া! পিতৃ মাতৃ প্রদত্ত স্লালক্কাবানি গ্রহণ 
করি। শিব! আমার মন একাস্ত উৎকষ্টিত রহিয়াছে; অত- 
এব আমি অচিরেই যজ্জে গমন করিরা ভগিনী, ভগিনীপতি ও. 
মাত সাদিগের এবং স্ষেহান্রচিত্তা জননীর সহিত সাক্ষাৎ করিব। 

যজ্জে ধষিরা যে ধ্বজা বা যুক উৎক্ষিপ্ত করিবেন, তাহাও দর্শন 
করিব। অঙ্গ; আপনি দেখিভেছেন, এই অত্যাশ্্ধ্য ভরি 
অয় বিশ্ব আপনার মায়া দ্বারা বিনির্শিত হইয়া আপনাতেই প্রকাশ 
পাইতেছে ; কিন্ত নাথ! আমরা হীন স্ত্বীজাতি; উৎন্ুক 

হওয়াই আমাদিগের স্বভাব) আমি আপনার তত্বও বিশেষরূপে 
অবগত নহি) অতএব জন্মস্কৃমি দর্শনে আমার ইচ্ছা! হইতেছে । 
আপনার জন্ম নাই,_অতএব আপনি বদ্ধুবিয়োগ জন্য ছুংখ 
অন্ভব করিতে সমর্থ নহেন। হে শিতিক ! চাহিয়া দেখুন,-- 
্ বিমান-পথে চাহিয়া দেখুন, যে কামিনীদিগের *হিত গ্রজাপতির 
কোন সনবন্ধ নাই, তাহারাও আপন আপন স্বামীর সমভিব্যাহাতৈ 
দলে গলে শ্রমন করিতেছেন ।, আহা! উহ্থীদিগের কলহ্ংসের 
স্টার শুল্রবর্ণ বিমানতারা! নভোমগডলের কি: অপূর্ব শোভা 
র হইতৈছে।- (দেবশ্রেস্! তবে পিতৃগৃছে উত্বব হইতেছে আগ 
করিয়া তনয়ার দেহ কেনই না প্রচলিত হইবে 1: বন্ধুর) ক্বামীর,' 
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গুরুর এবং পিতার ভবনে নিমন্ত্রিত না হইয়াও গমন করা যায়! 
অতএব নাথ! প্রসঙ্গ হইয়! আমার মনোরথ পূর্ণ করুন। আপনি 
আমাকে ক্কপা করিয়া থাফেন। দেখুন, আপনি পরমজ্ঞানী হইয়াও 
আমাকে নিজদেহের অর্ধ বলিব নিরূপপ করিয়াঁছেন। অত- 
এব, আমার প্রতি এই অনুগ্রহ প্রকাশ করুন; আছি এ 
করিতেছি । এ 

এই স্থলে বু্জ্রামাকে একটু বলিয়! রাখি যে, দক্ষ বন্ধ ক্ষ টা. 
দক্ষ কাল-বঞ্চনার চেষ্টা করিলেন। তিনি আপন কর্মশক্তিষ 
গর্কে ক্ষীত হইয়া ভাঁবিলেন, মহাকাল শঙ্কর,_শঙ্করকে মান্য 
করা কি জন্য? ভগবান্ বিস্তু আছেন, তীহাঁকে ভজনা কর! 
অবশ্য জীবের কর্তব্য। কিস্তু মহাঁকাঁলকে কেন?. কম্মশক্তির 

দ্বারা কালকে জয় কর! যায়,__কালকে অগ্থা্থ করা যাঁয়। -ফিন্ু 
কাল ত ঈশ্বরেরই বিকাশ, কাল, কন্মকে প্রথত হইবে কেন? 
কাল, কশ্মকে গ্রহ করে নাই। কন্ম ক্রন্ধ হইয়া আরও বিকীশে 
কালকে . হীন করিতে প্ররাঁদ পাইলেন। শক্তি লাভ করিতে 

হইলেই যজ্ঞ করিবার প্রয়োজন,-তাই দক্ষ জিলোকব্যাপী 

মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন, রি কাল-বফচদা করিয়া, 
কালকে কাকি দিয়া। টন 

কালের শডভিগশক্ষবী বা সর্তী অথবা অপর পররাতি । এন, | 

কর্ধশক্তির পরিচালনায় অপরাঁশক্তিকে বাধ্য হইতেই হইবে 1. 
তুমি ঈশ্বরকে ভ্ভাক নআআর নাই ডাক, ঈশ্বরকে বোঝ আর নাই 
বোধ, ঈশ্বরকে মান আর নাই-মান,কগ্ধ কলি শক্তি ক : 
আবিতেই হইবে। ক্ষিন্ত ঈবযহীন কর্ম দক্ষ | | 
-কর্ধের আকর্ষণে লক্তীকে বিচলিত! হইতে, হু রঃ জ্হ এ ব্ 
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পেরি গিয়া খাকিতে পারেন না, তাই পুনঃ পুনঃ 
মহাকালের নিকটে বিদায় চাহিতেছেন। মহাকাল কেবল শক্তিকে 
বিদায় দিতে ইচ্ছুক নছেন, তিনি বলিলেন”_-“শোভনে ! তুমি 
বলিলে নিমস্িত না হইয্াও _বন্ধুদিগের গৃছে গমন কর! যায়) 
কিন্তু দি বন্ধু, দেহাঁদিতে অহঙ্কার নিবন্ধন গর্ধব ও ক্রোধবশতঃ 

বন্ধুর দোষোদঘাটন ন। করেন, তাহা, হইলেই তোমার & বাক্য 
শোভা, পাইতে পারে। বিদ্যা, তপস্য, ষষ্ট উত্ক্ট দেহ, 
যৌবন এবং সৎকুল এই ছয় সাধু যনেরই গুণ। কিন্তু 'অসাধু- 
দিগের পক্ষে আবার এই ছয়টিই দোষ স্বরূপ হইয়া তাহাদিগের 
বিবেক নষ্ট করে। নেই হেতু তাহারা গর্বের অন্ধ হইয়া উঠে) 
সুতরাং মহতের তেজো দর্শনে সক্ষঘ হয় না। স্বজনবোধে 

এতাদৃশ অব্যবস্থিত-চিত্ত ব্যক্তিরিগের গৃহে দৃষ্টিপাতও করিবে 
না। ইহারা কুটিলবুদ্ধি বশতঃ অভ্যাগতদিগের প্রতি ভ্রকুটা 

করাল-ক্রোধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। লোক অরাতি-নিক্ষিপ্ত পিলী- 
ই সর্বাঙ্গে ব্যথিত, হইয়াও নিদ্রা যাইতে পারে; কিন্ত 

যে ব্যক্তি কুটিল-বুদ্ধি বন্ধুদিগের ছুর্ববাক্য দ্বারা মর্ধস্থানে আহত 
হন, স্তাহার হ্ৃদর দিবানিশিই দুঃখ অন্তভব করে। | 

ক্র ! তোমার পিতা প্রজাপতি দক্ষের 'মর্ষ্যাদা অতি উৎকৃষ্ট, 
এবং তাহার নর্বাপেক্ষা আদরের কনিষ্ঠা ছুষিতা তুমি, তাহাও 
. আনি, কিন্তু আমার লহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া তুমি তাহা 
নিকট সন্মান লাভ করিতে পারিবে না। তিনিকআমার সহিত সঙ 
নিব্ন্ধনই তাপিত হইয়াছেন। পুরুষ বুদ্ধির সাক্ষীন্বরপ (নিরহ- 
-ক্কারী), ব্াক্তিষবিগের 88 দর্শন করিয়া কাহার গে 
কসস্তাস্ত তাঁপিত হইতেছে ; লাভ 
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করিতে না পাক্িয়া, যেক্ধপ অসুন্নেরা তিনি 
সেইরূপ পরের কেবল ম্বেষ করিতেছেন। 

হে শুমধ্যমে! যে কারণে তোমার পিতার সহিত আমার 
বিবাদ হয়, অর্থাৎ তিনি আমার উপরে এত জাতক্রোধ হুইয়া- 
ছেন, তাহা বোধ হয় তুমি অবগত আছ। আমি তাহার নিকটে 
নগ্ডশির হই নাই। .আল্ঞ জনেরা প্রত্যুখান, বিনয় ও . অভিবাদন 
পরম্পরে করিয়া ্ লাকে ; কিন্তু বিজ্ঞজনের! তাহাই অন্ত প্রকারে 
উত্তমরূপে সম্পাদন করিয়া থাকেন; তাহারা দেহাঁভিমানীকে 
অভিবাদনাদি না করিয়া মনোদ্ারা হৃদয়শায়ী পরম পুরুষকেই 
করিয়! থাকেন। বিশুদ্ধ 'অস্তঃকরণের নাম বন্ুদেব কারণ 

আবরণ শুন্য পুরুষ সেই অস্তঃকরণে প্রকাশ পান। অতএব 
আমি অধোক্ষজ বাস্থদেবকেই অস্তঃকরণ মধ্যে নমস্কার করি। 

রস্বোকু ! দক্ষ তোমার দেহকর্তী পিতা হইলেও তাহাকে 
দর্শন করা! তোমার উচিত হয় না। তাহার মতান্যারীরাও 
তোমার দর্শনাপেক্ষা নহেন। দেখ, বিশ্বতষ্তাদিগের যজ্ঞে তোমার 
পিতা, কোন অপরাধ না করিলেও আমার প্রতি দুর্বাক্য প্রয়োগ 
করিষাছিলেন। আর, যদি তুমি নিতাস্তই আমার বাক্য অগ্রাহ 
করিয়া তথায় গমন কর ? তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে না। 
সতী দক্ষের নিষ্ঠা কন্তা এবং আদরের পাত্রী, স্বয়ং মহা" 
কাল একথাও বলিলেন,-_তাহার-ভাব এই' যে, সকল আঁসক্ভি- 
ময় অবস্থার পরিণামে প্রকাশ হয়েন বিয়া, উহাকে কনিষ্ঠা ব্লা 
হইয়াছে । কাঁজেই সেই মহাঁশক্তি ম্বরূপা 'অবিভারপিনী অপরা 
আকার উপ হা লাকি কিন্ত বিষ্টাই আবায় 
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মোহিত কর্ধমতি দক্ষ তাহাকে চিনিতে পারে নাই। তিনি স যদি 
কালের কোলে না থাকিয়া কেবল কর্মে বিরাজিত হইত্তেন, তবে 
দক্ষের এ জাতক্রোধ হইত না! 

সতী কাঁলের কৌলে কাঁলী। শ্বাশানবাঁসিনী-_যোগিনী 
ডাঁকিনী নহচাঁরিশী উলদ্ষিনী মুক্তকেশী। এরশ্বর্ধযমদগর্ব্িত্ত কণ্ম- 
মতি দক্ষ এমন কন্তা দেখিতেও চাঁহেন না । ' তাই মহাদেব বলি- 

লেন, তিনি তোমার পিতা হইলেও বিন! নিমন্ত্রণে তোঁম।র সেখানে 
যাওয়া! কর্তব্য নহে । দক্ষ চাহে, কেবল কম্মশক্তি, কালশক্তি বা 
্রক্মশক্তি চাহেন না ৮ইমি কেন যাইবে? আমিত কিছুতেই 

ঘাইব না;-কাঁল হীন.কালী, অড়। তাহার দ্বারায় আবার 
কি কার্য হইতে পারিবে? যচ্ছ পণ্ড হইবে,-তোমারও দেহের 
পরিবর্তন হইবে। অতএব এই অমঙ্গলকর কাঁধ্যে গমন কব! 
কখনই তোঘারি কর্তব্য নহে। 

কিন্তু শক্তিসাধকের আকর্ষণ, শক্তি অবহেলা! করিতে পারেন 

না। শক্তিকে ডাকিলেই-_শক্তির সাধনা করিলেই শক্তিকে 
ছুটিতে হইবে শক্তি আর থাঁকেন কি করিয়।, তাহাকে যাইতেই, 
হইবে। কাল হীন কালীর গমনে যে কুফল হয, দক্ষেয় কাধ্যে 

আহা হউক; কিন্তু দক্ষ যে সাধনা আরস্ত দির সা 

যইভেই হইবে । 



উতুর্ণ পরিচ্ছেগ। 
পা্থাহ-০৮-০ 

টিন দা | 

লিয। সবনিম্াছি, এই সময়েই সতী দশমহানিস্াক্ূপ খা 
করিয়াছিলেন, _তাহা কি সত্য? | 

গুরু | কোন কোন পুরাপের মত তাহাই বটে। 

শিষাঁ। কেন ও কি প্রকারে সতী টিভির ধারণ 
করিলেন? 

গুরু । শঙ্কর, লে হানতে বসা নিষেধ 
করিতে লাগিলেন, সত্তীও বন্ধুদিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত এক- 

বার গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, আবার শঙ্ষরের ভয়ে বারে বারে 
ফিরিতে লাগিলেন। বন্ধুদর্শনেক্ছায় ব্যাঘাত ঘটাতে তাঁহার মন 
নিতান্ত উৎকন্টিত হইয়া উঠিল। প্রেহবশতঃ রোদন করিতে : 
করিতে তিনি অশ্রধারায় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। ক্রমে ক্রোধের 
উদ্রেক হওয়াতে তাহার অঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল ; বোধ হইল, 
যেন তিনি সেই রোধাগি দ্বারা শরকে দগ্ধ করিতে উদ্ভত হইলেন । 

শঙ্কর, করাল কালীর সেই ভ়্করী মৃদ্ঠি দর্শন করিয়া! ঘে দিকে 
যখন মুখ ফিরাইতোগিলেন, সেই দিকে প্রকৃতির এক এক মৃষ্ঠি 
দেখিয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন। : ইহাই দশ্বমহাবিগ্ভার সি)... 

শিষ্যা কলি, কালীর - ভয়ে নিকম্পিত হইলেন? কাল | 

ঈরের বিকাশ,_কাঁলী অপরা প্রক্কতি। কে শ্রে্ঠ? 
গুরু বিষন সমস্ত! 1 কান বড় কি কান ব্_এ ্ দ 

উত্তর অসম্ভব | - কাল ও কালী উদ্য়েই উভয়ের, মাধার। কাজ, 
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ভির কালী থাঁকিতে খাবেন না, আবার কালী লহ কালে 

অস্তিত্ব নাই। এই স্থলে সেই ঘটনাই দেখান হইল । | 

ফ্ালী যখন কালের কৌল হইতে বিচ্যুত, তর্খন শঙ্কর জর্ড,-- 
, ভড়ে কম্পবান্। কাঁলীও কালে সাহাধ্য পরিত্যাগ করিয়া দক্ষ- 

ঘজ্ঞে দেহ পরিবর্তন করিলেন। দেহ পরিবর্তন অর্থে, প্রকৃতির 
নৃতন ভ ভাবের আবির্ভাব বুঝিতে হইবে । . 

শিষ্য। দরশমহাবিত্া প্রকৃতির কিরূপ অবস্থা? 
গুরু । আমি যাহি! তোমাকে পূর্বে বলিয়াছি, তাহাতে তুমি 

বুঝিতে পারিয়া থাকিবে যে, "প্রধান অব্যক্ত ব্রদ্ধ হইতে জিশু- 
পের বিকাশ। শুণসাম্যা প্রকৃতি-বীজ হইতে প্রথমে সত্ব প্রধান 

 মহতন্বের কৃষ্টি হয়। মহত্ত্ব নিহিত বীজ হইতে প্রথমে সত্বপ্রধান 
অহঙ্কীর-তত্ত্বের বিকাঁশ হয় ।.এই অহঙ্কার-তত্বই অহঙ্ক ত অবিষ্ঠা- 
বীজ। যাহা অহঙ্কার পূর্ণ মায়া, তাহা অবশ্ঠ তমোশুণাস্বিত। 

কষ্টিকালে প্রধাঁনা প্রর্ৃন্তিকে যে পুকুষ অন্থপ্রবিষ্ট হন, তিনিই 
সর্কগুণাত্বিত মহত্তত্বে দেখা দিশা ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত হন। 
সেই মহত্তন্বের প্রকত অংশ ঘে মহামায়া ও. বিষ্তা তাহাই রজো- 
শুণাস্থিত হইয়া কৃষটি-স্থিতি-প্রলয় কত্রীরূপে সমস্ত বিশ্ব-বীজ স্বরূপ 

অহ তা অবিগ্ঠার স্থটি যেন । &* ম্তবের এই পুরুষই সন্ত 
| রা ত-স্বেত বর্ণ মহাবিষু বা মহেগ্রর। 'ভাহারই অর্ধাদ 
প্রকৃতির হামা রজোগিণাদ্থিত রবর্থা ঈবরী বা. ৫ এ 
খন কর্খ-মতির সাধনাফলে সেই মন্ছেশ্বরের নি প্রাক 

বিস্ সম্ভবপর হইল, তন মহাঁকাল প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করি। 

চাছেন না শ্তি তখন  রপাতিগহিরী জিন কালকে জী 
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প্রথম মহাবিষ্ঠা মহাকালের শ্তিদায়িনী মহা কিকাল 
দ্বিতীয় মহাবিষ্ঠা অনস্তদেশের প্রকৃতিরূপিশী দেশ-শক্তিদবার! 
কিরূপ কৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী, তাহা আমরা পূর্বেই প্রদর্শন 
করিয়াছি। অনন্তদেশ-শক্তি তারা অনস্ত নাগবেষ্টিত প্রতিযায় 
খাধিদিগের ধ্যানে দেখা দিয়াছেন। প্রতিমা স্মন্তই ধ্যানজরূপঃ-- 
ধ্যানজবূপ সকল সুক্ম শক্তির প্রতিমী। আকাশই দেশ ও কাল। 
উক্ত ছুই মহাবিষ্তা সেই কাল ও দেশ শক্তি! পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে 
আকাশইসর্ধশক্তির আধার। সুতরাং সেই আকাশ হইতে সর্বদ- 
শক্তিসম্পন্না চিরযৌবনা ষোড়শীর উৎপত্তি | কারণ, শক্তির বল চির- 
কালই অক্ুপ্ন থাকে, অক্ষুণ্ন না থাকিলে তাহা! শক্তি হইবে কিন্ধপে?, 
এজন্য শক্তি চিরযৌবন| যৌড়শী। যোড়নী সর্বশক্তি শ্রেষ্ঠ, এজন্য 
রাজরাজেশ্বরী 1. শক্তিই ঈশ্বরের বল বীধ্য মকলই।. তাই এই 
সর্বশক্তিকূপিনী রাজরাঁজেশ্বরীকে পঞ্চদেবতা ধ্যান করিতেছেন। 
কারদ, সেই আস্তাশক্তি হইতেই তাহাদের শক্তি লাভ হ্ইয়্াছে। 
কানী-তারা মহাবিষ্য! হইতে এই তৃতীয় বিষ্তীর উৎপত্তি । এই 
তৃতীয় বিদ্যাকে খ্াষিগণ জিগুণাসারে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া সম 

অর্থে ভিভুবনের ঈশ্বরীকপে দেখাইত্বাছেন |. ভাই চতুর্থ বিদ্যার 
নাম তুবনেশ্বরী। শক্তির ছুই রূপ, শক কোমল কাস্তি, আর এক. 

্রচণ্ড রূপ ।. ভূবণেস্বরী মনোহর রূপে দেখা দিয়াছেন। এই 
তৈযবীর চ্ীশক্তি অবিধ প্রচণ্ততায় বিভক্ত হইয়া তক্লোক্ত তা 

( হম চপ তর সি জে করি বেখাহিমাছেন । ই. 
অষট নারিকা ভিন্ন ভৈরবী আবার ছিহমন্ত ভারী মতে: দেখ 
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দেন।, ভই ছিরমনতা পরম্পরারণে হবি বলা পরদিন 
ভগবতী সর্ধমূষ্ঠিতেই বিশ্বপালিকাশক্তি।. কারণ তিনি যেমন 
বিশ্বের কির কারণ, তেমনি স্থিতির কারণ। ছিন্নমন্ভামুর্িতেই 
পালিকাশক্তিই প্রবলা থাকাতে তিনি ভৈরবী-মৃদ্তি হইতে স্বতসা 
হইয়াছেন। সর্ধরূপেই একই ভ্গরতী, তবে উপাসনার্থ বিভিন্ন 
ধ্যানজরূপের প্রতিমা গ্রহণ করা 'হয় মাত্র। ছিন্নমন্তারূপে কি 
প্রকারে পালন শক্ষির প্রাঁবল্য হইয়াছে? ছিন্নমস্তায় আমরা ভগ- 
বতী অক্সপূর্ণার ভ্রিধা শক্তি বিভাগ দেখিতে পাই। : অন্পূর্ণ ষে 
ভোক্ত; ভোগ্য ও ভোগরূপে জগতের অক্গ স্বরূপ হইয়াছেন, তাহাই 

ছিন্নমন্তার ভ্রিধা রক্তধারা । ছিন্নমন্তা নিজ দেহের ত্রিধা রক্তধারা 
পান. করিয়া অস্্পূর্ণাকে পরিষ্কার করিয়া দেখাইতেছেন। কখন 
জগৎ ভোক্তারূপে নিজ জগদ্দেহ হইতেই ভোগ্য অন্ন সংগ্রহ করিতে, 
ছে, কখন সেই ভোগ্য অক্পকে আপনিই ভোগ করিয়া! পরিপুষ্ট ও 
পালিত হইতেছেন। ভোক্তা, ভোগ্য এবং ্োোগ এই তিনিই 
পৃথক্ শক্তিরূপে দেখা ঘায়। ভোক্কা থাকিতে পায়ে, ভোগ্য 

থাকিতে পারে, কিন্ত ভোগ না হইলে কি পুষ্টি সাধন হয়? ভোগ 
না হইলে ভোগ্য কিছুই নহে। পীড়িতের কাছে ভোগ্য আছে, 
৮৪৪৬  ভোগই জগতের পালন হেতু । €সই জন্য 

. তাহারা | ভোজ ও তোগ্য 

দেখিতে পা পাই লা স্ ? রব নে 

আমির! ছিরয়ন্তার পর ভগমতীয় প্রবয়রূপিখী ধূমাবতীরে রেখিতে 
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পাই । ধূমীব্তী ভগবতীর ঘোর প্রলয়-মুক্তি। প্রলয়কালে'জগত্তের 
ভোগ শেষ হইলে জরা জীর্ণ ভগবতী বৃদ্ধ বেশে কাঁকধবজ মের 
প্রলয় রথে আক্ষঢা হইয়া ক্ষুধাতুরা, বিষ্তারবদনা সর্ব্ববিশ্বকে কলা” 
হস্তে সংগ্রহ করিয়া নিজ উদর পূর্ণ করেন । ধূমাবতী এই প্রলয়রূপিণী 
ভৈরবীর ভয়ঙ্করা মৃত্তি। ভীহার অঙ্টযৃদ্তি রক্তবর্ণা রজোক্দপিণী 
বগলা । এই মৃত্ঠিতে ভগবতী ঘোর বেদবিরোধী অস্থরের বিনাশ 
সাধন করেন। সেই অন্থরনাশে যে জ্ঞানের উদয় হয়, সেই নির্দল 
জ্ঞানরূপিণী ভগবৎশক্তিই মাতঙ্গিনী। মাতঙ্গী মুদ্তিতে বিশ্বকূপিণী 
ভগবতী অঙ্্রান রূপ অবিদ্য। নাশিনী, কৃষ্ণারঙ্গী, তমোবিপিনী শক্তি । 
এই সমস্ত শক্তিধারিণী হইয়া ভগবতী অষ্ট প্রশ্বর্ধ্যশালিনী কমলা বূপে-. 

জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। সর্বত্রই তাহার এশ্বধ্য মৃত্তি। যে 
্রদ্ধা্-কমল ব্রদ্ধার আসন রূপে কারশ-বারি হইতে সঞ্জাত হইয়া- 
ছিল, সেই কমলে কমলার ব্রাক্ষীশক্তি এবং অপর বিগ্ভারও আন 

কল্পিত হইয়াছে । কেবল কালী ও তারা মৃত্তিতে ভগবতী মহা- 
কাল ও মহাঁদেবরপ ব্রন্ধশ্বক্পপ বিশ্বেশ্বরের উপরে অবস্থিতা । এই 
কালী ও তারা-মুস্তিই প্রধানতঃ মহাবিদ্যাঁ । অন্য অষ্টমৃত্তি তছুৎপর 
পর পর বিদ্যা এবং দিদ্ধ বিদ্তারূপে ততন্ত্রশান্ে বিভক্ত হইয়াছেন। 

স্থতরাং যে বিশ্ব-কমল ত্রিগুণময় হইয়া! তরিভূবনে ব্যক্ত হইয়াছে, 
তাহাই সেই অস্টবি্রার আসন স্বরূপ হইয়াছে । এই দশমহাবিদ্া 
বরন্ষার অদ্দাঙ্গিনী স্ষ্টি, "স্থিতি, প্রলয়কারিণী প্রকৃতি শক্তিব্প! 
হইয়া উজ্জবলবর্ণে একাঁসনেই বিরাজিতা আছেন। . সেই ব্রদ্ধাই 
এই দশবিধ প্রকৃতি-শক্তিষোগে ঘশিকে কটি করিয়াছেন এ 
ভগবতী বতুতা" ক্ষ 

* বিজ্ঞান । - 
| রর 
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: ভাঁরপরে, ঈশ্বর-ভক্তিহীন কন্ত্ার যে দশা হয়, তাহাই দক্ষের 

হইল। দক্ষষজ্ে সতী গমন করিয়! দেহ পরিত্যাগ করিলেন। 
দক্ষযজ্ঞ নষ্ট হইল,__এবং দক্ষের ছাগমৃণ্ড হইযছিঝ। 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ | 
০৯ - 

উমার জন্ম ও শিবসংযোগ। 

শিষ্য। .পরিণামিনী প্রকৃতির অবস্থাটি শুনিতে বাসনা 
হইতেছে। 

গুরু | রা বরা ভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন। কালী সুপ্তা ;_কাল, প্রসথপ্া কালীর দেহ স্বন্ধে করিয়া 
বিচরণ করিয়া! বেড়াইতে লাগিলেন । রজোগুণের ক্রিয়া! বিলোপ 
হয়”-_জগতের কার্ধ্য ধ্বংস হয়। এদিকে কর্ধরূপী দক্ষের দুর্দশা 
দেখিয়া সকলেই ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া উঠিল, অর্থাৎ নিক্ষিয় সাত্তিক 
তত্তবেই জগৎ. পরিপূর্ণ হইল। তখন কর্দাদৃষ্ট শক্তি দেবগণের 
স্তবে ভগবান্ বিষ স্বীয়চক্রে সতীদেহ্ খণ্ড বিথণ্ড করিয়া কালের 
কোল শুন্য করিয়া, দিলেন। কাঁল দেখিলেন, কালী বিনে 

সকলই শৃন্ঠ,_বুঝিলেন, তিনি ধ্যানাধিগম্যা ।০. ধ্যানে সেই সুক্ষ 
প্রকৃতির আরাধনা করিতে লাগিলেন। 

এই স্থলে আমাদিগকে একটু বুঝিবার প্রয়োজন আছেন 
দেবদেবীর লীলা আদি যাহা প্রকটিত হইয়াছে, ভাহা জাগত্ীক 
শিক্ষাপ্রদ | . ধিনি য়ে শক্তিধর, তিনি সেই শক্তির সুষম হইতে 
সুলরূপ ধারণ করতঃ, তাহার শেষ বীমা প্য্যস্ত দেখাইয়াছেন”_ 
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আর যে উপাক্ে তাহাকে লাভ করা যাঁয়, তাহাও তিনি দেখা- 
ইয়শছেন। প্রত্যেক দ্বেবতা সম্বন্ধে ইহা সঠিক কথা,_এমন কি 
ঈশ্বরও এই নিয়মের বঙগীভৃত হইয়াছেন । 

যোৌগিগণের মতে এই সমুদয়, বহিজগৎ সুল্জগতের স্থল 

বিকাশ মাত্র । সর্ধবস্থলেই লুগ্মকে কারণ ও স্থুলকে কার্ধ্য বুঝিতে 
হইবে । এই নিয়মে বহিজগৎ কাধ্য, ও অস্তজগৎ কারণ। এই 

হিসাবেই স্থল জগতে পরিদৃশ্মান শক্তিগুলি আভ্যন্তরিক সুক্স্মতর 
শক্তির স্ুলভাব মাত্র । ধিনি এই আত্যন্তরিক শক্তিকে, চালাইতে 
শিখিক্বাছেন, তিনি সমুদয় প্রকৃতিকে বশীভূত করিতে পারেন । 

শঙ্কর সতীকে হারাইয়া যোগ সাধনে মনঃসংঘোঁগ করিলেন । 

যোগী, সমুদয় জগৎকে বশীভূত করা ও সমুদয় প্রকৃতির উপরে 
ক্ষমতা বিস্তার করাকেই জীবনের ব্রত বলিয়া জানেন। 

শঙ্করও সেই প্রকৃতিকে বশীভূত করিবার চেষ্টা কত্িতে 
আরম্ভ করিলেন । €কননা, তিনি বুঝিতে পারিলেন, প্রকৃতি 

তাহার সম্যক্ বশীভূতা নহেন। বশীভৃতা হইলে তাহার নিষেধে 
কখনও প্রর্কৃতি াইতে পাঁরিতেন ন|। যোগসিদ্ধি করিলে, প্রকৃতি 
তাহার জন্য উদ্বোধিত হইলেন, প্ররুৃতিও তাহাকে পাইবাঁর জন্ক 
সাকার হইলেন,--হিমালয়ের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিলেন । 
এখন মিলনের উপায় । মিলনের একটি সত্তা আছে। সেই সত্তার 

নাম রাগ বা রজোুণ,__পাশ্চাত্য ভাবায় তাহাকে ম্য বল 
যাইতে পারে) কিস্তু 0৪৪7 বলিলে, ঠিক রাগের অন্থবাদ হয় 
বলিয়া মনে করিতে পারি না। এই রাগেরও একটা সুস্মতম শক্তি 
াছে-সেই সির নাম মার কাহার অত নাম সর, ম্ 
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. দেবগণ মদনের শরণাগত হইলেন। মদন রাগ জাগাইয়া 
শঙ্করকে ক্রিয়াশীল করিবার চেষ্টা করিলেন,--প্রক্কতিতে মজাইতে 

তাহার পঞ্চশর সংযোজন করিলেন,_-যোী কামকে ৮ 
শোধন করিয়া লইলেন। 

এখন কথা হইতেছে যে, যে শ্তি' অব্যক্ত ভাব ধাঁয়ণ করিয়া 
ছিলেন, শঙ্কর তাহাকে আবার ব্যক্তভাবাবস্থায় আনয়ন করিবেন । 

_-তাঁহাঁকে সম্পূর্ণরূপে বর্দীভৃত করিবেন । 
ইহা করিতে যাহা আবশ্যক; তাহা যোগের দ্বারাই সম্পন্ন 

হইয়া থাকে । তাঁই মহাদেব যোগাবলম্বন করিয়াছেন,_তাহাঁতে 
কি করিতে হইবে? না,-প্রাণের মধ্যে খুব উচ্চ কম্পন উৎ- 
পাদন করিতে হইবে । প্রাণের কম্পনই শক্তি সংগ্রহ। প্রাণের 
কম্পনে মদনের আবশ্যক, _কামবীজ, কামগায়ত্রীর সাধনা 
না করিলে, একাজ সহজে সম্পন্ন হনব না । তাই মদনের আবির্ভাব । 

এখন, জীবের মেরুদণ্ডের মধ্যে ইড়1 পিঙ্গলা সযুষ্না নাষে যে 
তিনটি নাড়ী আছে, উহার আধারস্থলকে আধার-পদ্ম বলে, 

সাধারণ লোকের সেই আধার-পদ্মে কুগুলিনী অবস্থিত। তিনি 
নিত্রিতা অবস্থায় থাকেন,_-তাই সতী মহানিদ্রিতা । 

যোগের দ্বারা শঙ্কর তাহাকে জাগাইয়া লইলেন,-_কুগুলিনী 

জাগিয়! ঘট্চক্র ভেদ করিয়া সহলার পদ্মে পরম শিবের সহিত 

সংঘুক্ত হইয়া বিহারে রত হইলেন । * এই জাগরণ সতীর পুন- 

* ইড়া, পিজলা, হুম! দাড়ী, যটচক্রের কথা, কুগুলিনীর পরিচয়,জাগর৭, 
বট চক্ততেদ, প্রভৃতি বিশেষ কধ1 ও উহ! করিখার সহক্জ ও সরল, প্রগালী, মৎ- 

প্রণীত, “দীক্ষা ও সাধনা” নাক পুস্তকে লিখিত হইক়াছে। | | 
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জয় লাভ; বিবাহ চকে, সহলারে শিবের ৪৪ 

সংমিলনই বিহার 

সেই বিবাহেত্ধ ফলে, দেবসেনাপতি কার্ঠিকেয়ের জন্ম । ই 
তাৎপর্য এই যে, এই স্্জর পুরুষ প্রকৃতির সহযোগে যে শক্তির 
উদ্ভব,-তাঁহাই দেবশক্তি রক্ষার উপায় বা কারণ! 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 

অন্নপূর্ণা । 

শিষ্য । প্রকৃতি অন্নদাত্রী,_-মন্পূর্ণ। শিব সেই অগ্ন ভোজনে 
কুন্িবৃত্তি করিতেছেন, ইহার ভাব আমি বুধিতে পারি না। 

গুরু। অন্বপূর্ণাদেবীর ধ্যানটি পাঠ কর। ৫ 
শিঘ্য। পাঁঠ করিতেছি, 

রক্তাঁং বিচিত্রবসনাং নবচন্্রচুড়া- 
মন্ন প্রদাননিরভাং স্তনভারনআাম। 
নৃত্যন্তমিন্দুসরলাভরনং বিলোক্য 
ইষ্টাং জে ভগবতীং ভবছুংখহন্ত্ীম্ ॥ 

শুু। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, মহতাত্বের পুরুষ মহাদেব । 

আত প্রকৃতি ম্হামায়! স্বজোগুণাদ্বিত 'রক্তবর্ণী ভগবভী। অন. 

পূর্ণা রক্তবর্ণা,__রাজোগুণ রক্বর্ণ। সেই রজোপগুপান্থিত ্ িকারিনী | 
ভগবৎপক্তি হইতেই ভিগুণান্বিতা বিস্তার, প্রকাশ হইয়া থাক্ষে। 
বিস্তার, বিকাশ হইলে, আধা সেই অিগুপম্ী কই সৎ হক 
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অবিষতর সনু লেই পুকষষই দেখা দিয়া ্গলোকের বাশ 
বকত্েন। মহত্তত্বই ন্বর্গলোকরূপে দেখা দেয়. , 

প্রকৃতি অন্দাত্রী,_আমরা প্রকৃতি-সম্ভব ভীব, পরস্পর পর- 
স্পরকে খাইয়া ক্ষুরিবারণ করিতেছি । পিতার শুক্র, মাতার আর্তব 
খাইয়া প্রথমেই জীবের পুষ্টি। তৎপরে মাতৃত্তন্রূপ মাত্রক্তঃ 
মাংস মজ্জা খাইয়া জীবের বর্ধন। তারপরে মাস্ষ মৎশ্য-মাংস 

খাইতেছে,__বাঘে মাহ্ুষ খাইতেছে ; বাঘের মাংস ( মরা হউক ) 
শৃগাল কুকুরে খাঁইতেছে,_তারপর শশ্তাদির ত কথাই" নাই। 
দি ছুগ্ধ স্বত উহাঁও জান্তব পদার্থ। ফল কথা, পরম্পর পরস্পরকে 
খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছি,--জঠরাঁনলের ত্খি সাধন 

_ অব্পূর্ণারূপে প্রকৃতি অননদাত্রী,-_অরপূর্ণা অন্রদান না করিলে, 
জীবেশ্বরের কষপ্রিবারণের উপায় কি? অন্বপূর্ণাইত পন্দাননিরতাং, 
অন্পকি? যাহা ভক্ষণ করা যায়, তাহাই অর। অদদ ধাতুর 
অর্থই ভঙ্ষ*্র কর! । বাঘু তক্ষণ করিলে, বাদুই অন্ধ। আমরা! 
প্রকৃতিকেই খাইয়া, প্রকৃতির কোলেই বদ্ধিত হই,_-্আবার 
শ্রক্কতির দেহ প্রকৃতির কোলেই ঢালিয়া দিয়া চলিয়া ঘাই। কিন্ত 
তখন প্রকৃতির দেহ থাকে” তবে কম সার বেশী । ধখন একে- 

বারে প্রকৃতির কাজ হইতে বিদায় লয়! যাৰ, যখন প্রকৃতির 
বিনুাতর দাগণড গায়ে থাকেন” পরকতির অর খাইতে 
হইবে না। ৫ 

আকাশে তার। ছুটে, চা উঠে বাদ বহে-তাহাও রতি 
শীলা আর নদীতে ফু ুফতান বীচিবিদ্েল রঙে নীল জল 
_গড়াইয়। গড়াইয়া 'সমুরাভিসুখে ছটা যায়, তাহা প্র 
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খেলা। মান্গুষের দেহে, আকাশের গ্রহে, প্রণয়ের ফাদে, নীলগগ 

নের কুবর্ণের ঠাদে,__সর্বত্রই প্রক্কতির হাঁব-ভাঁব। প্রকৃতির লীলাঁ- 
নিকেতন সর্বত্র--সর্বজই প্রকৃতি। প্রকৃতি খাইতে ন! দিলে, 
আমরা খাইতে পাই নাঁ_তাই মা আমাদের অন্নপূর্ণ। | বিচিজ- 
রক্তা্ঘরা নবচজ্জুট্ড়া ম! আমাদের অন্নপূর্ণ। 

প্ররৃতির অন্ন ভোজনে শঙ্কর সাকার, নতুবা শঙ্কর নিরাকার 
নিগুণ। 

শিষ্য । দেব-দেবী বে সুক্মতাত্বিকাংশ তাহা আপনার কৃপা 
বুঝিতে পারিলাম, জগতে যত প্রকারের কার্ধ্য কারণ ও শক্তির 
বিকাশ আছে, তৎসমস্তই দেব-দেবী, অর্থাৎ সকলই দেব-শক্তি। 
বিশ্লেষণ করিলে, চিস্তা করিলে, ধ্যান-ধারণা করিলে সে সমুদয়ই 
আমি এখন বুঝিতে পারিব। প্রত্যেক দেবতার রূপ বর্ণনার 
সহিত আর জগতের কার্ধ্য-কাঁরণের সহিত মিলাইয়া আলোচনা 
করিলে, এখানে মৃলতন্ব বুঝিতে সক্ষম হইব। সমস্য দেবতার 
আলোচনা করা কিছু অল্প সময় সাপেক্ষ নহে; দেবতাতত্ব যতদুর 
যাহা বুঝিতে পারিলাম, ইহাই যথেষ্ট,_এক্ষণে আমি নিজে নিজে 
এই স্থত্র ধরিয়া অন্ঠান্য দেবতা! সম্বন্ধে বুঝিতে চেষ্টা করিব। বর্ত- 
মানে আমরা আরও কতকগুলি নৃতন কথ! জানিবার অভিলাষ 
আছে, এবং এ সম্বন্ধ অন্ত প্রকারের বিষয়ও কিছু জানিবার আছে, 

অন্গ্রহ প্রকাশে সেই গুলি বুঝাইয়া দিতে আল্ঞা হউক। 
গুরু। তোমার যাহা জানিবার থাকে, বলিও। . 
শি স্া হইয়া আসিয়াছে্ধযোপাসনার পরে কি আসিব 

| গুকু। আজ আর আসিও ন!; দি পরি) কাটা ভাবের 
রাজ্য; আমার একটু কাঁজ আছে। .. .... 
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শিষ্য। কোথাও যাইবেন না কি? 
শুক হা,__েখালে,বাইব, অরিন তাহা তোমায় রাই 

দিব 1. | 
শিখা | তবে কাল রা আসিব । 

গুরু । সেই ভাল। 



টি সুতি হু ও 92 রি টি টা তেছে ১ চো 
৯ ১২২২ /৮৮%২, 3 ০১ ২ ০ এ ” রর 
রর লস চি রি টু ] চরে, টু এ টা রা 

পভ! উস হে সী 8১২৯ ৯২২1 

৮ স্পস্ট পাশগিপাপত শাক পাপা পেশী গস শপ পা পিস ০ 5 ০০৯১০৭১০৮৭৭ ১৮ ৯০০ ০১০৯ কী পপি 

ষষ্ঠ অধ্যায় রা 
স্পা 

প্রথম পরিচ্ছেদ । 
স্প্যান 

প্রতিমাঁপূজা। 

শিষ্য। দেবতাতত্ত যাহা বুঝিলাম, তাহাতে জগতের সুক্ষ 
শক্তিতত্ব যে আমাদের দেব-দেবী, তাহা! অবগত হইতে পারিলাম 
তাঁহার আরাধনায় হিন্দু যে, পৌত্তলিক ব। জড়োপাসক নহেন, 
তাহাঁও বুঝিলাঁম ; আরও বুঝিলাম, জগতের--সমস্ত দেশের্-_- 
সমস্ত মনীধিগণই এ দেবতাঁদিগের আরাধনা করিয়া থাঁকেন। 

প্রকৃতির শক্তিতত্বের আরাধক নহেন কে? কিন্তু আমরা আরা- 

ধনা করি সুগম শক্তিতত্বের, পৃজ1 করি কেন, জভের প্রতিমার । 

শক্তির কি বপ আছে? তবে আমরা ড় দড়ি দিয়া, গা গাছ পাথর 

দিয়া, রং বাংত। দিনা ছবি বানাইয়া তীঁহার আরাধনা করিয়! মরি 
কেন? তাহাতে কি আমাদের প্রত্যবায় হয় না? সাধক কৰি 
রামপ্রদাদও বলিয়! গিয়াছেন,_- 

“মন তোমার এই ভ্রধ গেল না জি 

কালী কেমন তা চেয়ে দেখলে না। 
জগতকে সাঁজাচ্ছেন যে মা দিয়ে কত রত্ব-সোঁণী, 
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কোন্ লাঁজে সাজাতে চাও তীয় দিয়ে ছার ডাকের গহনা | 

জগতকে খাঁওয়গ্ছেন যে মা, দিয়ে কত খান্ত নানা, | 
কোন্ লাজে খাওয়াতে চাও তীয়,আঁলোচাঁল আর বুটভিজানা' । 

ত্রিজগৎ মায়ের সম্তান, জেনেও কি মন তাঁ" জান না, 

মায়ে তুঈ করবার জন্তে কেটে দাঁও'মন ছাগল ছানা ।” 
ইত্যাদি ইত্যার্দি। 

আমার বিশ্বাস হয়, প্রতিমা পৃূজাটা উপধর্্ম | 
গুরু । উপধশ্ব অর্থকি? 

শিষ্য । অবিধিপূর্ববক ঘে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহার পূর্যে 
বোধ হয়, উপশব্দ যোগ করা যাইতে পারে। 

গুরু । য্থা উপপতি,-কেমন ? মূর্থ! ধর্মের কি আবার 

অপ উপ আছে না কি? যাহা ধন্ম,_তাহ। ধন্মই ; যাহা ধর্ম 

নহে, তাহা পপ বা অধর্থ। অপ উপ প্রভৃতি অব্যয় ধর্টে 

নাই। ধর্শ নিজেই অব্যয় পদ-প্রদ | 
শিব্য। তবে কি প্রতিমা পূজাও ধর্ম ? 

গুরু 1 নতৃবা কি অধর ? 
শিষ্য । জানি না,বুঝিতে পারিনা । 

গুরু । তুষি বেদাস্ত দর্শন পড়িয়া বুঝিতে পার? 
শিক । না। | 

গুরু! সাঁংখ্য পাতঙগল? 

শিষ্য । ভাব্য ও টাকাটিপনী দেখিয়া রি? সংগ্রহ 
করিতেভ্াারি |... | | 

গুরু 1 মহাভারত? 

শিব্য। হা, তাহা বুঝিতে পারি । 
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গুরু । মহাভারত বুঝিতে পার.__সাংখ্য-পাঁত ্লল ভাষ্য ও 

টাকাটীপ্পনীর সাহায্যে কিছু কিছু পার,_-কিস্ত বেদাস্ত দর্শন 

আদৌ বুঝিতে পার না. কেন ? 
শিষ্য । তত দূর সামর্থ্য নাই। 
গুরু । ইহাকে কি আখ্য। দিতে চাও? 
শিষ্য। কথাটি বুঝিতে পারিলাম না । 
গুরু । কোন কোন গ্রন্থ বুঝিতে পার, কোন কোন গ্রন্থ 

বুঝিতে*পার না৮_কেন ? কোন কোন গ্রন্থ বুঝিতে শক্তি আছে, 

কোন কোন গ্রন্থ বুঝিতে শক্তি নাই কেন? 
শিষ্য। ঘাহা বুঝিতে পারি, তাহাতে আমার অধিকার 

আছে। আর যাহা বুঝিতে পারি না, তাহাতে আমার অধিকার নাই। 
গুরু । কোন কোন গ্রস্থ বুঝিতে অধিকার আছে আর কোন 

কোন গ্রস্থ বুঝিতে অধিকার নাই, ইহার কারণ কি? " 
শিষ্য। বোধ হয়, বেদাস্তদর্শন বুঝিতে হইলে বুদ্ধিবৃত্তির 

যতদূর স্ফুত্তির আবশ্তক, আমার তাহা! নাই, আর মহাভারত 
পড়িতে বেবপ বুদ্ধিবৃত্তির আবশ্যক, আমার তাহ! আছে । '.... 

গুরু । এপ টষম্যের কারণ কি? 

শিব্য। তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি. না । 
গুরু। কিছুদ্ধিন বদি উপযুক্ত শিক্ষকের নিকটে অভ্যাস কর, 

তখন বোধ হয় বেদাস্তও বুঝিতে পার? | 

শিষ্য। বোধ হয়, তাহা পারি। মহাভারত বার ক্ষমতাও 
একদিনে লাভ. হয় নাই । কখ হইতে আরস্ত করিয়া অনেকগুলি প্রস্থ 
সমাধা পূর্বক অনেক দিনের পরিশ্রমে ভাষা শিক্ষা করিয়া, তারপরে 

সাহিত্যালোচন! করিয়া, তবে এই ক্ষমতা লাভ করিতে পারিসাছি। 



২৭৬ . দেবতা ও আরাঁধন। । 
(জিউস 

গুরু। জগতের সমস্ত কার্ষ্যেই অধিকার ভেদ আছে; ধর্দেও 
আছে। | 

শিষ্য। ধন্ধের অধিকার ভেদ কিরূপ? 
গুরু | স্ুষ্যের কুক্ম শক্তিতত্ব কি সকলের ধারণার মধ্যে 

আইসে! দশবার স্্য্ের অদৃষ্টশক্তি একজনকে বুঝাইয়া দিলে, 
সে হয়ত তাহাঁর একবর্ণও বুঝিতে পারিবে না। আবার একক্জন 

হয়ত আপনিই কুষ্যতত্ব বুঝিয়া লইবে। 
শিষ্য। সে কথা বিশ্বাস করিব কি প্রকারে ? 
গুরু । অবিশ্বাসের কারণ কি? 

শিষ্য । বুঝা ন! বুঝা শিক্ষা-সাঁপেক্ষ | যে বুঝিতে পারিল না, 

সে শিক্ষা পায় নাই”_আর যে বুঝিল, সে শিক্ষা পাইয়াছে, ইহা 
স্বাভাবিক কথা। কিন্তু শিক্ষা পায় নাই-_অথচ বুঝিতে পারিল, 
কথাটা কেমন হইল? 

গুরু। শিক্ষা না পাইলে বুঝিতে পারে না ইহা ঠিক। কিন্ত 
শিক্ষা কি একই জন্মে সম্পূর্ণ হইয়া থাকে? মানুষ ইহ জন্মে 
শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যু-অন্তে ভাহাঁর সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ 
করিয়া থাকে। পাঁচ বৎসরের বণিক্ শিশু কলিকাতার মহারাজা 

বিনয়কুষ্ণদেব বাহাদুরের ভবনস্থ সাহিত্য-সভাঁয় বহু শিক্ষিত ও 

সভ্যমণ্ডলীর সমক্ষে সংস্কৃত সাহিত্যের অনর্গল আঁলোচনা করিয়া- 

ছিল। ডাঁক দেখি, তোমার পুত্রকে--সে সংস্কত গ্লোকের একটা 
চরণ আবৃতি করিয়া যাউক। ক্ষুদ্র দ্র বালক তান-লয় সংযোগে 
সুন্দর সুন্দর গাঁন গাহিতে পারে,-তুমি আমি শত চেষ্ঠাতেও 
তাহার ভাৰ মুখে আনিতে পারি না। আমার জনৈক, ব্ধুপন্থী 

গানের স্বর শুনিয়া উহা কোন রাগিনী, তাহা বলিয়া দিতে পারেন। 



দেবতা ও অরাধনা। ২৭৭ 

বলা বাহুল্য, তীহায় স্বামী বা পিতা কিন্বা ভ্রাতা কাহাকেও 
জিজ্ঞাস! করিলে, তাহার! সে সকলের কিছুই বলিতে পারেন 

না, -এ সকল পূর্ববজন্মের সংস্কার পূর্বজন্মের সংস্কারের বলে, 
এ সকল অধীত বিস্তা স্বতি-পথাকঢ় হইয়! থাকে । ". 

শিষ্য। তাহার সহিত গ্রতিমা-তত্ববের কোন সম্বন্ধ আছে কি? 
গুরু । আছেধবৈকি। 

শিষ্য। কি সম্বন্ধ? 
গুর। যেমন আমরা! সংস্কার-বলে শীপ্র বা সহজাত-সংস্কার 

বলে আপনা-আপনিই সকল বিষয় জানিতে বা মনে করিতে পারি, 
ভদ্র ধন্মসপ্বন্ধেও জানিবে । 

শিষ্য। কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। 
গুরু। , তুমি বর্ধিয়াছ, দেবতা লুম্াদৃষ্টি-শকি,_মাঁন্ষ 

অন্ততঃ, হিন্দুগণ তবে সৃষ্ময়ী, দারম়ী, প্রস্তরময়ী বা ধাতুযয়ী 
প্রতিমা! নির্মাণ করিয়া পুজ! করে কেন ?. সেই জড়পক্তিতে কি 
আছে 1--এই ত তোমার প্রশ্বের উদ্দেশ্য ্ 

শিষ্য। আজা হ। বি পনি বইলা 
সহজাত-সংস্কার। .. 

গুরু। সহজাত-সংস্থার বষাইবাস কারণ এই যে অধিকার 
ভেদের কথা বলির্তেছিলাম। যে, শক্তি-তত্ব অবগত হইতে পায়ে 
না, তাহার পক্ষে জড় দেখিরা শক্তির কুল্পনা করিতে হয়, সে 
কথ! এখন থাঁকুক,_-তোমার প্রশ্নের সহজ উত্তর এই যে, যাহারা! 
শক্তির চিন্তা করিতে অধিকারী হয় নাই,__তাহারা খড় দড়ি 
২৯৯ দিয়া সেই ১ (কনা করিয়া 



২৭৮; দেবতা! ও আত্মাধনা । 

শিব্য। কথাটা গৌজা-মিলান গোছের হইল। 
গুরু; ফেন? | 

শিষ্য । শানে আছে, 
বিহায় নাৰ দবপাঁণি নিত্যে জন্মণি নিশ্চল । 

পরন্িনিশ্চিততত্তো বঃ স মুস্তখ কর্ম বন্ধনাৎ 
ন যুকি্জপনাদ্ধোমহুপবাসশতৈরপি 1 

ত্রদ্ষেবাহমিতি জ্ঞাত্বা যুক্তোভবতি দেহভৃৎ ॥ 

আত্মা! সাক্ষী বিভূঃ পর্ণঃ সত্যোহছৈতঃ পরাৎপরঃ। 
দেহস্থেধপি ন দেহস্ছে। জঞাত্বৈবং মুক্তিত।গ.ভবেৎ ॥ 

নবৎ সর্ধ্বং নামরাপাি কল্পনম্। 

ছায় ত্রদ্ধনিষ্ঠো বঃ স মুক্তো নাত সংশয়ং ॥ 

যনসে। কল্লিভ। হুত্তিবৃপাৎ ছেল্যোক্ষসাধনী। 

স্বপ্রজন্ধেন রাজোন রাজানেো মানবান্তহা ॥ 

মৃচ্ছিজ। ফ্াতুদার্বধাদি মুর্া বীস্বরবুদ্ধয়ঃ | 

ক্িশ্যন্তত্থপস1 জানং বিনা মোক্ষং ন বাতি তে ॥ 

আহার সংযমাকিইা! যখে্টাহারতুন্দিলাঃ1 

ব্র্গজ্জানবিহ্থীনাশ্চেন্িক্কতিং তে ব্রজন্তি ফিম্ ॥ 

বাযুপর্শকণাতোয় ব্রতিনো! মোক্ষভাখিনঃ। 
সম্ভি চেৎ পগ্গগা মুক্তাঃ পশুপক্ষীঅলেচয়াঃ ॥ 

উদ্মোব্রক্ষসন্তাবে ধানতাবগ্ত মধ্যমঃ। 

তিক্জপোহধো ভাবে বহিঃ পুজাহধধিম1 ॥ 
ষহাদির্বাখতন্র ১ ১৬শ উল্লাল। 

বাকি নামও রখ পরিষ্যাক করিজ নি নিশ্চল জক্ষের- 

সত বিদ্দিত হইতে পাকের, তাহাক্ষে আর কমন্সে আবদ্ধ হইতে 
ভয় না। কপ, ছোঁয ও বহুশত উপবাসেও মু্জি হয় না কিছ্ধ 

আমিই অঙ্গ সেই জান. হইলে দেহীর মুক্তি লাভ হইস্সা থাকে 



দেখতী ও আরাধনা । ২৭৯ 

আত্মা সাক্ষী স্বক্ধপ,---বিতু পূর্ণ সত্য অদ্বৈত ও পরাৎপর়,-যদি 
এই জ্ঞান স্থির্তয় হয়, তাহা হইলে জীবের মৃক্তিপ্রাপ্তি ঘটে । 
রূপ ও নাজাদি কল্ানা বালকের জীড়ার স্কায়) যিনি বাল্য-জ্রীড়া 

পরিত্যাগ পূর্বক ব্রশ্বনিষ্ঠ হইতে পারেন, তিনি নিঃসন্দেহ মুক্তি 
লাঁভে অধিকারী । যদি মনুঃকল্পিত মৃষ্ঠি মঙ্গষ্যের মোক্ষলীধনী 
হয়, তাহা হইলে হপ্নলব-রাজ্যেও লোকে প্লাজা হইতে পার্সিত। 

মৃত্তিকা, শিলা, ধাতু ও কা্ঠানদি নির্িত সৃত্িতে ঈশ্বর জ্ঞানে 
যাছারা,আবাধনা করে, তাহারা বৃথা কষ্ট পাইয়! থাকে ; কারণ 

আানোদয় না ঘটিলে মোক্ষ হয় না। লোকে আহার সংযমে রিষ্টদেহ 
বা আহার গ্রহণে পুর্ণোদর হউন, ক্রহ্গঙ্জান নাঁহইলে কখনই 

নিষ্কৃতি হইতে পারে নী । বাধু, পর্ণ, কপ! ৰা জলমাজ পান করিয়া 
ব্রতধারণে ধদি মোক্ষ লাভ হয় তবে সর্প, পশু পক্ষী,ও জলচর জঙ্ 

সফলেরই মুক্তি হইতে পারিত। ব্রদ্ম সত্য, এই জ্ঞানই উত্তম কল্প, 
ধ্যান ভাঁষ মধ্যম, স্তব ও জপ অধম,বান্ধ পুজা অধম হইতৈও অধম। 

শৃন্-বাকা স্মরণ করিলে আমরা বুঝিতে পারি, কেবল ধে, 
বিধর্ষিগণই আমাদিগকে. পৌত্তলিক ও জড়োপার্সক বলিয়! উপ- 
হাঁস করেন, তাহা নহে। আমাদের শাস্্ও এ বিষয়ে সবিধান 
করিয়া দিতেছেন। বোধ হয়, পৌরাঁশিক কালের গল্পের রাজত্ডের 
সময় বৈদিক দেতরশিগুলি কাঞ্ননিকের কল্পনাবলে হস্ত পদ 

বিশিষ্ট ও জড়ে পরিণত হইয়া আমাদের পূজা ও আরাধনা লইতে 
আরম করিয়াছেন! বলা বান্ুল্য,--পৌত্তলিকতা যে. ঘোক্ষের 
কারণ নহে, তাহা খাঁটি সত্য। “আপনার কি মত? | 

. সুরু। টিচিনাদা রতন রসসিলালাজারি 
মতে কি ধর্মমত গঠিত হইবে? 
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শিষ্য । না, আমি সে মতের কথা বলিতেছি না । আপনার এ 
সম্বন্ধে কিরূপ কি বিবেন্তনা হয়, তাঁহাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাঁম। 

গুরু । তোমার যাঁহা মত, তাহা আগে বলিয়া যাও, তাহার 

পরে আমার মত বলিতেছি। 

শিষ্য । আমার কথা ত আপনাকে বলিলাম | 
গুরু । আমার কথাও বলিতেছি। তোমরা ইংরাভী শিক্ষিত 

যুবক, -তোমপ্লা একটু চঞ্চলচিত্ত_-একথা আমি সাহস পূর্বক 

বলিতে পারি। তোমরা কোন কথাই ভাল করিয়া তলাইয়া! 
বুঝিয়া দেখ না, এ একটা বড় উপসর্গ । তোমরা প্রাগুক্ত শাস্ত্রীয় 
বচনগুলি উদ্ধত করিয়া বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা কর ষে, “মনের 
কলিত মৃত্তিষর্দি জড়োপাসক হইত, তবে স্বপ্র-প্রাপ্ত--রাজ্যেও 

লোকে রাজ! হইত,_-আঁর উপবাস-ত্রতাদি করিলে যদি লোকের 
মোক্ষ হইত, তবে সর্পাদির মোক্ষও করতণস্থ হইত ।”-_কিস্ত 
ভাবিয়া দেখ না, হিন্দু কিসের জন্ত এ সকলের বিধি-বিধান 

করিয়াছেন ! উহার তলে কত কত মণি মুক্তা প্রথিত আছে। 

কালিদাসের সাহিত্য পুস্তকগুলি তুমি পাঠ করিয়াছ কি? 
শিষ্য। হা, পড়িয়াছি বৈকি । দে রত্বদর্শনে কাহার ন। 

সাধ যায়। 

গুরু । কালিদাসি-সাহিত্য তোমার নিকুট কি খুব মধুর 

লাগে? 

শিষ্য। আমার নিকট কি মহাশয় । জগতের এমন লোক 

নাই, যাহার নিকট সে ভাবের, সে রচনার, সে নৌন্দর্যযের আদর 
না! হইবে,_এমন লোক নাই যে, তাহার রসাম্বাদনে আপনাকে 
অস্ত ফলভোগী বলিয়া জান না করিবে । 
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গুরু । তোমার ভৃত্য রামসদয়কে ডাক দাও--আর রঘুবংশ 

খানা বাহির কর। 

শিষ্য। সেকি? 
গুরু। আমি রবৃবংশ পড়িয়া যাই,_সে অস্বত-ফল-তোগের 

স্ুথ উপভোগ করুক। 

শিষ্য। (হাসিয়া! ) সে তাহ বুঝিতে পারিবে কেন ? 

গুরু । এই যে, বলিলে সকল লোকেই-_তাহার রসাম্ব।দনে 

পুলকিত। : 

শিষ্য। ও যেমূর্খ। 
গুর। তবেকি ওমানুষ নহে? 

শিষ্য। মা্ষ কিন্তু শিক্ষা! প্রাপ্ত হয় নাই। 
গুরু । শিক্ষা হয় কিরূপে? | 

শিষ্য । অনুশীলন করিলে । 

গুরু । তদর্থে উহার এখন কি করা কর্তব্য ? 

শিষ্য । বর্ণ পরিচয় করা। 
গুরু । তারপরে? 

শিষ্য । ব্যাকরণ-সাহিত্য পাঠ করা। 

গুরু। তাহা হইলেই কি কালিদাসের কবিতার রপাস্বাদনে 
সক্ষম হইবে ? তোমার*কি বিশ্বাস ষে, ব্যাকরণ-সাহিত্যে জ্ঞান 

থাকিলেই কাব্যের রস-আস্বাদূনে মানুষ সক্ষম হয়? 
শিষ্য । না, তাহাঁও হয় না। অনেকে পাঠ করিতে পারে, 

অর্থ বুঝিতে পারে-_কিন্ধু ভাব গ্রহণে অক্ষম । 

গুরু । কেন? 

শিষ্য। ভাব বৃত্তির অন্গষীলন অভাবে। 
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গুরু | ভাল কথা । এক্ষণে জিজাসা করি, জগতের সম- 

ধিক জটিল ও দৃঢ় ভাব কি? আত্ম পরিচয় নহে কি? আত্ব- 
জ্ঞান লাভই সমধিক কঠিন। সেই জ্ঞানলাভ করিবার জন্য কি 
একেবারেই ব্রন্মভাব ভাবিতে গেলে, তাহা সাধন হয়? ধাঁহারা 

তোমার ভূত্যের মত অধ্যাত্ম বিষয়ে মূর্খ, তাহার! কি প্রকারে সে 

ভাব, অক্গভব করিতে পারিবে ? ভাই তোমার ভূত্যের যেমন কাঁলি- 
দাসি-কবিতাঁর ভাব গ্রহণ জন্য বর্ণ পরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া 

অত গুলি শিক্ষা করিতে হইবে,-আর যাহারা অধ্যাত্মতত্ববিষয়ে 

অনভিজ্ঞ তাহাদিগকেও দেবতাপুজা হইতে আরম্ভ করিয়া! তবে 
ব্রন্মোঁপাসনীয় যাইতে হইবে । দেবতা সুক্ষ অনৃষ্ট-শক্তি__অদৃষ্ট- 
শক্তিকে জয় করিতে ন! পারিলে, তবে ঈশ্বরোপাসনা কি করিয়। 

করা যাইতে পারিবে? যে মহানির্ববাণতন্ত্র হইতে তুমি এ সকল 
বচন উদ্ধত করিলে, সেই মহানির্ববাণতন্ত্রেই ঘেবতা পুজার বিপি- 
ব্যবস্থা ও তাহার প্রয়োজনীয়তা বর্ণিত হইয়াছে । কেন, তাহা 
বুঝিতেছ কি? শক্তিমান ন!' হইলে কোন কার্যেই অধিকারী 
হওয়া যায় না। দেবতা-আরাধনায় মুক্তি হয়। একথা হিন্দু 

শৃন্জের কোন স্থানেই নাই । তবে দেবতা-আরাধনায় মুক্তির 
পথে অগ্রসর হওয়া যাঁয়। মহাঁনির্ববাণ-তন্ত্রের চতুর্দশ উল্লাসের 
যে ক্সোকগুলি তুমি বলিলে, তাহার পরের ক্লোকগুলি তোমার 

মুখস্থ আছে কি? | 
শিষ্য । না। আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব বলিয়া এঁ গুলি 

মুখস্থ করিয়া আসিয়াছিলাম । 
গুরু । এ আর একটি প্রধান উপসর্গ হইয়া ধ্াড়াইয়াছে ৷ 

ছাপার কেতাঁব হইয়া, ঘরে ঘরে শান্গ্রস্থ--আগ্যস্ত পাঠ করা 
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নাই-_গুরুর নিকট উপদেশ লওয়া নাই, শান্স্ের সামঞ্জশ্ত নাই, 
একস্থানে খুলিয়া! মনের মত গোটা-ছুই ক্লোক মুখস্থ করিয়া তাহা! 
লইয়াই মারামারি । উহার পরের গুটিকয়েক শ্লোকের প্রতি মনঃ- 
সংযোগ ও তাহার তাৎপর্্যার্থ গ্রহণ 'করিলে, আর এত গোলে 
পড়িতে না। সে প্রোক কয়টি এই, 

যোগে জীবাজ্মনোবৈক্যং পুজনং সেবকেশয়োঃ । 

সর্ধ্ঘং ব্রন্মেতি বিছুষে! ন যোগো। ন চ পুজনম্ 

ব্রহ্মজ্ঞানৎ পরং গ্ঞানং যস্য চিত্তে বিরাজতে । 

কিন্তুস্য জপবজ্ঞাদ্যে শ্তপোভির্শিয়মব্রতৈঃ | 
সত্যং বিজ্ঞানমাননাষেকৎ ব্রহ্গেতি পণ্ভতঃ | 

স্বভাবাদ্ ব্রন্মভৃতস্য কিং পুজা ধ্যান-ধারণ। ॥ 

ন পাপং নৈব হৃকৃতৎ ন স্ব্গে। ন পুনণ্বঃ | 

নাপি ধ্যয়ে!ন বা ধ্যাতা সর্বং ব্রহ্মেতি জানতঃ 8. 

অয়মাক্সা সদ্যযুক্তো নিলিপুঃ সর্বববস্তযু। 

কিং তন্ত বন্ধনং কর্ান্মুক্তিমিচ্ছন্তি হুর্জনাঃ ॥ 

স্বমায়। রচিতং বিশ্বমবিতক্যং সরৈরপি ॥ 

স্বয়ং বিরাঙ্গতে তত্র স্কপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্টবৎ | 

বহ্রন্তর্ধখাকাশং সর্বেষামেৰ বস্তনাম্। 

তবৈব ভাতি সন্রপো হাক্সা সাক্ষীশ্ব্ূপতঃ ॥ 

ন বাল্যমন্তি বৃদ্ধত্ং নাত্সনে! যৌবনং জনুঃ। 

সদৈধরূপশ্চিম্মাত্রো! বিকারপরিবঞ্জিতঃ | 

জন্ম-যৌবনন্বার্থকাং দেছস্যৈব ন চাজ্সনঃ। 

পশ্থাস্তোহপি ন পশ্যন্তি হার়। প্রাবৃতবুদ্ধয়ত | 

বথ] শরাবতোয়ন্থং রবিং পঞ্স্তানেকধা । 

তত্রৈব মান্য! দেহে বধাক্মা! সমীক্ষতে 
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যথা নলিল চাঞ্চলাং মন্যতে তদগতে বিধৈ। 

তত্রৈব বুদ্ধেশ্চাঞ্লযং পত্ন্ত্যড়িন্তকোবিদাঃ ॥ 

ঘটস্থং যাদৃশং ব্যোমে। ঘটেভগ্নেহপি তাদশম্। 

নষ্টদেহে তখৈবাক্মা সমক্পপো৷ বিরাজতে ॥ 
আত্মুঙ্জানমিদং দেবি পর মোক্ষৈক সাধনম.। 
জানগ্নিহৈব মুক্তঃ স্য।ৎ সত্যং সত্যৎ ন সংশয়ঃ ॥ 

ন কম্ধণ! বিযুক্তঃ স্যান্ন সম্ভতাা ধনেন বা। 

আতুনাত্যানসাজ্ঞায় মুক্তো ভবতি মানবঃ ॥ 

প্রিয়োহ্থ। তব সর্বেষাং নাতুপোইস্তপরং প্রিয়ম. | 

লোকেহ প্রিন্স তুসন্বন্ধাদ্ ভবন্ত্যন্ভেয় প্রিয়।ঃ শিবে। 

জ্বানং জ্েয়ং তথা জ্ঞাতা জিতয়ং ভাতি মায়য়া। 

বিচার্ধ্যমাণে জিতয়ে আট্যৈষৈকোহবশিব্যতে | 
জ্ঞানমাতৈব চিক্রপে! গ্েডেয়মাজ্ৈব চি্ময়ঃ | ' 

বিজ্ঞাতা ম্বয়মেবাক্ম! যো! জানাতি স আত্মধিৎ ॥ 

নী 

মহানির্ববাণ তন্ত্র; ১৪ শউঃ1. 

“জীব.ও আত্মার একীকরণের নাম যোগ, সেবক ও ঈশ্বরের 

কয পৃজা,_কিস্তু দৃশ্যমান সকল পদার্থ ই ব্রন্ষ, এইরূপ জ্ঞান 
জন্মিলে যোগ বা পূজার প্রয়োজন নাই। ধাহার অন্তরে প্রধান জ্ঞান 

্রহ্মজ্ঞান বিরাজিত, তাহার জপ, যজ্ঞ, তপস্তা, নিয়ম ও ত্রতাঁদির 

প্রয়োজন নাই । যিনি সর্বস্থলে নিত্য, বিজ্ঞান ও আনন্দম্বরূপ 

অদ্বিতীয় ব্রহ্মপদার্থ দর্শন করিয়াছেন, স্বভাবতঃ ব্রহ্মভূত বলিয়া 
তাহার পৃজা ও ধ্যান-ধারণার আবশ্যক নাই । সকলই ক্রক্ষময়, এই 
জ্ঞান জন্মিলে পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, পুনর্জন্ম, ধ্যেয় বস্ত ও ধ্যাতার 

প্রয়োজন করে না। এই আত্মা সতত বিমুক্ত, এবং সকল বস্ততে 

নিলিপ, এই জ্ঞান জন্মিলে তাহার বন্ধন বা মুক্তি কৌথায় এবং কি 
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জন্যই বা ছূর্বকবোধ লোকে কামনা করে, ইহা! বুঝিতে পারা যাঁর না। 
মায়! প্রভাবে এই জগৎ বিরচিত হইয়াছে, ইহার মর্শোস্বেদ করা 

দেবগণেরও অসাধ্য । পরম ব্রঙ্থ ইহাতে প্রবিষ্ট না হইয়াও 

প্রবিষ্টের স্তায় বিরাঁজিত অ।ছেন । যেরূপ সকল পদার্থের বাহীভ্য- 

স্তরে আকাশের অবস্থিতি, সেইরূপ সৎ ও সাক্ষী শ্বরূপ এই 

আত্মাই সর্বত্র অবভাঁসিত রহিয়াছেন। আত্মার জন্ম, বাল্য, যৌবন 
ও বার্ধক্য নাই, তিনি সতত চিন্ময় ও বিকার শূন্য। দেহীর 
দেহেইলক্জন্ম, যৌবন ও বার্ধক্য দৃষ্ট হয়। কিন্ত আত্মার এঁ সকল 
নাই। যাহাঁদিগের বুদ্ধি মাঁয়াবিনুগ্ধ, তাহার! দেখিয়াও উহার্দিগকে 

পায় না। যেরূপ বনু শরাবস্থ সলিলে বনুতর ুধ্য সংলক্ষিত হয়, 
তাহার শ্কায় আত্মা, মায়! প্রভাবে বহু শরীরে বহির্ভাগে লক্ষিত 

হইয়া থাকেন। যেরূপ জল চঞ্চল ব্লিষা প্রতিবিদ্বিত চক্জও 

চঞ্চল বলিয়া অন্থমতি হয়, তাহার ন্যায় অজ্ঞানী লৌকে বুদ্ধির 

চাঁঞ্চল্যে আত্ম-দর্শন করিয়া থাকে । ঘট ভগ্র হইলে তৎ- 

স্থিত আঁকাঁশ যেরূপ পূর্ব অবিকৃত থাকে, সেইরূপ দেহ নষ্ট 

হইলেও আত্মা সমভাবে বিরাজমান থাকেন। হে দেবি ! আত্মজ্ঞান 

মৌক্ষের একমাত্র সাধন, ইহা জানিতে পারিলে, জীব সত্য সত্যই 

মুক্ত হইয়। থাকে । লোকে ধর্ানুষ্ঠান, পুত্রোৎপাঁদন, এবং 
ধনব্যয়ে মৃক্ত হয় ন্তা, কিন্তু আত্মতত্ব জানিতে পারিলেই মুক্ত 
হইয়। থাকে । আত্মাই সকলের প্রেমাম্পদ, ইহা অপেক্ষা 
প্রিয়বস্ত আর নাই। হেশিবে! অপর লোকে আত্ম-সন্বন্ধানু- 

সারেই প্রিয় হইয়া থাকে । মায়া প্রভাবে জ্ঞান, জ্ঞে় ও জ্ঞাতা 
এই তিনটি প্রতিভাত হইয়াছে, এই তিনটির বিষয় লুল 

বিবেচনা কৰিলে একমাত্র আত্মাই অবশিষ্ট থাকে । চিন্ময় 
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আত্মাই জ্ঞান, জ্ঞেয় এবংজ্ঞাতা যাহার ইহা বোধ হইয়াছে, 

তিনিই আত্মবিৎ। 
এক্ষণে তুমি বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ, আত্মজ্ঞানই জীবের 

চরমোদ্দেন্ট ঃ এবং সেই আত্মজ্ঞান লাভ হইলে তবে পৃজাদি 
কিছুরই প্রয়োজন হয় না। কিন্ত যতক্ষণ পর্যান্থ সেই আত্মজ্ঞান 
লাভ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পূজাদির প্রয়োজন । কোন পদার্থের 
অন্সন্ধীনেই অন্ধকারে আলোকের আবশ্যক, _কিস্ত সেই পদার্থ 
কুড়াইুয়া পাইলে, তখন আলোকের আর আবশ্যক নাই 1 

শিষ্য । আমার প্রশ্নের প্ররূত উত্তর পাইয়াছি কি? 
গুরু! আমি তোমার প্রশ্নের ভাব যেবপ বুঝিয়াছি, _তত্দ্রপ 

উত্তরই দিয়াছি। 
শিষ্য। হয়ত প্রশ্ন করিবার দোষে আমিই গোল পাকাইয়! 

ফেলিয়াছি। 

গুরু । না, গোল কিছুই পাকাও নাই 7 পূর্বের যে প্রশ্ন 

করিয়াছিলে, তাহাতে এইরপ প্রশ্নই উঠিতে পারে। ফল তোমার 
মনের ভাব এই যে, আমরা জড়ের আরাধনা করিব কেন? 
দেবশক্তির আরাধনা,_-সেত হুক এবং €চতন্য, তবে জড়ের 

আরাধনা! কর! কেন? 

শিব্য। হ1 তাহাই। 

গুরু। নে কথারও ত উত্তর পূর্বেই হইয়া গিয়াছে । জড়া- 
জড় যাহ! কিছু আছে, সমস্তই ব্রক্গ--সকলই সেই চিন্তর-শক্তি। 
ইচ্ছা দ্বার সে শক্তি যাহাতে কল্পিত হইবে, তাহাতেই তাহার 
বিকাশ পাইবে। 

শিয়া । কথাটা আরও কঠিন হইয়া দাড়াইল। 
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গুরু । কি কঠিন হইল? 
শিষ্য। যাহার যেরূপ কল্পনা, সেইব্প ভাবে ভাবিলেই 

তাহাতে ব্রহ্ষ-শক্তির বিকাঁশ পাইবে? 
গুরু । তাহা হইলে দোষ কি হইল? 
শিষ্য । এইত পুর্ববোদ্ধ,ত্ত মহানির্বীণতন্ত্রের ক্লোকে স্পইতঃ 

বলা হইয়াছে, মনঃকল্িত মৃত্তি যদি মোক্ষসাধনী হইত, তবে 
স্প্র-লক্ষ-রাজ্যেও লোকে রাজা হইতে পারিত। আপনি বলি- 

তেছেন, মানসিক ঘটনান্যায়ী কল্পিত যৃদ্ঠিতে ব্রচ্ষের বিকাশ হয়। 
তাহা হইলে সেই কথ কি শাস্ত্রবিরোধী হইল না? 

গুরু । না, শান্্-বিরোধী হয় নাই। মানসিক ঘটনাম্যায়ী 
কল্পিত যু্তি মোক্ষদাত্রী নহে, কিন্তু মোক্ষ-প্রাপ্তি-পথের প্রদর্শিকা। 
এটুকু প্রভেদ্দ বুঝিলে, আর গোলযোগ ঠেকিবে না। 

শিষ্য। আমি যদি আমার স্ত্ীর মৃত্তি কল্পনায় ভাবিতে ভাল- 
বানি, তবে কি তাহাই আমার মোক্ষপথের পথ-প্রদর্শিক হইবে ? 

শুরু । দেখ, বাহ-জগতের দপ হইতে বিভিন্ন একটি রূপের 

কল্পনা! মানুষের হৃদয়ে আরোপিত হইয়া থাকে । মান্য স্ত্রীর রূপে 
তাহাকে ভালবাসে না, সেই মনের অবস্থিতরূপ স্ত্রীর উপর আরো- 

পিত করিয়াই তাহাকে ভাঙ্গবাসে। নতুবা স্ত্রীকে লোকে আজীবন 
কাল ভালবাসিতে 'গারিত না। যখন বিবাহের ফুলশধ্যায় সেই 
লাজ মাখন আঁখি, সরমের সখারপানে ছরু ছরু মরমে চাহিতে 

গিয়া দশবার থামিয়া পড়িয়াছে, সেই ঝুম্রো ঝুম্রো কেশ গুচ্ছ, 
মেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাত পা, সেই ক্ষুদ্র দেহ প্রীণ ভরিয়া ভাল বাসিয়া- 
ছিলে,_প্রভাঁতে শয্যাত্যাগের সময় হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ 

হইতে ধ্বনি ছাঁড়িয়৷ ছিলে, -«ওহি রূপ লাগরহি ষেরি নয়ন মে।” 
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কিন্ত তাহা থাঁকিল কৈ? পাঁচ বৎসর পরে, সকলই পরিবর্তনের 

পথে আসিল, _সে ক্ষুত্্র গিয় বৃহৎ হইল। নে লজ্জা গিয়। প্রগল্- 

ভতা আসিল--সব পরিবর্তন ; সব নৃতন! এরূপেও তোমার মানস- 

মোহিত থাকিল, যৌবন সুষমার পানে চাহিয়া চাহিয়া তোমার 
চিত্ত বলিল,__-“সারটি দিবস ধরি, দেখি ও রূপরাশি, না মিটিল 

হদয়-পিয়াসা 1” তারপরে, প্রৌঢ়কালে যখন যৌবন-বসস্ত জবাব 
দিয়া চলিয়া গেল, তখন আবার পরিবর্তভন।_আবার নূতন ৮ কিন্তু 

ভালবাসা গেল না । তোমার হৃদয় গাহিল--না হইলে বয়োধিকে 

রসিকে প্রেম জানে না 1” বার্ধক্যেও এ প্রেম দূরীভূত হইল না। 
তবে প্রেম কোথায়-_ ভালবাসা কোথায় ? বাঁঞ্িতের দেহে ; না, 

তোমার মনে? প্রত্যেক মানষের চিত্তে এক একটা লৌন্দধ্য 

স্পৃহা আছে,-সেই সৌন্দধ্য-স্পৃহীর শক্তি-সামঞ্জন্ত লইয়াই 
দেবতা । দেবতার আরধনা করিয়া মানুষের একগ্রতার পথে 

ধাবমান হওয়া |. 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

নি দেবতত্ব ৷ 

শিষ্য । তাহ। হইলে যাহার যেরূপ ইচ্ছা, সে সেইরূপ কল্পনা 

করিয়া আরাধনা করিতে পারে? 

গুরু । কথাটা আর একবার বলি শুন। আরাধন! প্রভৃতি 

করিবার কি উদ্দেশ্ট বুঝিতে পার? 
শিষ্য । আত্মোন্সতি লাভ করা । 
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গুরু । ,আত্মোক্সতি কি প্রকারে হয়? 
শিষ্য । সম্ভবতঃ চিত্তস্থিরের ছার! । 

গুরু । চিত্রস্থির কি প্রকার ? 

শিষা। সর্ববৃত্তি নিরোধ অর্থাৎ চিত্তের নিরাঁলম্ব অবস্থা | 

শুরু । এই অবস্থাকে যৌগ বলে। 

শিষ্য । হ]1। 

গুরু । এখন, ইহা! হইবার উপাঁয় কি? 

শিন্া। সেই-ত কথা । 

গুরু । হয়ত ধিনি জন্ম জন্ম খাঁটিয়া আসিতেছেন, তাহার 

চিন্ত সহজেই স্থির আছে,_তিনি হয়ত ব্রক্ষ ভাবনা সহজেই 
করিতে পারেন। কিন্তু বীস্ত, চৈতন্য, বুদ্ধ, নানক কয়টি জন্ম 

গ্রহণ করেন ? অধিকাংশই তোমার আমার মত বদ্ধ জীব। বদ্ধ 

জীবের চিত্ত সর্বদাই প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধে আকুৃই-_ সর্বদাই চারি- 
দিকে দোছ্ল্যমাঁন। সর্বদাই কামক্রোধাদি রিপুর বশীভূত | ইহাঁ- 
দিগের উপায়্নের জন্তই প্রতিমা পূজা । 

শিষ্য ! প্রতিমা পূজায় ইহাদিগের কি উপকার নি 
গুরু । চিত্ত স্থির হয় । | 

শিষ্য । কি প্রকারে হয়? 

গুরু। কি প্রকারে হয়, তাহা বলিতেছি।. |. এক বস্ত-বিষয়ক 

তীব্র ভাবনা বা উৎকট চিন্তা প্রয়োগের না ঘোগ ও সমাধি। 

সর্ববৃত্তিনিরোধ অর্থাৎ চিত্তের নিরালম্ব অবস্থাও যোগ ও সমাধি | 

ইহা লাভ করিতে হইলে, কোন এক বিষয় বা পদার্থ ভাবন! 

করিতে হয়। সমাধির প্রথমাবস্থায় ভাব্য পদার্থের জ্ঞান থাকে 

বটে ; কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে জ্ঞান তিরোহিত হইয়! যাঁয়। চিত 
২৫ 
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তখন বৃত্তি শূন্য বা নিরালন্গ হইয়া কেবল অন্তিতথমাত্রে অবস্থিত 

থাকে । দেই সকল পর্যালোচনা করিয়া, যোঁগীরা বলিয়াছেন যে, 

সমাধি দুই প্রকার। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি 
(সম সম্যক্, প্র- প্ররুই্টপে, জ্ঞা-জানা )। ভাব্য পদার্থের 

বিস্প্ জ্ঞান অনুপ্ত থাকে বলিয়া প্রথমোক্ত সমাধির নাম “সম্প্র- 

জ্ঞাত” আর “না কিঞ্চিং প্রজ্ঞায়তে” কোন প্রকার বন্ঠি বা জ্ঞান 

থাঁকে না বলিয়া শেষোক্ত সমাধির নাম “অসম্প্রজ্ঞাত।” 

যাহারা তীর ছুডিতে শিক্ষা করে, তাহারা প্রথমে বেন স্থুল 

পদার্থ লক্ষ্য করিয়া তীর ছুড়িতে আরম্ভ করে; তারপরে ক্রমে 

ক্রমে সুক্ষ হইতে স্ুষ্মতর পদার্থ লক্ষ্য করিয়া তীর ছুডে। এবং 

তাহাতে লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে ন্ুপারগ হইয়া উঠে। সেইরূপ 

সাধকগণও প্রথমে দেবতার ঘে স্প্শন্তি তাহা লক্ষ্য করিতে 

পারে না, কাজেই তদবন্থায় স্থলরূপ বা জড়ে তাঁহাদের লক্ষ্য স্থির 

করিতে হয়। প্রথম ফোগগণও স্থলতর শালগ্রামশিলা, রাধাকৃষ, 

কালী, দুর্গা প্রন্থৃতি দেবমৃদ্টি অবলম্থন করিয়া তছুপরি ভাবনা-শ্রোত 

প্রবাহিত কৰবেন। 

শিষ্য । তাহা হইলে বুঝা! যাইতেছে যে, প্রথম যোগিগণের 
ব্যেয় ব ভাব বন্ত ছুই প্রকার স্ুল ও স্ক্ম। 

শুক হাঁ।সুল ও সুক্ষ” এই দুই শব্দের, দ্বারা ষাহা বুঝা 

যাইতে পারে, সে সমন্তই তাহাদের ভাব্য বাঁ ধোক় বটে, কিন্ত 
তাহার ভিতরও কিছু বিশেষ ব্যবস্থা আছে। তাহা এই যে,--বাহ্ধ 

স্কুল ও বাহা স্তঙ্গা এবং আধান্মিক স্থল ও আধ্যাতিক সুল্ম। 

ক্ষিতি, জল, তেজ, বাছু, আকাশ, এই পীচ প্রকার ভূত, বাহন 
স্থল নামে অভিহিত। আর ইন্দ্রিয়গুলি আধ্যাত্মিক স্থুল নাষে 
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কথিত হইয়! থাঁকে । উহাদের কারণীভূত সুক্ষ তন্মাত্রা বা পরমাণু 
সকল এবং অহংতত্ব ও বুদ্ধিতত্ব নামক অধ্যাত্ব বন্ত সকল যথাক্রমে 

বাহ স্থক্খ ও আধ্যাত্সিক-ন্ক্ষ নামে অভিহিত হয়। এতত্তিনর 
আত্মা ও ঈশ্বর, এই ছুই পৃথক্ ভাব্য বস্তও আছে। এই সকল 
ভাব্য অবলম্বন করিয়! চিস্তা-শ্রোত প্রবাহিত করিতে পারিলে 

ভাব্য-বস্তর সামর্থাদি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ফল লাভ হইয়া! থাকে । 

শিষ্য। তাহা হইলে পৃথক্ পৃথক দেবপ্রতিমা আরাধনায় 
কি পৃথক্ পৃথক ফল লাভ ঘটিয়া থাঁকে ? 

গুরু । তা ঘটে না? তবে কি গণেশ, স্্য্যঃ কালী, দুর্গা 

অন্নপূর্ণা, শালগ্রাম প্রভৃতি সকল দেবতার আরাধনাতেই এক 

প্রকার ফল হইয়া! থাকে ? 
শিষ্য । কথাটা আর একবার বুঝিয়া লই । আমি কৃষ্ণমুদ্টি 

পূজা করিতেছি, হারাধন রামমৃন্তির পূজা করিতেছে, কষ্ণধন 

শ্যাম! ঠাকুরাণীর পুজা করিতেছে--ফল কি পৃথক্ পৃথক হইবে? 
গুরু। হা, তাহা হইবে বৈ কি। 
শিষ্য। কেন, আপনিইত পূর্বে বলিলেন, সে কোন পদাথে 

মনঃসংযোগ করিয়া চিন্তা-ক্োতি প্রতিহত করা মাত্র । 

গুরু। তাহাতে কি হইল? যে কোন পদার্থে মনঃসংযোগ 
করিলে, তাহার ফর্ছে চিন্তাআোত একমুখী হয বটে, কিন্ত চিন্ত্য পদাঁ 
খের শক্তিবলে ফল কি পৃথক হয় না?এই আমাদের আশে পাশের 

_জিনিষস্তলা লইয়াই দেখ না কেন। খুব অনেকক্ষণ একা গ্রচিত্তে 
যদি ফুলের বিষয় চিন্তা করিতে থাক,তবে মনে কি আনন্দের উদয় 

ইয় না? আর মৃতদেহের চিন্তায় কি ভয়ের উদয় হয় না? সেইরূপ 
চিন্ত্যবিষয়ের শক্তি ও সামর্থ্যবলে সাঁধকেরও ফল লাভ হইয়া থাকে। 
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টির রা চারি আটা 

শিষ্য। আপনি দেবমূত্তির শক্তির কথা ৰলিতেছেন কি? 

গরু। হা। 

শিষ্য। কোন বিগ্রহ মাঁটার গঠিত,কোন বিগ্রহ পিস্তলের গঠিত, 

কোন বিগ্রহ কাষ্ঠের গঠিত--এ&ঁ সকল পদার্থের কি পৃথক্ শক্তি? 

গুরু। মূর্খ। তাহা নহে। সেই দেবতার শক্তি। 

শিষ্য । এ জড় বা পুতুলের মধ্যে কি দেবতা আপিযা থাকেন । 

গুরু । হ।। 

শিব্য। কি প্রকারে আইসেন ? 

গুরু । কি প্রকারে আইসেন, তাহ পরে বলিতেছি ! এখন 

ধরিয়া লও, আঁস্তুন, আর নাই আন্ুন-_না হয়, মনে কর, আসেন 

না__সে কাঠ, মাঁটী, না হয পিত্তল কিন্বা পাধাণ। আমাদের মতই 

একটি মনুষ্য তাহাকে ইরূপে বানাইয়া! রাখিয়াছে। কিন্তু সেই 

ৃষ্ঠির গঠনপ্রণালী কি তাহার কল্পিত,না তোমার আমার কল্পিত ? 

শিষ্য । আপনার আমীর না হউক, আমাদেরই মত অন্ক 

কোঁন মনুষ্যের হইতে পারে। 

গুরু । তোমার আমার মত মানুষের নহে । আমাদের চেয়ে 

উন্নত মাছষের। 

শিধ্য। কি প্রকার উন্নত? 

গুরু । ধাহাঁদের চিন্তাসত্রোত একমুখী হইত পারিয়াছে। 

শিষ্য। বুঝিতে পারিলাম না। 

গুরু । ধীহারা যৌগ ও সমাধিবলে বহিঃপ্রকৃতি ও অন্ধ: 

প্রকৃতির সংবাদ লইতে শিক্ষা করিয়াছেন। 

শিষ্য। তাহারা কি প্রকারে এ এ শক্তির যে এ এ কপ 

তাহা জানিতে পারিলেন ? 
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গু । কোন স্ম্ম শক্তিতে বিশিই্ুরূপে চিন্তা করিয়া সমাধি 

ল[ভ করিতে পারিলে তাহার পূর্ণ মৃদ্টি হৃদয়ে উদ্ভুত হয়। যাহার 
ভালবাসা কোন মাঁছুষে পায় নাই--কিন্তু ভালবাসার শক্তি লইয়া 
ভাঁবিতে শিখিয়াঁছে, তাহার ভাঁলব।সা মৃত্তিমতী হইয়া একটি রূপ 
গঠিয়া লয় । আপনিই সে রূথ উদয় হয়। এইবপ যে, যে শির 

মারাঁপনায় চিন্তাস্রোজকে একমুখী করিতে পারিয়াছে, তাহার 
নিকট সেই শক্তি মৃমতী হইয়া দর্শন দান করিয়াছে । এতদ্ 
সম্বন্ধে এটি গল্প বলিতেছি ; শোন । 

“এক ক্ষুদ্র পর্নীতে অনেক গুলি লোকের বনতি ছিল। ব্রাক্ষণ 

কায়স্থ, বৈন্য, তেলী, নাঁলী, মুনী, ময়রা, মুচি, মুসলমান সর্বশ্রেণীর 
লাতিই সে গ্রাষে বসতি করিত। 

একা এক ব্রাদ্ষণের গুক্তদেব তাহার শিষ্যের বাড়ী ,আমিয়! 

উপস্ষিত হইয়াছিলেন। গুরুদেবের শা্বজ্ঞান, সংনিষ্ঠটা প্রড়তি 

সনন্ত গুণই বিষ্ভঘাঁন। গ্রানশুদ্ধ লোক ঠাকুরকে ভক্তি শ্রদ্ধ 

করিয়া কে । 

সেই পত্ীত্তে বৈকু নামক এক মুচি বসতি করিত । বৈকৃ- 

ঠের প্রাণে ধম্মের একটা নেশ। লাগিয়া ছিল। কিপ্রকাঁবে সে 

আ্ঘোন্নতি করিতে পারে,এক প্রকারে সে ভগবহ প্রনাদ লাস 

করিয়া! মানব জন্ম সফল করিতে পারে, সর্বদাই সে সেই চিন্ত। 

করিত 

ব্রা্দণের গুরুদেব শিরোমণি মহাশয় একদা সান্ধ্যবাষু সেবনাথ 

রাস্তায় বাহির হইযাছেন, সেই সময়ে বৈকু্মুচি তাহার নিকটে 
আমিনা প্রমীম করিয়। দাড়াইল। শিরোমণি মহাঁশয় তাহার নাম 
জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল,--আজ্ঞে আমার নাঁম বৈকুধখুচি। 
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আপনার নাম শুনিয়া! কয়দিন ধরিয়। দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইযাছি, 

অগ্য দর্শন পাইয়া! রুতার্থ হইলাম । 
শিরোমণি মহাশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন)--কেন আমার 

নিকটে তোমার কি প্রয়োজন ?” 

€বকুঠ । আপনার নিকটে ধর্ম সম্বন্ধে, নি 

ইচ্ছা করি। 

শিরোমণি । তুই মুচি-_-আমাদের শাস্ত্া্ছসারে তোর সহিত 
আলাপ করিতেও নাই ॥। তোকে কি ধশ্মকথ। শুলাইৰ ?" 

বৈকুণ্ঠ। তবে কি যুচির ধশ্দশ করিতে নাই? তাহারা কি 

মুচি হইয়াছে বলিয়! চিরকালই অধাশ্মিক থাকিয়া যাইবে ? 

শিরৌমণি। কেন, তোদের গুরু, পুরোহিত আছে; তাদের 
নিকট ধশ্ধম জিজ্ঞাসা করিতে পারিস্। 

বৈকু$। আজ্ঞে আমার গুরু নাই। আপনিই আমার 

গুরু হউন। 

শিরোমণি । রাম! রাম ! ওকথা! মুখেও আনিস্ না| উহাতে 

আমার জাতি যাইবে । 

বৈকুঠ। কেন মহাশয়! আমার গুরু হইলে আপনার 
জাতি যাইবে কিসে? ৰ 

শিরোমণি পাগল! সুচির গুরু কি আান্ণে হর? 

_.. বৈষকুঠ। বামুনে হয় না, তবে কে হয়? আমার গুরু আপনাকে 
হইতেই হইবে | 
একথ কেহ শুনিতে পাইল কি না, দেখিবার জন্ চারিদিকে 

চাহিয়া! দেখিয়া! শিরোমণি মহাশয় ভ্রতপদে তথা হইতে চলিয়া 
গেলেন।: বৈকুঠও নিতাস্ত দুঃখিতচিত্তে সে দিন ফিরিয়া গেল। 



দেবতা ও আরাধনা । ৯৫ 

কিস্তব মনে মনে কেমনই একটা এঁকাস্তিকতা জন্মিল যে, এ 

ঠাকুরের নিকট হইতে সে দীক্ষা গ্রহণ করিবে; এবং সেই 
দীক্ষাবলেই সে উদ্ধার হইতে পারিবে । 

কু ঠাকুরের পাঁছে লাগিল । তিনি যেখানে যান, বৈকুঠও 

সেখানে যায়। এইরূপে কোন কথা নাই, বার্তা নাই--বৈকুঃ 
ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়া বেড়ায় । তখন ঠাকুরের ভন্ব হইল, 
পাঁছে সে লোকের সাক্ষাতে বলে যে, ইনি আমার গুরুদেব ; 

সেই-জন্ত সংসারের কাজ-কম্্ বন্ধ করিয়৷ গুরু সেবার্থ ইস্থার 

পণ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়া বেড়াই । তাহা হইলে "মুচির গুরু বলিয়া” 
লোকে আমার জাতি পাত করিবে । ্ 

শিরোমণিঠাকুর সে কথা বৈকুঞ্ঠকে ডাকিয়া বলিলেন । বৈকুঠ 

বলিল, “আমাকে মন্ত্রদান না করিলে, আমি কখনই আপনার 

নিকট হইতে যাইৰ না 1” 
শিরোমণি ঠাকুর নিতীস্ত বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। ক্রোধে 

তাহার সর্বাঙ্গ জলিতে লাগিল। তিনি কাপিতে কাপিতে বলিলেন, 
“বেটা, তুই আমার জাতি নাশ না করিয়া আর ছাড়বি না । 

বৈকু্ বিষগ্রমুখে বলিল,_প্ঠাকুর আপনি গুরু, আমি শিষ্য। 
আপনার অনিষ্ট কিআয়ি করিতে পারি? তবে আমায় একটা 

মন্ত্র বলিয়া দিন, মামি ঘরে গিয়া তাহারই সাধনা করিব--আর 
কখনও আপনার নিকটে আসিব না। কিস্তু যাবৎকাঁল আপনি 

আমায় মন্ত্রধান না করিতেছেন, তাবৎকাল আপনার চরণছাড়। 

হইব না।” 
শিরোমণি ঠাকুর বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। ক্রোধ-রক্ত- 

মুখে বলিলেন,-_“মঙ্ ঢেঁকি ঘা বেটা সাধনা করগে।» 



২৯৬ দেবতা ও আরাধনা । 

বৈকুষ্ প্রসন্ন মুখে “টেকি” মন্ত্র গ্রহণ করিয়া ঠাকুরকে অই্টাঙ্গে 
. প্রণাম করিয়া বাঁড়ী চলিয়া গেল। এবং পুরোহিত ডাঁকাইয়া 

মন্ত্র পুরশ্চরণ করিয়া সে “টেকি” মন্ত্রের সাধনা করিতে লাঁপিল। 

সাধনায় তাহার চিত্ত একমুখী হইয়া আসিল | তাহার চিস্তা- 
স্রোত টেঁকির উপরে প্রতিহত হইয়াঁ পড়িল,__সে ঢেঁকি সাঁধ- 

নায় সিদ্ধিলাভ করিল। 

টেকি তাহাকে প্রচুর ধন-ধান্ঠ প্রদান করিতে না _মুটি 
মঙ্কা এশবধ্যৰাঁন্ হইল। 

কিয়দ্দিবস পরে, শিরোমণি ঠাকুর তাহার এগ্রামস্ব শিষ্যালয়ে 

আগমন করিলে, বৈকুগ্ একদা অতি নিতৃত স্থলে তাহার সভিত 

সাক্ষাৎ করিলে, শিরোমণি ঠীকুর বলিলেন,_-“কিরে বৈকু% কেমন 

বৈকৃ সাষ্রাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিল,_-“আজ্ঞে আপনার 

প্রসাদ আমি ভালই আছি । আমার মঞ্ত্রসিদ্ধি হইয়াছে । আমি 
ইষ্টদেবতার প্রসাদে অনেক ধন-ধান্ত প্রাপ্ত হইয়া এখন অবস্থাপন্ 
হইয়াছি। যদি দয়া করিয়া শিষ্যের প্রণামি কিছু গ্রহণ করেন, 

আজ্ঞা-করিলে, গোপনে আপনাকে হাজার দশেক টাঁকা আনিয়া 

দিতে পারি ” 

দশ হাঁজার টাকা! প্রণামি ' নী শিহরামণি ঠাকুরের 

মস্তক বিঘূর্ণিত হইয়া গেল! আর “টেকি” মন্ত্র সিদ্ধ হইল কি? 
তিনি ভাবিয়া চি্তিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া তাহাকে 
জিজ্ঞালা করিলেন,__“তোর দেবতা কি প্রকারে মদিনিনি রা 

গাকেন ?? 

বৈকৃঠ। আজে প্রথম প্রথম আমরা ঘেবূপ টেঁকিতে ধান 
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০০ ০ পপ পাপ িপপিস্পিকীপী পিপিপি পিশিপ 

ইত্যাদি ভানিয়া থাকি কি, সেইরূপ মৃত্তি আমার হৃদয়-মধ্যে উদিত 
হইত। তারপরে সে টেকি আর ধ্যানে দেখিতে পাইতীম 

না,_তখন যেন সেই টেকির মধ্যস্থ এক অপূর্ব মৃন্তি দেখিতাম। 
সে মৃত্তি যে কেমন তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না,_-তবে 

সেও যেন টেঁকিরই অবয়ব_কিন্তু শক্তিশালী । তার পর সেই 

মৃস্ট আমার সঙ্গে কথা কহিতেন, এবং আমাকে ধন-ধান্ক প্রাপ্তির 
উপায় বলিয়া দিতেন | 

শিরোমণি ঠাকুর অত্যন্ত বিশ্মিত হইযা গেলেন। তারপর 
তাহার প্রদত্ত টাকাগুলি গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না, তাহা! আর 

জানা যায় নাই। সেসংবাদে আমাদের প্রয়োজনও কিছু নাই। 

শিষ্য । গল্পটা আরব-দেশীয় বলিয়াই বোধ হয়। 

গুরু। তাহা হইতে পাঁরে,_কিস্ত উহার মধ্যে" অনেকটা 
সার আছে । 

শিষ্য । কি সারবন্বা আছে, বুঝিতে পারিলাম না। বৈকু- 
গরের ইট দেবতা টেকির মতই অসার। 

গু । তাহা নহে। চিত্তের একাগ্রতা ঘটিলে যে, বহিঃ 

প্রকৃতির শক্তি আয়ন্তীভূতা হয়,-তাহা এঁ গল্পটায় তি পারা 

যায়। 

শিব্য। তাহা ০ আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সহিত 

উহার সম্বন্ধ অতি অল্প। 

গু । অল্প নহে; অতি অধিক। আমি তোমাকে পূর্বে 

বলিয়াছি, যে কোন একটি ভাব্য অবলম্বন করিয়া ভাঁবনা-শ্রোভ 
প্রবাহিত করিতে পারিলে, ভাব্য-বস্তর সামর্থ্যাদি অনুসারে ভিন্ন 
ভিন্ন ফল লাভ হইতে পাঁরে। সমাধির গ্রাঁরস্তেই যদি বাহ্-স্থলে 
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পা সপ্ন
 

আভোগ অর্থাৎ সাক্ষাৎকারকূপিণী প্রজ্ঞা জন্মে”-উীহা হইলে 

তাহাঁকে বিতর্ক বল! যায়। বাহ-শুঙ্ষের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে, 

তাহা “বিচার” আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কোন আব্যান্মিক স্ুল যদি 

সমাধির আলম্বন হয়, আর তাহাতে ধ্যানজ-প্রজ্ঞ জন্মে” তাহ। 

হইলে সে অবস্থার নাম “আনন্দ ।” বুদ্ধি সম্বলিত অভিব্যঙ্গয 

টৈতন্ঠে অর্থাৎ জীবাস্মাতে যদি তাদুশ আভোগ ( সাক্ষাৎকারবতী 

প্রজ্ঞা ) জন্মে, তাহা হইলে তাহার নাম “অন্মিভা 1” এই বিভাগ 

অন্রসারে সম্প্রজ্ঞাত যোগ বা সম্প্রজ্ঞাত-সমাধি চারি প্রকার ব্ভাগে 

বিভক্ত । ইহাদের ক্রমাগত শাস্থীয় নাম “সবিতর্ক” “সবিচার" 

“সানন্দ” ও “অস্মিভা ॥৮ এতন্িন্ ঈশ্বরে যে সম্প্রজ্জাত যোগ সাধিত 

হয়-_তাহা স্বতম্ব ; এবং তাহীর ফলও স্বতন্ত্র। ঈশ্বরাত্মায় সম্প্র- 

জ্ঞাত যোগ সাধিত হইলে, তংকালে কোন প্রকার কর্তব্য অবশিষ্ট 

থাঁকে না । সে সাধক পূর্ণকাম হইয়া নিত্যতৃপ্ত অবস্থায় কল্প-কল্পাস্ত 

অতিবাহন করিতে সক্ষম হয়। উল্লিখিত ভাঁব্যমমূহের যে কৌন 

ভাব্যের উপর ধ্যাঁন-প্রবাহ ছুটাইবে,-ধ্যান পরিপরু বা প্রসার 

হইলে চিত্ত অল্পে অল্পে সেই সেই ভাব্যের স্বাকপ্য প্রীপ্ত হইবে। 

চিত্ত তখন তন্ময় হইয়া অবিচাল্য রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে । তত" 

কাঁলে অন্য কোন জ্ঞান বা মনোবৃত্তি উদ্দিত থাকিবে নাঁ। ভবি- 

ষ্যতে ঘদি কখনও উদয়োন্থুখ হয়, তথাপি তাই সেই ধ্যেয়াকার 

প্রাপ্ত স্থিরবৃত্তির প্রতিরোধ করিতে পারিবে না । তাদৃশ স্থিরবৃতি 

যখন কিছুতেই কুদ্ধ হইবে না, তখন তাহাকে “সম্প্রজ্জাত সমাধি” 

বলিয়া উন্ত করা হইয়া থাকে । বল দেখি, যখন তুমি কোন ঘটের 

কি পটের ধ্যান কর,_তখন তোমীর ঘটজ্ঞানের সঙ্গে, অথবা পট- 

জানের সঙ্গে মৃতিকার অথবা বস্থ খণ্ডের জান থাকে কিনা? 
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শিষ্য । অবশ্যই থাকে । 

গুরু । “আখি” জ্ঞান থাকে? 

শিব্য । ই তাহাঁও থাকে । 

গুরু । আবার কখন কখন বোধ হয় এমনও হইয়া থাকে 
যে, ঘট জ্ঞান লুপ্ত হইয়া ষাঁয়। কেবল “আমি” জ্রান ও মৃত্তিকা জ্ঞান 
একত্র জড়িত হইয়া এক বা অভিন্ন আকারে স্ফষুরিত হইতে 

থাকে । আবার এবপও হয়, উক্ত দুই জ্ঞান পরম্পরে পৃথক্ 
থাকে, *মথচ তাহাদের পূর্ধবাপরীভাব থাকে না। আবার কখন 
কথন এমনও হয়, অঙ্ঠান্ত জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যাঁয়, কেবলমাত্র ঘট- 
জ্ঞান, অথবা মৃত্তিকা-জ্ঞান, অথবা কেবলমাত্র “আমি” জ্ঞান বর্ত- 

মান থাকে । এরপ হয় কি না, একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে 
পারিবে। যদি কখনও ভাবিতে ভাঁবিতে হতজ্ঞান হইবা থাক, 
ঘদি কখন ভাঁবিতে ভাবিতে অত্যন্ত তন্মনা হইয়া থাক, তবে 

সঝিতে পারিবে, এরূপ হয় কি না, নতুবা হয়ত নাও বুঝিতে 
পারু। যাহাই হউক, উক্ত দৃষ্টান্তে, ধ্যানের বা সমাধির পরিপাঁক 
“শর যদি ধ্যেক বস্থর জান ব্যতিরিক্ত অন্ত কোন জ্ঞান না 

পাক, অর্থাৎ অহংজ্ঞান, কি ধ্যেয-বস্তর উপাদান জ্ঞান, কিংবা! 

তাহার নাম-জ্ঞান না থাকে, (প্রতিমাকার জ্ঞান ব্যতীত প্রতিমার 
নাম জ্ঞান কি তাহছুঃ উপাদান জ্ঞান অর্থাৎ প্রশ্তরাদি জ্ঞান না 
থাকে; অর্থাৎ চিত্ত বদি সম্পূর্ণরূপে তন্ময় হইয়া ঘায়, তাহ 
হইলে সে প্রকার সমাধি সবিতর্ষ না হইগঘ্রা নিবিতর্ক সমাধি 
হইবে। সবিচার স্থলে উক্ত প্রকার তন্ময়তা ঘটিলে তাহাকে 

নিবিচার বলা যাইবে । সানন্দ ও সম্মিতা নামক সমাধিতে উক্ত 
বিধ তন্মযীভাঁব জন্মিলে যথাক্রমে বিদেহলয় ও প্রকৃতিলয় বলা 



৩০৬ দেবত! ও আরাধনা । 

যাইবে । ঘদি আত্ম! ও ঈশ্বর বিষয়ক-সম্প্রজ্ঞাত সমাধির পরিপাক- 

দশায় উক্তবিধ একতানতা জন্মে, তাহা হইলে যথাক্রমে নির্বাণ 

ও,ঈশ্বর-সাহাধ্য প্রাপ্ত বলা যাইবে। , 

আর যদি ভূতের অথবা ইন্দ্রিয়ের প্রতি উক্তবিধ ভাবনা- 

প্রবাহ উদ্খাপিত করিয়! চিত্তকে সর্বতোভাবে তন্ময় করিয়া মৃত 

হন; আর মরণের পরেও যদি তাহার সে তন্ম়তা নষ্ট না হইয়া 

বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে সেই যোগীকে বিলয়-দে্ী বলা হয়। 

প্রকৃতি, মহত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ব অথবা কোন এক তন্মাজ্বায় লীন 
হইলে তীহাঁদিগকে প্রকৃতি লয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে । 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 

স্পস্ট (৫১০০ 

দেব বল। 

শিষ্য । দেবতাগণের পুজার বিষয় শুনিবার আগে, আর 
একটি কথা জানিতে ইচ্ছা কবি। 

গুরু । কি কথা বল? 

শিষ্য। ' অনেকে বলেন, অমুক স্থানে পেরতার আবেশ হই- 
যাছে_দ্থা কোন স্থানের কোন বৃক্ষে, কোন” নদীতে, কোন 
পাষাণ বা মুণয় পদার্থে । আপনি আপনি কি প্রকারে দেবশক্তির 

আবির্ভাব হইতে পারে? 
গুরু। হা; এ সকল স্থানে এ প্রকারে দেবতার আবেশ 

হইতে পারে, কিন্ত সকল স্থান থাকিতে একটি "স্থানে হঠাৎ 



দ্বেবতা ও আরাধনা | ৩৩০১ 

দেবতার আবেশ হইতে পারে, কিন্তু তাহার বিকাঁশ দবশক্তি- 
ছারায় হয় না, মাহুষের সাধন বলেই হয়। | 

শিষ্য । না, না। আপনি কি গুনেন নাই, কোথায় কিছু 
নাই, হঠাৎ গুজব উঠিল, অমুক গ্রামে অমুক গাঁছে পঞ্চানন্দ- 

ঠাকুরের আবির্ভাব হইয়াছে» সেখানে ধন্বা দিলে মানুষের রোগ 
সারিতেছে,_কামনা পূর্ণ হইতেছে। হয়ত শোনা গেল, অমুক 
গ্রামের ঘোঁষের পুকুরে হরিরবার উঠিয়াছে-_অমুক গ্রামের 
রাস্তায়'পতিত পাঁষাণ-খণ্ডে কালীর আবিরাঁব হইয়াছে । সেখানে 
কোঁন মান্ষ নাই, জন নাই-হ্ঠাঁ এ টৈববল কোথা হইতে 

প্রকাশ পায়? আপনি কি ইহাতে বিশ্বাস করেন? 

গুরু। সকল স্থানেই সেবূপ হয়, তাহা বিশ্বাস করি না। 
তবে অনেক স্থলে হইতেও পারে, এবং তাহা মন্ৃষ্-কর্তৃকই হয়। 
কোন সময়ে কোন যুগে হয়ত কোন সাধু সেখানে বসিয়া! এ 
তত্বের সাধনা করিয়া গিয়াঁছেন। তারপরে কত যুগ-যুগাস্তর 
কালের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে। তাহার সাধনের ইচ্ছা-শক্তি- 
কণ! সেখাঁনে অবস্থিত ছিল, এতদিন ঘুরিয়া হঠাঁৎ তাহা শক্তি 
সম্পন্ন হইয়া! পড়িয়াছে । কিন্ত পরিমিত অগ্নি কোখাঁও পড়িয়া 
থাকিলে, তাহা যেমন ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইয়া পড়ে -উহাঁও 
তদ্ধপ হয়। আবান্ব অনেক স্থলে প্রথমে হয়ত কিন্তু হয় না,__ 
হচ্ছুগে লোকে ক্ুজুগ তুলিয়া দে) তারপর ক্রমে ক্রমে লোক- 
সমাগমে লোকের ইচ্ছাশক্তির বলে ক্রমে ক্রমে আবেশ হ্ইয়া' 
সেই স্থান দৈববলে বলী হইয়া! উঠে। 

শিব্য। আমরা যে সকল দেবধুত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া! থাক্ষি,_. 
'ভাহাতে কি আমাদের পাতক হয় না? 

সু 



৩০২ দেবতা ও আরাধনা! । 
বট পপ বীজ বা 

গুরু । দেব-বিগ্রহ প্রতিষ্টা করিয়া পাঁতক হইবে? হিন্দুর 
ফুখে একথা এই নৃতন শুনিলাম। 

শিষ্য । উহাঁত শ্রেষ্ট-ধন্ম নহে। 

গুরু। তুমি আমি নিকষ জীব, আমুরা শ্রেষ্ট ধর্মের আচরণ 
করিব কি প্রকারে ? শাস্ত্ে আছে, 

সকামাশ্চৈব নিষ্কাম। দ্বিবিধা ভূবি মানবাঃ। 

অকামানং পদং মোক্ষঃ কাটিনাং ফল্মুচ্যতে | 

ফেযাংদেবপ্রতিকৃতিং প্রতিষ্ঠাপয়তি প্রিয়ে। 

ল তল্লোকমবাপ্নেতি ভোগানপি তছুস্তবান্ ॥ 

মহানির্ববাণ তন্ত্র; ১৩শ উই 

শিব, শঙ্করীকে বলিতেছেন, “হে প্রিয়ে । এই সংসারে সকার্ষ 

আনিষ্কাম এই ঢুই শ্রেণীর মানব আছে, ইহার যধ্যে যাহারা নিষ্কাম, 

হাঁগরা মোক্ষপখের অধিকারী । কামীর যেরূপ ফলপ্রাপ্তি ঘটে, 

আহা বলিতেছি । ষে, যেমুদ্ঠি প্রতিষ্ঠা করে, সে সেই দেবলোকে 

শন পূর্বক নানাপ্রকার ভোগ্যবস্ত ভোগ করিয়া থাকে ।* 

ইহাতে কি বুঝিতে পাঁরিলে ? 

শিষ্য। বুঝিতে পারিলাম, ষে, যে দেবতার প্রতিষ্ঠা করে 
এবং আরাধনা করে,--তাহাঁর সেই শক্তি তদ্বাধিত হয় । 

শুরু । ই, তাহাই। 

শিব্য। ভাঁলপথ কোন্টট? 

গুরু । নিষ্ষামতা | 

শিষ্য । তবে কামনার পথ পরিত্যাগ ক্রিয়া সকলেই কেন 
মেই পথে ঘাঁয় না? 

এ প্উন্ | ধম্মপথ ভাল না, পাপের পথ ভাল? 
,. শিষ্য । ধর্ের পথ | 



দেবতা ও আরাধনা । ৩০৩ 
কস 

চি। তবে জগতের লোক সকলেই কেন ধন্দের পথে যায় 

ন1? যাহার যেষন কর্ধস্ত্র সে, সেই পথেই যাইতে চায় । তথে 
পা ্ -উপদেশ, মান্িষের উপদেশ ও আঁদর্শে মাছিষ সে পথে ইচ্ছায় 
হউক, অনিচ্ছায় হউক আনিতে চেষ্টা করিয়া থাকে । যাহার 

সন্ত শক্তিতত্ব অবগত হইবার অধিকার নাই, সে কেন কল্পিত মুদ্তি 
চড়ে সে শক্তির আরোপ করিয়৷ আবাধন। না করিবে? 

শিষ্য। আপনি বপিয়ুছেন, দেবপ্রতিমার যে মুদ্তি কল্পিত হই" 
যান্ছে; ভাঁহা যোগ-বলশালী ব্রদ্ধজ্ঞানীর হৃদয়ে স্বতঃপ্রকাশিত মৃষ্থি। 
একথার ভাব আমি গ্রহণ করিতে পারি নাই । শাস্ত্রে আছে, 

চিন্ময়ন্যাদ্বিতীয়ন্যনক্ষলস্যাশরীগিণঃ। 

উপাসকানাৎ কার্য ব্রন্মণোরূপকলপনা ॥ 

“চিন্নন্ন, অদ্বিতীয়, কলা রহিত বর্গের রূপ কল্পনা কেবল 

উপানকদিগের ন্ুগম কাঁর্যের জন্য 1” 

ব্রান্মের রূপকল্পনা” এইরূপ পদ থাকায় ইহা স্প্ুই বুঝিতে 
পারা যাইতেছে ষে, ব্রন্মের শক্তিতত্ব অবগত হইয়! মানব-কর্ভৃকই 

বন্ধের রূপ কল্পনা কর' হইয়াছিল। আপনি বলিলেন, যোগীর 
দয্বে-_সাঁধকের হৃদয়ে ব্রন্ধ কল্পিত বূপে আবিভূতি হইয়াছিলেন। 
এই কথায় শাস্ব বাক্যের সঙ্গে অসশ্সিলন হইবার কারণ কি? 

গুরু। অদশ্সিল্*্হ্র নাই । তুমি এ গ্লোকটির শব্দার্থ বুঝিতে 
পার নাই। ওখানে 'ত্রহ্ষণোবপকল্পনা” 'ত্রহ্ষণো” এই শব্ধ 
যগী বিভক্তির পদ নহে, রুদন্ত 'কল্লপনা শব্ের যোগে কর্তৃকারকে 

বঠা নিভক্কির ঘোঁগ হইয়াছে । তাহা হইলেই দেখ, সাধকের 
ভিততার্থে চিন্স, অদ্ধিভীয় কলা রহিত ব্রদ্ধ কল্পিত রূপে দেখা দিয়া 

ছিলেন,_এই অর্ধহয় কিনা। এইক্প সর্ধ দেবতা সন্বন্ধে। 



৩০৪ . দেবতা ও আরাধনা । 

তবে ব্রদ্ম না হয়, নিল, অদ্বিতীয় ও চিন্ময়--আর অগ্ঠান্ত দেবতা 

না হয়, তাহা নহে। কিন্তু তাহাদের সেই শক্তি লইয়াই তীহারা 
সাধকের হিতার্থে কল্লিতরূপে আবিভূতি হয়েন। 

শিষ্য । ইহাতে সাধকের কি হি হইয়া থাকে ? 

গুরু । যে স্ক্রভাব ভাঁবিতে "পারে না, তাহার পক্ষে স্থূল 

হইলে ভাবিবার সুবিধা হয়। স্ুলতত্ব অবগত হইবার পুর্ন স্থলতত্তে 

মনৌভিনিবেশ করিবার প্রয়োজন । মহাজন বাক্য এই ধে+_- 

“উপায়েন হি সিধ্যন্তি ক।ধ্য'ণি ন মনোরণৈঃ ॥" 

মান্য, চে না করিলে কিছুই প্রার্চ হয় না। এক একটি 
বিবয় সুসিদ্ধ করিবার জন্ত মানবের কত যত্ব, কত ক্রেশ, কত 

অনুষ্ঠান করিতে হয়, কত প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে হয়, 

তাহা কার্য্যকারক ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। 

কোন কাধ্য করিতে হইলে, আগে সেই কার্য্যের জন্ত প্রস্তত 
হইতে হঙ্ব। প্রস্তত না হইয়া, আপনাতে কাঁধ্য-শক্তির উদ্রেক 

না করিয়া, সহসা ধিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন,তীাহার কাধ্য-সিদ্ধি 

দুরে থাকুক,_হয়ত বিপদ্গ্রস্ত হইয়া পড়িতে পারেন। অতএব, 

প্রস্তত না হইয়া কার্ধ্যন্ষেত্রে অবতরণ করা শেয়স্কর নহে । 

পূর্ব সাধন আয়ত্ত করা, আর প্রস্তত হওয়া এক কথা । প্রস্থ 

হওয়া, আর অধিকারী হওয়া সমানার্থক | অতএব যিনি যেরূপ 

পূর্ব সাধন আয়ত্ব করেন, তিনি তদ্রপ প্রস্তত অথবা তদ্ধিষয়ে 
অধিকারী হন | যিনি যে বিষয়ে প্রস্তত ;-তিনি সেই ব্ষিয়েব 

অধিকাঁরী,_-অন্যে অনধিকারী । যিনি প্রস্তত হন নাই বা পূর্বব 

_সাঁধন,.আয়ত্ত করিতে পারেন নাই, তিনি সে বিষয়ে অনধিকারী বা 

অযোগ্য পাজ্জ;--একথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন 
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না। পণ্ডিত হইবার জন্য, শিল্পী হইবার জন্য প্রথমত; যেন, 
পাণ্ডিত্যের ও শিল্পীর পূর্ব সাধন করিতে হয়, বিবিধ দেবতার 
শক্তিতত্বের আলোচন। ও আরাধনা করিয়া তদ্রপ ব্রন্ষের পূর্ণ 
শক্তির উপাসনার জন্ত প্রস্তত হইতে হয়। একটি প্রাসাদকে 

উত্তমরূপে জানিতে হইলে” তাঁহার ইট. কাঁঠ চুন বালি সমস্ত 

গুলিই জানিতে হয়। জানিবার অর্থ, তাহাদের উপাদান, 
শক্তি ও একভ্রীভূত হইবার কৌশলাদি অবগত হওয়া । তুমি 
মনে করিতে পার, একেবারে প্রাসাদটি দেখিয়াই তাহ। জানা 
যাইতে পারে,--কিস্ত ইহা কি এক মহাঁভুলের কথ! নহে ? প্রাসা- 
দের তত্ব অবগত হইতে হইলে, আগে সে জন্য প্রস্তুত হই 

হইবে, অর্থাৎ অন্য চিন্তা বা কাধ্য জানিবার সময়ের জন্য পি 
ত্যাগ করিতে হইবে; তারপরে তাহার উপাদান ঘটিত প্রত্যেক 

শক্তির অন্বেষণ, বিশ্লেষণ ও বিচার করিতে হইবে-_তবে তৎ 
বিষয়ে তোমার অভিজ্ঞভা জন্মিতে পারিবে । সেইরূপ মহান 

শক্তিশালী তরঙ্গের বা আত্মার বিষয় জানিতে হইলে গুস্তত, 

হইতে হইবে,--তিনি জগন্রপ, অতএব জগতের দেবশক্তিগুলি 

জানিতে হইবে, তাহার স্করণ করিতে হইবে; এবং তাহার 

পূর্বসাধন আয়ত্ব করিতে হইবে । এইজন্তই সাধকগণ দেবতা! ও 
আরাদনার - প্রয়েহ্জন হৃদয়ঙ্গম করিয়! তাহার অনুষ্ঠান, পদ্ধতি ৪ 
প্রণালী প্রচলন করিয়াছেন। ত্রন্মোপাসনার পূর্বসাধন আয়ত্ত 
না করিয়া ষিনি সহসা উঠ্ঠতম ব্রদ্ষোপা পনার উদ্দেস্টে ধাবিত হন, 

তাহার সমাধিলাভ দূরে থাক, হয়ত একেবারে সেপন্থা হইতে 

বিচ্যুত হইয়া পড়িতে হয়। 

আজি কালিকার দিনে সকলেই একনুহর্তে যোগী বা সাধক 
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হইয়া. উচ্চাঙ্গের গুরু হইয়া বসিতে চাঁন। বলা বাহুল্য একপ 
অবস্থায় গুরু ও শিষ্য উভয়েরই পারমার্িক মঙ্গল নুদূর পরাহত 
হয় ।:এ-কাঁলের সহিত সে কালের তুলনা করিয়৷ দেখ,_-তখনকার 
মানুষ, আপনার অধিকারমতই চলিতে চেষ্টা করিতেন । দেবতা 

আরাধনা, দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠা, জলাশয় খনন, বটবিটবপী উৎসর্গ, 

এবং দাঁন, ধ্যান, যজ্ঞ ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করতঃ আত্মোন্তি করি- 

তেন। এখনও তাহাদের সৎকীর্তি দিকে দিকে ঘোঁধিত হইতেছে । 
আর.বর্তমান কালে, অধিকাঁর ছাঁভিয়া উচ্চাঙ্গের অনুষ্ঠানে রত 

হইয়া লোরে একেবারেই ধন্মবিচ্যুত হইয়া পড়িতেছেন। 
পূজা, আহক, জপ, তপ এ সকলের মহান্ অর্থ হৃদয়ঙ্গম 

করিতে ন। পারিয়া উহা বালকের ক্রীড়া বলিয়া উড়াইয়া দিয়া, 

কেহ ভগধদশীভার নিফামধন্মী, কেহ চৈতন্যের প্রকৃতি পুরুষ, 
কেহ বুদ্ধের মীঁয়া-বাদ, কেহ কৃষ্ণের মাথুষ্য রস গাইয়া ব্যস্ত হইতে 
যাইতেছেন। জানি সে সকল কার্য উত্তম ও সাধনাঙ্গের শ্রেষ্ঠ । 

কিন্ত তোমার তাহাতে কি? তুমি স্চচ গঠনে অক্ষম, কামানের 
বায়না নাও কেন? একটি লোকের জঠরানল নিবৃত্তির শস্য 

তোমার সঞ্চয় নাই, তুমি বিশ্বের তৃপ্তির জন্য ছুটাছুটি কর কেন? 

তোমার যেমন আছে, যেমন সঞ্চয় করিয়াছ, যেমন অধিকারা 
হুইয়াছিণ তদ্রপ কাধ্য কর।- অধিকার অন্ধরূপ কাধ্য করিতে 

আরম না করিলে অনধিকার চচ্চায় কোনই .ফল নাই.। 

অধিরস্ত ছুই এক দিন ঝা ছুই এক মাস সে কার্য্ের অন্ষ্ঠান 
রুরিয়াই একেবারে পতন হইতে পারে । অতএব, অধিকার 

ভেদ, শক্তি ও সাম্য অন্গসারে আরাধন। কর! কর্তব্য । 

চে 



গুম অধ্যায়। 
শ্মাট৫১ 

প্রথম পরিচ্ছেদ । 

পপ টি পাপা 

পূজা প্রনালী ও তাহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা । 

শিষ্য । এক্ষণে দেবতাঁগণের পৃজা-প্রণাঁলী ও তাহার যুক্তি- 
মূলক বৈজ্ঞানিক ব্যাথা শুনিতে বড়ই বাসনা হইতেছে, অতএব 
আমার প্রতি রুপা পূর্বক তাহা বলিতে আজ্ঞা হউক । 

গুরু। তোমরা পাশ্চত্যি-শিক্ষারদৃপ্ত যুবকগণ ভাবিয়া থাক 

যে, বৈজ্ঞানিক ব্যাথা যাহার নাই, তাহার কোন মূলও নাঁই 7 
তাই তোমরা ধর্ম, কর্ম, হাঁসি, কান্না সকল কাজেরই বৈজ্ঞানিক 
ব্যাখ্যা করিয়া বা ফঁজিয়া বেড়াও ! কিন্তু বিজ্ঞান জ্ঞানের এক- 
শাত্র উপায় হইলেও সকল বিবয়ের উপযোগী নহে, অথবা বুদ্ধি 

নকল লোকের ও সকল কালের উপযোগী নহে। প্রায় সকল 

লোককেই অধিকাঁংশ সময়ে আপ্ববাক্য অবলম্বন করিয়া চলিতে 
হয়)--এবং কোন বিজ্ঞানই আপ্তবাঁক্যের পহায়তা ভিন্ন সম্পূর্ণ 
ইয় না। যদি আধবাক্যে মানবের খিশ্বাস না থাকে, সকলকে 
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নকল অবস্থাতেই যদি বৈজ্ঞানিক যুক্তি অবলম্বনে চলিতে হয়, 
তাহা হইলে মানবের ছু:খের সীমা থাকে না। বে হেতু মান্য 

জন্ম গ্রহণ করিয়াই পরের অধীন হইয়া পড়ে । কেবলমাত্র পরের 
কথার অধীন হইয়া পড়ে, তাহা নহে,_সর্ধপ্রকারেই পরের 

অধীন হয়। পরে খাওয়াইলে খাইতে পায়, পরে রক্ষা করিলে 

রক্ষিত হয়। অন্যে যাহা শিখা, শিশ্ত তাহাই শিখে । শিশু 
বড় হইয়া বিদ্যা শিক্ষা করে; তাহাঁও পরের অধীন হইয়া, 
অর্থাৎ গুরু যাহা বলেন,_-গ্রস্কর্তা যাহা বলেন, বালক 'ভাহাই 

শিক্ষা করে। পিতা, মাতা, গুরু ও অন্তান্ত পদস্থ লোকে যে 

উপদেশ প্রদান করেন, যে নীতি শিক্ষা দেন, শিশু তাহাই শিখে 

ও তদন্ুযায়ী কার্য করে। বিগ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার অর্থ এই 

যে, অন্ত লোকের জ্ঞাত প্রয়োজনীষ জ্ঞাতব্যগুলি শিক্ষা করা 

হইয়াছে,_ধাহাঁদের মতামত সত্য বলিয়া জান! আবশ্যক, তাহ!র 
অধিকাংশ জানা হইয়াছে, সেই মহাঁজন-পরিজ্ঞাত উপদেশখুলি 

স্মরণ করিয়া যথাযোগ্যস্থানে প্রয়োগ করতঃ কাধ্য করিতে পারিবে 
বলিয়া শিক্ষিতের এত মান ;-তাই শিক্ষিত ব্যক্তি জ্ঞানী বলিয়া 

অভিহিত হয়েন। নিজ বিবেচনার উপরে নির্ভর করিব স্বাধীন 

ভাঁবে কার্ষ্য করেন বলিয়া শিক্ষিতের মান নহে । নিজ বিবেচনায় 

কার্য করার জন্য মান হইলে মুর্খের মান হইড, পশু পক্ষ্যাদির 
মান হইত। শিক্ষিত ব্যক্তি জানিয়াছেন, কিরূপ স্থলে কিরূপ 
কার্ধ্য করিয়া লোঁকে কিন্ধপ ফল পাইয়াছে,& প্রাটীন ও বিজ্ঞগণ 
কিরূপ কার্ধ্য করিয়া সুফল পাইয়াছেন, কিন্নপ কার্ধ্য করিয়া 

কুফল প্রাপ্ত হইয়াছেন । সেই সমস্ত স্মরণ করিয়া যথা প্রয়োগ 

কল্পিত পারেন, বলিয়াই শিক্ষিতের এত মান। মূর্খ তৎসমন্ত 
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জানে না,_আপন বুদ্ধি ও প্রকৃতি অন্সাঁরে যতরূর সম্ভব তাহাই 
করিয়া যাষ মাত্র ;--এইজন্ত মূর্খের কার্যের এতদোষ ও এস 
নিন্দা । 

আধুনিক শিক্ষিতদল বিবেচনা করেন যে, তাহারা আপন 

স্বাধীন-বিবেচনায় ক্যধ্য করেন। কিন্তু তাহা কি তুল নহে? 

ইহাও তাহাদের পশ্চাত্যমতাঁদির অনুকরণ) যখন অন্থ করণ, তখন 
কি বলিতে হইবে না বে, ইহাঁও তাঁহার! পশ্চাত্যজগহৎ হইতে 

শিক্ষা্করিয়াছেন? তবে শিক্ষা যেমন হইবে, কাঁধ্যও তন্রপ 
ভাবে চলিতে থাকিবে । যিনি টোৌলে পড়েন, তিনি শিখা রাখিতে, 

ফোটা কাটিতে, উপবাস ও হবিষ্যান্ত্র ভোজন করিতে শিক্ষা করেন, 

আর ধিনি কলেজে পড়েন, তিনি চল ফিরাইতে, এসেন্স মাথিতে 
৪ পলা, মস্ত, মাংস প্রভৃতি ভক্ষণ করিতে শিক্ষা করিয়। থাকেন। 
ইহাঁও শিক্ষার গুণ,_ইহাঁও পরমুখাপেক্ষিতা, যেমন গুরু তেমনি 

শিক্ষা--কার্ষযও তদ্রপ। কিন্তু বলা বাহুল্য, যিনি যাহা করেন, 

সমস্তই পরের বাক্যান্ুসাঁরে করেন, নিজমতে কেহই কিছু করেন 
না। নিজমতে কাঁধ্য করি বলিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, যাহা 
মামি শিখিয়াঁছি, তাহার মধ্যে যদি আমার প্রকৃতি অনুসারে বা 

অপেক্ষাকৃত অধিক অভ্যাস হওয়ায় অধিক ভাল লাগিয়াছে, 

তদন্রূপ করিতে, নিজ উদ্ভাবিত মতাহ্ুসারে করিতেছি না। 

নিজ স্বাধীনমতে কার্ধ্য করিব, ইহা ভুল। আর প্রত্যেক 

কাধ্যের বৈজ্ঞানিক সত্য জানিয়া তবে তাহার অনুষ্ঠান করিব, 

ইহা! আর এক অতি মহা ভুল! মাছুষের অধিকার ও শক্তি কত 

টুক? মানুষ কতদ্দিন বাঁচে, ও কতটুকু স্থান অবলমথন করিয়া 

অবস্থিতি করে? পরের জ্ঞাননিরপেক্ষ হইয়া কি প্রত্যেক 



৩১০৩ দেবতা ও আরাধনা । 
সপ শপপাপস্পপ 

মানব সকল কালের, সকল দেশের ও সকল বিবয়ের সম্যক জ্ঞান 

'লাঁভ করিতে পারে ? এই রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, অক্টীলিকা ও 

মুদদামন্ত্র;-এই জ্যোতিষ, রসায়ন, পদার্থবিগ্কা, উত্ভিদবিষ্ঠা ও শরীর 

বিদ্যা ;--এই সমাঁজনীতি, রাজনীতি ও ধর্মনীতি কি একজনের 

চেষ্টায় হইতে পারে? লক্ষ লক্ষ বৎসরে লক্ষ লক্ষ মাঁনব যাহা 

শিখিয়াছে, তাহা যদি স্তপাকারে সঙ্জিত না হইত, তাহা হইলে 
ূ কি মানব এ সকলের উপভোগ করিতে পারিত " অথবা রেলওয়ে 

নিগনলার কেবল “টরে টন্কা” শিখিয়াই তারে সংবাদ আদান 
প্রদান করিতেছে,সে যদি উহা শিখিবার সময় বলিয়া বসিয়। 

থাকে যে,কোন্ শক্তির বলে এই সংবাদ দূর হইতে দূরাস্তরে চলিযী 
যায়, তাহার বিজ্ঞান কি--এ সমুদয় না বৃঝিয়া আমি কখনই ফাকা 
সংবাদ দাতার কার্ধ্য করিব না,_তাহ' হইলে হয়ত তাহার কার্ধ্য 
করাই হয় না, কেননা, তাহাব ক্ষুত্র মন্তিক্ষে সেই বিশালতত্বের 

ধারণা-সম্ভাবনা কোথায়? ফল কথা, পরে যাহা বলিয়াছে, পরে 

যাহা করিয়াছে-_তাহা কর! মানবের কর্তব্য । এজগতে পরস্পর 
পরস্পরের অধীন হইয়া কার্য করিতেছে । সকল মাঁনবই পর- 
স্পর পরস্পরের অধীন,_-শিশু যুবার অর্ধীন, যুবা বৃদ্ধের অধীন, 

প্রজা রাজার অধীন । এই অধীনতাই যাঁনবত্ব এবং এই স্বাধীনতাই 

পশুত্ব। নচেৎ পশুতে ও মানবে প্রভেদ কি ?" পশুর আপনিই 

সর্বস্ব মানবের সকলই আপনার । পণ্ড শিথিবে না--শিখাইবে 
না। মানব শিখিবে ও শিখাইবে,_যেবূপ পরের নিকটে শিথিবে, 

সেইব্ূপ কার্য করিবে,_যেক্প স্সাপনি শিখিবে, সেইরূপ পরকে 
শিখাইবে। ইংরাজীতে একটি প্রবাদ বচন আছে-_%1), ৮7711 
৪৪ 25০% ০৮1 ০১” অর্থাৎ “আমি যাহা শিখিয়াছি ও জানি- 
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যাছি,_তাহা শ্বভাঁবদেষে নিজে করিতে পারি না বটে, কিন্ত 

তাহা পরকে শিখাইতে পাঁরি।” অতএব, মানুষ নিজে সমস্ত 

বিষয় দেখিয়া শুনিযা, বুঝিঘ্া অুঝিয়া কাঁধ্য করিবে, ধশ্মের 

প্রত্যেক কাধ্যের বৈজ্ঞানিক শক্তি আবিষ্কার করিয়া তবে কার্য 

করিবে, ইহা নিতান্ত ভুল কথা! এই জন্য বকরূপী ধর্ম, ধর্শ- 
তনয় বুরিষ্ঠিরকে িজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,-“মহাঁশয় ; পথ কি? 
চ ধন্মের পথ কোথায় ?” মহা যুধিষ্ঠির উত্তর করিয়াছিলেন, 

জন যে পথে চপিয়াছেন, সেই প। অর্থাৎ ধর্শ-সাঁধনোদ্দেশে 
মহাজনগণ যে পথের আবিফার ও ঘষে সকল নিয়মাদির প্রচলন 
করিঘা গিম্াছেন,_অবিকারিভেদে সেই সেই মতে চলাই কর্তবা। 

স্ক্ক বুদ্ধি, সুস্থ শরীর, উপযুক্ত অবস্থা, অবিচলিত .অধ্যবসাষ, 
দৃঢ় একাস্তিকতা ও সত্যান্ভরাগ-সম্পন্ন উদ্চাশয় ব্যক্তিগণ উত্তম- 
কূপ বিগ্ভাশিক্ষা করিস একা গ্রচিত্তে দৃঢ় পরিশ্রম সহকারে পর্ধ্য- 
বেক্ষণর্ধপ তপশ্চধ্যায় জীবন যাপন করিয়া যে বিবজ্ষে সম্যক্ 
ভিজ্ঞ হইয়াছেন, তাহার তথ্িষরক বাক্যের নাম আপ্তবাক্য। 

কিন্ধ দুঃখের বিষন্ন, এখনকার দিনে হীনবুদ্ধি, অক্লীযুঃ আমর! 

ধম্মস্ম্বন্ধে প্রত্যেক কার্যের বিজ্ঞান ও যুক্তি খুজিতে আরস্ত 
করিয়াছি, কিন্তু মুক্তি ও বিজ্ঞান যে, প্রত্যেক কাধ্যে নাই, 
ভাই! কে বলিস &" তবে নেই বুগষুগান্তরের আবিষ্কৃত ও তপ:- 
প্রভাবে জানিত, ও লোকহিতার্থে প্রচলিত কার্যের সকলগুলির 

বিজ্ঞান ও যুক্তি স্থির কর! যে, কতদূর কঠিন, তাহা! বলাই বাহুল্য ! 
তাই বলিতেছিলাম, আপ্তবাক্যে বিশ্বাস করিয়া অধিকার অন্ু- 

সারে ধন্মকাধ্য করা সর্ধথ। কর্তব্য । তবে তুমি নিতান্ত নাছোড় 
হইতেছ-_ভাল, কি কি জিজ্ঞাস্ত মাছে বল+ 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। : 

প্রত্যুষে পাঠের মন্ত্র। 

শিষ্য । দেব দেবীর আরাধনায় যে সকল মন্ত্র যে সকল প্রথা, 

যে সকল কার্য প্রচলিত আছে, তাহাদের ব্যাখ্যা ও হেতু এবং 
বিজ্ঞান কি,_-তাঁহাঁও শুনিতে চাহি। 

গুরু। তেত্রিশকোটি দেবতা”_সেই সকল দেবতার পৃজা, 
_ মন্জ, পৃজাপদ্ধতি-_সেত এক সমূদ্র বিশেষ । তুমিও মার্কগেয়ের 

পরমাু লইয়া জন্ম গ্রহণ কর নাই,-আমিও ব্রদ্ধার বিদ্যাশক্তি 
লইম্বা আসি নাই; অতএব সে সমুদয়ের মীষাংয়া ও অর্থ এবং 

_ ধুক্তি বলা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? 
শিষ্য। না! না”সে সকলই যে আমি শুনিতে চাহিতেছি, 

তাহা নহে। 
 :. স্উরূ। তবে কি শুনিতে চাহিতেছ? 

শিষ্য। কতকগুলি মোটামুটি শুনিতে ও জানিতে পাঁরিলে 
একটা সাধারণ জান জন্মিতে পারে। « 

শর যদি জান জন্মে, এরপ বুঝিতে গার্_-তবে তোমার 
যাহা জিজঞান্ত থাকে ভাহ। বল। | 

.. শিত্য। জান ইলা জী 
লি য় াঠ তে হয, সে গলির দর কি? | 
(জ জাগাতে ্ 
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গুরু। সে গুলি বল। 

শিষ্য। যে আজ্ঞা, বলিতেছি-_নিত্য কণ্ম পদ্ধতিতে আছে, 
্রাহ্ম মুহুর্তে * নিদ্রাত্যাগ করিয়া শধ্যার উপরে বসিয়াই পূর্ব 
বা উত্তরমুখ হইয়া পাঠ করিবে, 

ব্রহ্ম! মুরারি স্ত্িপুরানস্তকারী ভানুঃ শশী ভূমিসূতো। 
বুধশ্চ। 

গুরুশ্চ শুক্রঃ শনি রাছু কেতুঃ কুর্বস্ত সর্ধে মম 
স্থপ্রভাতং ॥ 

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভূবনেশ্বরী । 
ভৈরবী ছিন্নমন্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা ॥ 
বগলা,সিদ্ধবিদ্যচি মাতঙ্গী কমলাত্বিকা ।' 
এতা দশমহাঁবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীতিতাঃ | 
প্রভাতে যঃ স্মরেন্িত্যং ছুর্গা হুর্গাক্ষরদ্ঘয়ং | 

আপদস্তস্য নশ্যত্তি তমঃ সুর্য্োদয়ে খা । 

অহল্য। জ্রৌপদী কুস্তী তারা! মন্দোদরী তথ! । 
পঞ্চকন্যাঃ ম্মরেন্সিত্যং মহাপাতকনাশনম্ ॥ 
পৃণ্যল্লোক্লো নলোরাজা! পুণ্যশ্লোকো যুধিঠিরঃ | 
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদে হী পুণ্যঙ্লোকো জনার্দনঃ ॥ 
কর্কোটকস্য : নাগস্য দময়স্ত্যা নলদ্য চ। 

. ঝাজেন্চ পশ্চিমে যামে মুহুর্থো যস্তৃতীয়কঃ | 

 জক্ন্ধ্য ইতি বিখ্াাতো! বিহিতঃ সংপ্রবোধনে ॥ 

সখি পি 



৬১৪ দেবতা ও আরাধনা । 
পিপল িিশী পাশ ও 

খতুপর্ণস্য রাজর্ষেঃ কীর্ভনং কলিনাশনম্ 
কার্তবীর্ধ্যাজ্জুনোনাম রাজা বাহুসহস্রভৃৎ | 
যোহস্য সংকীর্তয়েন্নাম কল/মুখ্ায় মানবঃ। 
ন তস্য বিতনাশঃ স্যাননষঞ্চ লভতে পুনঃ ॥ 
এ গুলির অর্থ অতি সহজ কেননা অতি কোমল সংস্কৃত, 

এমন কি সংস্কৃত বিভক্তি গুলি উঠাইয়া দিলে সবই বাঙ্গলা কথা, 
সুতরাং ইহার অর্থ শ্রবণ করিবার প্রয়োজন নাই । তবে ভিজ্ঞান্ত 
এই যে, এতগুলি লোঁকের নাম প্রত্যুষে উঠিয়া করিলে কি ফল 
লাভ হইয়া থাকে? 

গুরু । তোমার ইংরাজী শান্সের অধ্যাপকগণও বলিয়! 
থাঁকেন, মীন্ুষ যাহা প্রশান্ত হৃদয়ে অর্থাৎ চিস্তা শৃহ্ঠ অবস্থায় যাহা 

গাঢ় রূপে চিন্তা করে, তাহা ঘটিয়া থাকে । ইহাঁকে মনস্তত্ববাদ 
বলা হইয়া থাঁকে। রাত্রির নিদ্রায় মনের শ্রাস্তি ও চিন্তা প্রভৃতি 
বিনই হইয়া প্রভাত কালে হৃদয় চিন্তাশৃন্ত ও সুস্থ থাকে”_একথা 
বোর হয় আর বলিতে হইবে না ? 

শিষ্য। না, তাহা বলিতে হইবে কেন? সেত সকলেই 

ভানে। 

গু । লে বিশরান্ত হবায়ে হিন্দু শহ্যায়-রনিয়াই জগতের 
সপট্ি-স্থিতি ও লয়কারী সব্বঃ রজঃ ও তম এই তিন গুণে, দেবতা 

রন, বিঞু ও শিবের এবং দিনদেব ক্ু্ধ্য, নিশানাথ চন্দ্র ও অন্যান 
গ্রহগণকে আহ্বান করিয়া অর্থাৎ ধাহীদের শক্তিতে প্রত্যক্ষভাবে 
দে5২স্ম্ গ্র পরিচালিত হইতেছে-_তীাহাদিগের শক্তিকে ঘহবান 

কয় নিজের নুপ্রভাতের কামনা করিতেছে । হিন্দু শক্তিকে 
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হৃদরে টানিয়! লইয়া তৎপ র ইচ্ছাশক্তির কার্ধ্য করিয়! থাঁকে,_ 

এই টুকুই ইহার অতি বৈজ্ঞানিক তত্ব । ভাঁরপরে প্ররুতি__ 

দশমহাবিগ্ঠা প্রকৃতির দশবিধরূপ--তীহা' পুর্ব্বেই বলিয়াছি, সেই 

প্রকৃতির ভাবন! অস্তে অপর প্ররুতি বা সমস্ত দেবতাগণের ইস্ডা- 

শক্তির একীকরণ শক্তি ছুর্গালক্তিকে স্মরণ করিয়া নিজে শক্তি- 

মান হইয়া থাকে । এ শক্তি, মন্ত্র পাঠে কেমন করিয়া আসিতে 
পারে, তাহা তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি। 

শিত্য। এ গুলি বুঝিলাম,_কিস্তু তৎপরে কতকগুলি 

নর নারীর নাম করিয়া কি ফল হয়? বিশেষতঃ অহল্যা দ্রৌপদী 
কুম্তী প্রভৃতি ইহারা বিঃ গাহারিন রানা সা 
তাহাদের নাম করা কেন ? এ 

গুরু | 955 বুনি নৃটিনা রান পৃরুল এ 

রূপে কর্মকরা যে, 'মুক্তির এক প্রধান ও পরিষ্ষীর পন্থা তাহা বোধ 

হয়তুমি অবগত হইয়াছ? ও 
শিষ্য । হা,-তাহা আপনার নকটই বারম্বার শ্রুত 

হইয়াছি। 
গুরু । এক্ষণে আরও একটি কথা বুঝ।ইতে চাহি । 
শিষ্য। কি বলুন? , 
গুরু । কথা; তত শক্ত নহে,__কিস্ত বুঝিবার প্রয়োজন । 

শব্দে কি কোন অর্থ মংলমন আছে ? 

শিব্য। শব্দের অর্থ আছে বলিয়াই ত আমরা জ্লানি। 
গুরু । শবে কিরূপ অর্থ আছে? চন্দ্র এই শবের অর্থ কি? 

শিষ্য? চন্দ্র শব্দের অর্থ চাদ--ধিনি বাত্রিক।লে পৃথিবীর 

অন্ধকার বিদুরিত করেন 
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গুক্ূ। ইহা কি শব্যার্থেঅঙ্কিত আছে, না তোমার মনে 

চন্দ্র এই শব্ধটি উদ্দিত হইলে বাঁ শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে মনে চন্দ্র 
শব্ধ উপস্থিত হইলে, তোমার জান হয় যে, জ্যোৎা বিভূষিভ 
গোলাকার একটি পদার্থ? 

শিষ্য | হ], তাহাই মনে হয়। . 

গুরু। শব্ের কোন অর্থ নাই--শব্ধটি আমাদের মনে হইয়া 

ভঙংজ্ঞাপক পদার্থ মনে উদয় করিয়! দেয় মাত্র। এবং তাহা 

মনে হইলে, সেই পদার্থের সমস্ত স্বভাব ও ভাব মনে জ।ইসে। 
এখন অহ্ল্যা ভ্রৌপদী কুস্তভীর নাম করিতেই তাহাদের চরিত্র 

মনে আইসে--মনে আসিলেই সে চরিত্রের কথা ভাবনায় পড়িয়। 
যায়। “টচতন্ত* এই নামটি করিলেই যেন মনে হয়-_সেই স্বর্ণ তন 

হরিপ্রেমে ধুল্যবলুষ্ঠিত; আর জাহুবী-তীর প্রতিধ্বনিত করিয়া 
হরি-ধ্বনির আওয়াজ । আবার ইন্দ্র এই কথাটি মনে আসিলেই 
যেন নন্দন কানন, কোকিলের কুজন ও রস্তাতিলোত্বমার নৃত্য- 
করী চরণের মধুর নিকণ। এক্ষণে এ নাম গুলি করাতে মনে 
আইসে তাহাদের চরিত্র। তীহাদের চরিত্রে ষে যে দাগ, যে ষে 

ভাব আঁছে-_তাহা! মনে পড়িয়া ঘাক্ন। সেগুলি মনে পড়িলেই 

কি উপকার হয়,_-তাহা কি বলিতে হইবে? 
শিষ্য। তাহা বলিতে হইবে না। লে কথা ত পূর্বেই 

বলিয়াছেন যে, নিষ্কাম কর্ম শিক্ষাই মানবের প্রধান কর্তব্য । যে 
গুলির নাম ক্রুরা হইল, তাহার সকলগুপি ঘে, নিষ্ষামভাঁবে কার্ধ্য 
করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে একটি কথা” 

গুরু । কিবল? 

শিব্য। উহাদের দ্বারায় যে কার্ধ্য হইছিল, আমার 
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বিবেচনায় তাহার সকলগুলি বুঝি নিষ্কাম ভাবে সমাধিত হইলেও 

পুণ্যকাধ্য নহে। 
গুরু। তুমি বোধ হয়, অহল্যার পাঁতক, দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী, 

কুস্তীর দেবতা দ্বারা সস্তাঁনোৎপাঁদন, তীরা ও মন্দোদরীর দেবর 
স্বামী প্রভৃতির কথা বলিতেছ ? 

শিষ্য। আজ্ঞা, হা । 

গুরু । কার্য্যের আসক্তি ব! বন্ধনই দৌয,__উহাদের ছারা 
আসক্তির কাঁজ কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই, ইহাই উহাদের চরিত্রের 

মহত্ব। ধর্শান্্ের সার মনুসংহিতায় লিখিত হইয়াছে,_ 
ন মদ্যভক্ষণে দৌষঃ নমাংসনচমৈধুনে । 

প্রবৃত্তিরেযাভূতান।ং নিবৃতিস্ত মহ।ফলাঃ ॥ 

"অর্থাৎ মগ্য পানে, মাংসভক্ষণে বা মৈথুনে দোষ নাই, 

ভূতদিগের প্রবৃত্তির নিবৃত্তিই মহাঁফল। অর্থাৎ নানি থে 
কার্ধ্য, তাহাই শ্রেষ্ঠ ।” 

এ সকল চরিত্র-কথা স্মরণ করিয়া সেই অনাসক্তির ভাব মানে 
জাগাইয়া লওয়াই উহার উদ্দেশ্ট । ইহাতে মানুষ অনাশক্তির 

পথ পাইতে পারে। 

শিষ্য। কিন্ত এখনকার অনেকে সে অর্থ বুঝিতে পারেনা | 
গুরু । যাহারা বুঝিতে পারে না, তাহাদের বুঝিয়া ল ওয়া 

কর্তব্য । 

শিষ্য। আবার অনেকে হয়ত, এ সকলের চরিত্র সকল 

অবগত লহে। 

গুরু । মেই ত ছুংখ। এখনকার লোকে পুত্র ও কলত্রাদিকে 
ইংলগ্ডের চতুর্থ হেনরির পিতামহের নাম ও চবিত্রকণা শিক্ষা 
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দিবে, কিন্তু আমাদের দেশের অতি প্রয়োজনীয় চবিত্র গুলি 

শিক্ষা দিবে না । ফলকথা, তাহা শিখান কর্তব্য । 

শিষ্য । এই সকল মন্ত্রগুলির অর্থ, এবং এ মন্ত্র সকলে ধাহা- 

দের নামের উল্লেখ আছে, তাহাদের চরিত্র এবং চরিত্রের বিশ্লেষণ 

করিয়া আগে বুঝিয়া তারপরে এ মঙ্্ পাঠ কর! তবে কর্তব্য? 
গুরু । তানহে তকি? 

শিষ্য । তবে লোকে তাহা করে না কেন? 

গুরু। লোকে করে না কেন, এ প্রশ্নের উত্তর আমি কি 

দিব। হয়ত কেহ অগ্রাহা করিয়া করে না,_নয়ত কেহ বুঝিতে 

পারে না বলিয়া করে না। তুমি যোগ-সাঁধনা কর না কেন? 
শিষ্য । সময় ও সুবিধা পাই না। নয়ত ভালরূপ উপদেষ্টা 

পাই না। 
গুরু। অন্ত সকলের পক্ষেও সেইরূপ ঘটনা উপস্থিত হইতে 

পারে। 

শিষ্য । ভাল, য'হাঁরা নিজ চরিত্র গঠিত করিয়াছে, 
অর্থাৎ উচ্চাঙ্গের ধশ্মপথে গমন করিয়াছে, তাহাদেরও কি এই 

সকল মস্্র পাঠ করা কর্তব্য ? 

গুরু । যথীর্থ যাহারা উচ্চপথে গমন করিয়াছে, তাহাঁদের ইহা 

না পড়িলেও চলিতে পারে । কিস্ত বিয়টা ত আর তত কঠোর বা 

কষ্টসাধ্য নহে । পথট' পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজনই বা কি? 
তবে সন্াসী মহান্ত ব! যাহার! সংসারের প্রলোভন হইতে দুরে 
দাড়াইয়াছেন, তাহাদের কথ) স্বতন্ত্র । 

শিষ্য । পুত্র-কন্াগণকে উহা শিক্ষা দেয়া কর্তব্য । এখন 

হইতে আমি সে বিষয়ে যত্ববান হইব। 
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গুরু । আশা করি ভগবান তোমাদিগের সে মতি-গতি 

দান করিবেন । 

কতিউসিরল টি টরজঞাি 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
* ০ 

গুরু ও স্ত্রী গুরু পূজা । 

শিব্য | দেবতা পূজার কথা শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে হিন্দু 
দিগের মধ্যে যে, মানুষ পূজার কথা প্রচলিত আছে,__তাহার 
কারণ ও হেতু কি শ্রবণ করিতে চাহি। 

গুরু । মাক্ষষ পূজা হিন্দুদিগের মধ্যে কেন,-সকল ধন্দী- 
দিগের মধ্যেই প্রচলিত আছে। পুত্র, পিতামাতাকে পুজ! 
করে, কনিষ্ঠ ভ্রাতা বা ভগিনী, জ্যষ্ভ্রাতাকে পুজা করে, স্ত্রী, 
স্বামীকে পুজা করিয়া থাকে, ইহা ত সর্ব দেশেই আছে। 

শিষ্য। সেব্ধপ আস্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তি দ্বারা পূজা নহে। 
গুরু । তবে কিরূপ পূজা? 

শিষ্য। আরাধ্য দেবতার মত। পুপ্চন্দনাদি দ্বারা এবং 

নিত্য পূজ! প্রদান করিয়া জল গ্রহণ করে। 
গুরু । তুমি বোধ হয়ঃ গুরু পূজার কথা বলিতেছ ? 

শিষ্য। হাঁ। আরও আছে। 
গুরু। কি? 
শিষ্য । কুমারী পুজা । 
গুরু। আগে কোন্টি শুনিভে ইচ্ছা কর? 

শিষ্য। আগে গুরু পুজার কথাই শ্রবণ করিতে ইচ্ছ! করি। 



৩২০ দেবতা ও আরাধন1। 

কারণ গুরু পূজা! করিবার প্রথা হিন্দুদিগের অস্থি-মজ্জীয় বিজড়িত । 
বৈদিক হউন, তান্ত্রিক হউন, বৈষ্ণব হউন, অথবা শাক্ত, শৈব, 

সৌর, গাণপত্য যাহাই হউন-হিন্দু মাত্রেই গুরু পূজা করিয়া 
থাকেন, এবং গুরুর প্রতি যথোঁচিত ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। 

শাস্মে আছে, 
নচ বিদা! গুরোন্তুল্যং ণ তীর্ঘং ন চ দেবতাঃ। 

গুরোন্তল্যং ন বৈ কোহপি যদ্ৃষ্টং পরমং পদং & 
্বান-সঙ্কলিনী তন্ত্র। 

ষে গুরু কর্তৃক পরমপদ দৃষ্ট হইয়াছে, কি বিষ্তা, কি তীর্থ, 
কি দেবতা কিছুই সেই গুরুর তুল্য নহে । 

ন মিত্রং ন চ পুত্রাশ্চ ন পিতা ন চ বান্ধবাঃ। 

ন স্বামী চ গুরোস্তলাং যদৃষ্টং পরমং পদং ॥ 

জ্ঞান-সন্কলিনী তন্ত্র। 

যে গুরু কর্তৃক পরমপদ দৃ্ট হইয়া থাকে, সেই গুরুর তুল্য 

মিত্র কেহই নাই, এবং পুত্র, পিতা, বান্ধব, স্বামী প্রভৃতিই 
কেহই তাহার তুল্য হইতে পাঁরে না। 

এক মপ্যক্ষরং বস্তু গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েৎ। 

পৃথিব্যাং নান্তি তদ্দ,বাং বদ্াত্বা চানৃণীভবেৎ ॥ 

ভান-সঙ্কলিনী তন্ত্র 

যে গুরু শিষ্যকে একাক্ষর মন্ত্র প্রদান করেন, পৃথিবী মধ্যে 

এমন কোন দ্রব্য নাই, যাহা তাহাকে দান “করিলে, তাহার 

নিকটে খণ হইতে মুক্ত হুওয় যায়। 

বৈষ্ণবগণের মুখে শুনিয়ছি”- 
গুরু ভেজি গোবিন্দ ভজে 

সেই পাপী নরকে মজে। 



দেবতা ও আরাধনা । ৩২১ 

অতএব গুরুর এতাদৃশী পৃজ্যভাঁব কেন হইল? 

গুরু । তোমার কথার উত্তর তুমি নিজেইত দিয়া আসিলে। 
যে গুরু কর্তৃক পরম পদ দৃষ্ট হয, অর্থাৎ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ 

হয়, তাহার চেয়ে জগতে আর কে গরীয়ান, মহীয়ান ও আত্মীয় 
আছেন, তাহাকে মানষ পূজা করিবে না, তাহাকে মানুষ 

ভক্তি প্রীতি প্রদান করিবে না,__তবে কাহাকে করিবে ? 

শিষ্য । তাহা বটে; কিন্তু আমাদের দেশে যে সকল গুরু 

আছেন, অর্থাৎ ধাহাঁর! অনুগ্রহ করিয়া এক একট মন্ত্রদান করিয়া 

এবং বার্ষিক আদায় করিয়। কৃত-কৃতার্থ করিয়। থাকেন, হয়ত 

এতদ্বাতিরিক্ত ধশ্ম সম্পর্কে ধাহার সহিত অন্য কোন প্রকার 

সম্পর্ক নাই,_আহারে ব্যবহারে সাংসারিকতায় ঝ! ক্রিয়া-কর্শে 

শিষ্য হইতে যে গুরঠাকুরদিগের কোন প্রভেদ নাই, সে প্রকার 
গুরুগণের প্রতি ভক্তি প্রীতি সম্মান প্রদর্শন কর! কর্তব্য কিনা? 

গুরু । গুরু সর্বত্রই পৃজ্য এবং সম্মানাহ্হ। গুরু হিন্দুর 
নিত্য আরাধনীয়,_কারণ গুরু পূজা ব্যতীত হিন্দু ইঞ্দেবতার 
পূজা সুসিদ্ধ হয় না। | 

শিষ্য। তাহাঁতেই বলিতেলিছাম, মানুষ হইয়া সমন্রী 

মানুষের পূজা কর! সঙ্গত,নহে। 

গুরু । হিন্দুলমধন্মী মান্ধষের পূজা করে না। 
শিষ্য | আপনি বলেন কি,_আমার নিজের কথাই বলি- 

তেছি,_আমার যিনি কৌলিক গুরু আছেন, তিনি আমার 

চেয়ে কোন অংশেই সমুন্নত নহেন। জ্ঞান বলুন, বিদ্যাবুদ্ধি 
বলুন, আচার-ব্যবহার ধলুন,_কিছুতেই তিনি আদা হইতে 

জ্ঞান-বৃদ্ধ নহেন,-তবে তাহাকে আমি কিসের জন্য পূজা করিব ? 



৩২২ দেবত1 ও আরাধনা । 
াপিশাশাশ্ীীিিীশ্িীীশী পাস শশী সত শা ীটিশিশাশী পাটি শীশিশিিস্পিশিসপি | পিসি উজার 

গুরু। গুরু পূজার বিধান বা পদ্ধতি অবগত আছ ? 

শিষ্য । আজ্ঞা না। 

গুরু! তবে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবার অধিকারই তোমার 

হয় নাই। আমি গুরু পুজা পদ্ধতিট তোমাকে শুনাইলেই তুমি 
তোমার প্রশ্নের উত্তর অবগত হইতে পারিবে । 

গুরুর ধ্যান) 

_শিরসি সহআঅদল কমলাবস্থিতং শ্বেতবর্ণং দিভুজং 
_বরাভয়করং শ্বেতমাল্যান্ুলেপনং স্বপ্রকাশরূপং 

স্ববামস্থিত স্বরতশক্তয। স্বগ্রকাশ স্বরূপয়। সহিতং 

গুরুং | 

_ *শিরস্থ সহস্র দল পদ্ম বিরাজিত গুরু দেব শ্বেতবর্ণ, দ্বিভূজ, 
বরাভয় প্রদ, শুভ্র মাল্য-চন্দন-চর্চিত, স্বয়ং প্রকাশমাঁন, এবং 
হ্বপ্রকাশ-মানা বাঁঘভাঁগাবস্থিতা রক্ত-শক্তি-সমাশ্রিষ্ট ও অবস্থিত ।” 

স্ত্রী গ্রর হইলে নিষ্ন প্রকার ধণান পাঠ করিতে হয়। 

স্্রীগুরুর ধ্যানঃ_ 

সহত্রারে মহাপদন্ধে কিঞ্নক্গণশোভিতে । 
প্রফুল্ল পদ্ম পত্রাক্ষীং ঘনপীন পন্মোধরাং ॥ 

প্রসন্নবদনাং ক্ষীণমধ্যাং ধ্যায়েচ্ছিবাং গুরুং | 
পন্মরাগ সমাভাসাং রক্ত বস্ত্র হ্রশোভনাং ॥ 

রক্ত কুস্কুম পানিঞ্চ রক্তনুপুর শোভিতাং। 

স্থলপন্ম প্রতীকাশ পাদ পদ্ম বিশোভিতাং। 



দেবতা ও আবাধনা । ৩২৩ 

শরদিন্দু প্রতিকাশাং রক্তোদ্ভাসিত কুগুলাং । 
স্বনাথ বামভাগস্থাং বগভয় করাম্তুজাং ॥ 

“শিরন্ত_ কেশররাঁজি-বিরাজিত-সহম্রদলকমল মধ্যে স্ত্রীশুরু 

অবশ্থিতি করেন। তিনি ,প্রফুল্প-সরোজ-দল-লোচনী, ঘনপীন- 

সনী, প্রসনগুঃণী, ক্ষীণ-মধ্যা, এবং মঙ্গলময়ী ;_ তাহার কাস্তি 

প্রবাল সদৃশ, বন্ত্র রক্তবর্ণ ;-হস্ততল কুঙ্কুমের ন্যায় রক্ত বর্ণ, 

তিনি ত্ুক্ত নৃপুরের দ্বারা স্থশোভিতা। তাহার পাঁদপদ্ম স্থলপাদ্মের 
হায় শোভাধারণ করিয়াছে, এবং তিনি শরচ্চন্দ্রের ভ্াঁয় স্রমনো- 

হরা। তাহার কর্ণযুগলে রক্তবর্ণ কুগডল উদ্ভ/সত হইতেছে; 

কর-পন্মে সাধকের প্রতি বর ও অভগ্বদান করিতেছেন, ভি ন্জি 

কান্তের বামভাগে অবস্থিতি করিতেছেন ।” 

শিষ্য । ধ্যান বলিতে বোধ হর, কোন মন্ত্র বিশেষকে বুঝায় 
না? ধাঁন অর্থে ত চিন্তা ? 

গুরু । হা। 

শিষ্য । তাহা হইলে, যে আকার চিন্তা করিতে হইৰে, ধ্যানে 
অথাৎ সংস্কৃত গগ্ঠ-পছ্যময় বাক্যের রচনা দ্বারা তাহাই বলা 

হইয়াছে । তবেই ধ্যান অর্থে কেবল এ মন্ত্রট মাত্র পাঠ করা 

নহে, এ সংস্কৃত বাক্যগুলির প্রতিপাদ্য আকৃতিটি মনে মনে চিন্তা 

কর।র নামই বোব হয় ধ্যান ? 

গুরু । নিশ্চয়ই | 

শিষ্য। তবেই ত গোলযোগ । 

গুরু । কি গোলযোগ 1? 

শিষ্য । আপনি যে; শুরু ও সত্রীগুরুল্স, ধ্যান বলিলেন,” 



৩২৪ দেবতা ও আরাধনা । 

উহা সকলেরই গুরুর ধ্যান$ না প্রত্যেক ব্যক্তির পৃথক পৃথক্ 

'গুরু-ধ্যান আছে? 

গুরু । তাঁও কি সম্ভব? একথা জিজ্ঞাসা কেন? 

শিষ্য । একথা জিজ্ঞাসার কারণ এই ষে, বহুলোকের বনু 
গুরু সকলের গুরুর কি এক প্রকার রূপ। কাহারও গুরুর 

আকৃতি স্থুল, মন্তক মুখ্ডিত ও দীর্ঘ রেখা সমাযুক্ত এবং নস্ত 
গ্রহণের প্রবলতায় নাঁসিকারম্থ, অস্বাভাবিক স্কীত। পাছুকাবিহীন 
হইয়া চরণ চালিত করায় বৈশাখী কধিত জমির ন্যায় ফাটল এবং 
শক্ত । কাহারও গুরু সর্বাঙ্গে তিলক অক্ষিত, স্বক্্ম দেহী ও দীর্ঘা- 

কার । কাহার গুরু কাণা, কাহারও গুরু খোঁড়।, কেহ অন্ধ, কেহ 

বধির। আবার স্ত্রী গুরু ত ঝিয়ের মাঠাকুরুণ,_আপনি যেরূপ 

রূপ বর্ণনা করিলেন, সে ঘুর্ণার পালেদের হস্ত-গঠিত মৃর্ঠি ভিন্ত 
অন্কত্র দুর্রভ | যদি এপ গুরুরই ধ্যান হয়, তবে এরূপ গুরুরই 

পূজ| করার বিধান শাস্সে আছে,_বাধধিক আদায়কারী ঠাকুর- 

মহাঁশয়দিগের পূজার ব্যবস্থা বোধ হয় শাস্সের উদ্দেশ্টয নহে? 
গুরু । আর একটি কথা ভুলিয়া গিয়াছ। 

শিষ্য। কি? 
গুরু । গুরু ও স্ত্রী গুরুর অবস্থিতির স্থান ধ্যানে কোথায় 

নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাঁও এ ধ্যানে ব্যক্ত হইয়াদুছ। 
শিষ্য । হাহা। শিরংস্থ-সহম্র-দল-কমলে গুরু বা স্ত্রী গুরু 

অবস্থিতি করেন। তাহা হইলে স্পটুতই বল! হইল,_ আমরা হে 
মানুষ গুরুর পৃজা! করিয়া থাকি, তাহা কিছুই নহে,সে ঠাকুর 
মহাশয়দিগের ব্যবসাক়-বুদ্ধির প্রচলিত প্রথা । আসলকথা, 

আমাদের গুরুতত্ব আপন আপন শিরোদেশে অবস্থিত । 
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গুরু । মিছে কথা, ভূল বুঝিতেছ । 

শিষা। কি ভুল বুঝিলাম? 

গুরু । গুরু- আমাদের মস্ত্রবীতা। উহা তাহাদেরই ধ্যান। 

কেবল ধ্যান শুনিয়া সিদ্ধাস্ত করিলে চলিবে না। পুজার আর 

আর পদ্ধতি গুলি আগে অবগত হও । 

ধ্যান পাঠাস্তে গুরুদেবকে সদাশিব মৃত্তি ও স্ত্ীগুরু হইলে 

শক্তিমৃক্তি চিন্তা করিরা পঞ্চোপচারে মানস পুজা করিবে । 
মানস পুজার পঞ্চোপচার যথা, 

“এং শ্রীঅমুকানন্দ নাথ (মন্ত্রধাতা গুরুর যে নাম, তাহাই 
করিতে হয় ) গুরবে লং ভূম্যাত্সকং গন্ধং সমর্পয়ামি,”--এই বলিয়া 

নিজের দেহস্থ পার্থিবাংশ গন্ধবূপে কল্পনা করিয়৷ গন্বমুদ্র। প্রদর্শন 

করাইবে | “এং অমুকাঁনন্দ নাথ গুরুবে হং আকাশাত্মকং পুষ্পং 

সমর্পয়ামি,”_বলিষ্া নিজ দেহস্থ আকাশ পুষ্পরূপে কল্পনা করিয়া 

পুম্পমৃদ্রা প্রদর্শন করাইবে। “এ অমুকানন্দ নাথ গুরবে ষং 
বাষাত্মকং ধূপং সমর্পয়ামি,”--বলিয়া দেহস্থ বাষু ধূমরূপে কঙ্গনা 

করিয়া ধৃপমুদ্রী প্রদর্শন করাইবে । “এং অমুকানন্দ নাথ গুরবে 
রং বন্তযাত্ষকং দীপং সমপ্পয়ামি,”'-_বলিয়া দেহস্থ অগ্নি দীপরূপে 

কল্পনা করিয়া দীপমুদ্রা প্রদর্শন করাইবে। “এ অমুকানন্দ নাথ 
গুরুবে বং জলাস্স্ষং নৈবেদ্যং সমর্পয়ামি_ বলিয়া দেহস্থ 

দলীয়াংশ নৈবেগ্ভরূপে কল্পনা করিয়া টনবেস্তমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া 
অঙ্গম্থাস করন্তান প্রভৃতি করিবে । 

তৎপরে সাধারণ পুজার প্রণালী অনুসারে গুরুরও পুজা 
করিবে। তৎ্পরে গুরুর প্রণাম করিতে হয়। 

ধু 
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গুরুর প্রণাম মন্ত্র 
অথগ্ড মগ্ডলাকার্ং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং । 

তৎপদং দর্শিতং যেন তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 
অজ্ঞানতি-মিরান্বস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া |. 

চক্ষুরুম্মীলিতং যেন তন্দৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 
নমোহস্ত গুরবে তম্মাদিউদেব স্বরূপিণে | 
বস্য বাক্যামৃতং হস্তি বিষং সংসার-সংজ্ঞিতং ॥ 

গুরু-পৃজা সম্বন্ধে যাহী যাহা শুনিলে, তাহাতে কি বুঝিতে 

পারিলে? নিজ্-সহআর স্থিত গুরুতত্ব .বুঝিলে, না মন্ত্রদাতা 
গুরুকে বুঝিলে ? 

শিব্যা। আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম নাঁ। বড় বিষম 
সমস্যা । 

গুরু | বিষম সমস্যা কিসে? 

শিষ্য । ধ্যানের অর্থে যেরূপ চিস্তা করিতে বলা হইয়াঁছে-_ 
উহ্থা ঘখন সকলের পক্ষেই এক, ভখন গুরুতত্বই বুঝিতে পারা 
যাইতেছে । আবার বখন মানস পুজাঁয় রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ 

প্রভৃতি ভৌতিক গুণ গুলি লইয়া আত্মদেহকে বলি দরিয়া মন্ত্র 

দাতা গুরুর নাম করিয়া তীহাকে অর্পণ করা 'হইতেছে»-তখন 

গঙগদাতা নিজ নিজ গুরুকেই বুঝা যাইতেছে । আবার প্রণামের 
দস্গ--ছুয়েরও অতীত । 

গুরু । কি প্রকার? 

. শিষ্য। মঙ্ত্ের অর্থে জানা যাইতেছে,-অজ্ঞান তিমিরা- 

বৃদ্ধ চক্ষু জ্ঞানাঞ্জন-শলাকাদ্বারা যিনি উন্মীলন করিয়াছেন, 
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অখণ্ড মগুলাকাঁর জগদ্াপ্ত ব্রক্ষাপদ ধাহা কর্তৃক দর্শিত হইয়াছে, 

_ধাহাঁর অধৃত বাক্যে সংসার-বিষ বিনাঁশ পাইয়াছে, সেই ইইঈ- 
দেবতার স্বরূপ গুরু-দেবকে প্রণাম ।-ইহাঁতে স্পঈই বুঝা যাউ- 
(তছে,ধীহাকে পুর্বে ধ্যনি করা হইয়াছিল, ইনি তিনিও 

নভেন, এবং মন্ত্রীত! যে,.গুকর নাম করিয়া দেহস্থ পঞ্চতত্ 
হর্পণ কর! হইয়াছিল, তিনি ও নহেন। 

শুর । কেন? 

শিল্ন্য। ধ্যানের গুরু সহশ্রার পদ্দে অবস্থিত, সুতরাং ইনি 
তিনি নহেন; কেননা প্রণাম ধাহাকে করিলাম, তিনি আমার 

নিকট সাকার এবং আমাকে ব্রহ্ষপদ দেখাইয়াছেন, আমার 

অঙ্ঞান-মদকার বিদুরিত করিয়া চক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছেন, এবং 
প"সারের ত্রিতাপরূপ বিষের বিনাশ সাধন করিয়াছেন, আবার 
আামাদের বাটিক আদায়কারী অমৃকাঁনন্দ নাথের নিজেরই ইহার 
এক ক্রান্তি শক্তি নাই। সুতরাং তিনই পুথক্ পথক্ হইল 

বৈ কি--এবং বিষম গোলযোগ বা ধাধা আসিয়া হৃদয় অধিকাঁর 

গুরু। এই গোলযোগই গুরু পৃজা বুঝিবার সুন্দর উপীয়। 
তোমাকে সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষ সম্বন্ধে পূর্বে বুঝাইয়াছি,-- 
সাংখ্য পুরুষ ও প্রুরুতি ব্যতীত ঈশ্বরের সন্ধা পৃথক স্বীকার করেন 

না। কিন্তু দর্শনের অত গোঁলযোগে প্রয়োজন কি,--ইতিপূর্বের 

তোমাকে আমি বলিয়াছি,__ব্রন্ম হইতে ক্রমে ক্রমে গুণের ছারা 

এই জগথ্থ প্রপঞ্চ স্থজিত হইয়াছে । পুরুষ ও প্রর্কতি পৃথক 
হইয়াও জগৎ কাধ্য চালাঁইতেছেন। ব্রদ্ষাণ্ড শ্ব্ূপ মানব দেহে 
ব্রদ্বা্ডের সমস্ত পদার্থ নিহিত আছে, সহম্্রারে প্রকৃতি ও পুরুষ 
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শিব-শক্তিবূপে বা রাধাকুষ্কর্ূপে অবস্থিত আছেন * তীহারাই 
জীবের গুরুতবব,_-গুরুর ধ্যানে তাহাদেরই ধ্যান করা হয় । 

শিব্য। পে কথা আমি পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছি । কিন্তু 
অমুকানন্দ নাথ অর্থাৎ মন্ত্রাতা। গুরুর সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ 

কি,_তাহাই বুঝিতে পারি নাই। . 

গুরু। এক্ষণে সেই প্ররৃতি ও পুরুষ বা গুরুতব্বের অথবা 
এ শক্তির প্রয়োজন। জগতে দাঁন করিতে কয় জন ইচ্ছুক? 

রুপা করিয়া বাঁধিক ছুই কি তিনটি টাকার পরিবর্তে যিনি শক্তি- 
দাঁনে ইচ্ছুক,_তিনি অবশ্যই মহাদাতা। মন্ত্রাতা গুরু যেমনই 
হউন, তাহার বিগ্যা-বুদ্ধি যেমনই হউক, তাহার-আচার-ব্যবহার 

যাহাই হউক,_কিস্ত শিষ্য করিয়া গুরু হইতে তীহার ইচ্ছা 
আছে । শিষ্যকে মন্ত্রদানে উদ্ধার করিব,উহাঁর মন্ত্রের সিদ্ধি- 

লাভ ঘটিবে, এমন ইচ্ছা অবশ্যই প্রত্যেক গুরুর থাকে, বা 

অবগ্ন্তাবী উহা হইয়া থাঁকে। তাহা হইলে সেই মন্ত্রদাতা 
গুরুর সেই গুরুতত্বশক্তি ইচ্ছোন্ধুখ হয়, অর্থাৎ নাটাই যেমন 
স্থতা লইয়া দাঁন করিতে দীড়ায়, আর যে টানিতে জানে সে 
সহজেই সুতা টানিয়া লইতে পারে। নাটাইয়ের কিছু কোন 

জ্ঞান নাই--স্ৃতা দিতে হইবে, এ পর্যন্ত জ্ঞান তাহার থাকে না 

বা নাই--কিস্ত স্থুতা টানিলেই যেমন তাহা খুলিয়। দেয়, আমাদের 

মন্ত্রদাতা গুরুগশের জ্গান না থাকিলেও আমাদের ইচ্ছাশক্তির 

বলে এ শক্তি আসিয়া আমাদের হৃদয় পূর্ণ করিয়া ফেলে। ধ্যান 
করিয়া আমরা গুরু বলে বলীয়ান হই। যেমন প্রতিমা পৃজার 

ক মত্প্রণীত “দীক্ষা ও সাধনা” নামক গ্রস্থে এ সকল তত্ব ্কুষ্রূপে ; আলো 

চিত হইয়াছে । 
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সময় খড় দড়ি রং রাংতার ভাবন! করি না, সেই মুদ্ঠির প্রতি 

পা শক্তি-রূুপের চিস্তা বা ধ্যান করি। তদ্রপ সব্সদাতা 

গুরুর ভৌতিক দেহ তাহার--অন্ত কোন জিনিষের ভাবন! ব! 

ধ্যান করি না, ধ্যান করি, তাহার গুরুতত্বের। চিস্তাশক্তির 

প্রবলাক্ষর্ষণে তাহার সেই শক্তি আমাদিগকে দিতেই হয়। 

তারপরে মানসপুজানব যে পঞ্চতত্তবের স্মর্পণ করিতে হয়, 

তাহাও সেই গুরু শক্তির, তাহাকে তখন এ নামেই উল্লিখিত 

করিতে হয়। খড় দড়ি রং রাংতার নাম যে ছুর্গা কালী 

রূমা রাধা রাম কুষ্ক শিব প্রভৃতি হইয়া থাকে, বলা বাহুল্য নাম 

কপ লিঙ্গ সমস্তই আরোপিত- তদ্রপ গুরুর নামও আরোপিত । 
তৎপর প্রনাম ও সেই গুরু শন্তিতত্বক, কেননা- সেই গুরু 
“ক্তিন জাগরণে প্রকৃতি পুরুষের সম্মিপনে ঈশ্বরতত্ব দর্শিত 
হইয়; থাঁকে। 

“. এ সমৃদয়ই যে(গের কথা- হিন্দুর পূজা প্রভৃতি যাহা কিছুর 

অনুষ্টান দেখিবে, সমস্ত যোগের শিক্ষা ভিন্ন আর কিছুই নহে। 

«তত্ব -এ কঠিন রহস্ত কোন দেশের কোন মানব হৃদনন্গম করিতে 

সমন হইবে না। তবে গুরুর কৃপা হইলে সকলই সম্ভব 

হইম| গাকে। 

শব্য । আপনি তাহা হইলে বলিভে চাহেন, যিনি মন্ত্রদাতা 

গরু, উাহার পেহে ঘে গুরু-শক্তি-তৰ নিহিত আছে, আরা 
মামাদের সাধন ও ইচ্ছাঁশক্তির বলে, হাহা লাভ করি বলিয়া 
নস্থদাতা গুরুকে অত খাতির ধত্ব করিয়া থাকি, কিন্তু বাস্তবিক 

ভাভাকে পূজ৷ করি না। পুজী করি, তাহাতে বে গুরুতত্ব নিহিত 

আছে, তাহাকে । 



৩৩০ দেবতা ও আরাধন। | 
পপ 

গুরু । তাবৈআর কি? 

শিষ্য । তবে তাহাকে আদর ও অত ভক্তি-সম্মান করা 

কেন? 

গুরু । যেপুত্র পিতাকে সন্মীন করে না, ভক্তি করে নাঃ 

পূজ| করে না, সে পুত্র কি পিতৃ-ন্সেহ আকর্ষণে সমর্থ হঘ ?. 
শিদ্য। কিন্ত গুরু-বিনা কি ইষ্টদেবের আরাধন! হয় না? 
গুরু । হয় নাকি, হয়। তবে এই পথ সহজ। অধিকস্ত 

সদ্গুরু লাভ করিতে পারিলে, তীাহ।র সাধ্য মন্ত্রার্দি প্রাপ্ত 

হইলে, জীবের সৌভাগ্যোদয় সন্বরেই হইতে পারে। সাধকের 

নিকট সাপনার পথ জানিতে পারিলে, সহজেই সিদ্ধিলাভ করা 

যাইতে পারে ।  প্রজ্বলন্ত প্রদীপ হইতে বর্ঠি ধরান অতি সহজ । 

শিব্য। উদাঁপীন বা সন্গ্যাপসীর নিকটে গৃহস্থের মন্ত্র লওয়া 

নিষেধ কেন? বোধ হম্ব, তাহাদিগের নিকটে মন্ত্র গ্রহণ করিলে 

সহজে সাধন-পথে অগ্রসর হইতে পারা যায়। রী 

গুরু। তার একটা কথা আছে। বর্ণাশ্রম ধশ্মানুসাঁরে 
গৃহস্থকে গৃহস্থ রাখাই শাস্্কারদিগের উদ্দেশ্য, গৃহী যদি 

উদানীন সন্গ্যাসীর নিকটে মন্ত্র গ্রহণ করেন, তবে তগ্ভাব প্রাপ্ত 

হইতে পারেন, এবং তাহাদের আচার-ব্যবহাঁরেও অনেক পার্থকা 

পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । মন্ত্র যেলইর্তে নাই, তাহা নহে; গৃহী 
উদ্দাসীন হইলেই উদাসীনের নিকটে মন্ত্র লইতে পারে। হিন্দুর 
চারিদিক বজায় রাখিয়! বিধি-ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 

সাহা 

কুলকুগ্ুলিনীর পূজা । 

শিষ্য । কুলকুণগ্ডলিনীর জাগরণ, ষট চক্রভেদ প্রভৃতির কথা 

মাপনার নিকট শুনিয়াছি। কিন্তু নিত্য পুজা বা আরাধনাঁতেও 

ক্লকু গুলিনীর পৃজার ব্যবস্থা দেখা যায়” সম্ভবতঃ ইহাতে যৌগের 

বিষয় ধকছুই নাই, তবে এ বুথা পূজাস়্ প্রার়াজন কি আছে? 
গুরু। ধীাহারা যৌগবলে বলীয়রন্ হইয়া এই সকল প্রথার 

প্র্তন করিরা গ্য়ি/ছেন, তাহারা বুথা পণুশ্রম করিবার জন্ক 

মানুষকে একটা নিরমসং্যমের গণ্ডির মধ্যে রাঁখিত্বা যান নাই । 

তবে স্মরণ রাখিও, নিত্য পুজা বা! আরাধন। যোগের প্রাথমিক 

শিক্ষা । প্রাথমিক শিক্ষায় অভ্যস্ত না হইয়া কেহ কি বিশ্ব বিদ্যা- 

লয়ের উচ্চতর শিক্ষীয় উপস্থিত হইতে পারে? 

শিষ্য । কুলকুগ্ুলিনী-পৃজায় যোগের কি প্রাথমিক শিক্ষার 
স্মগম হইতে পারে, তাহা আমাকে বলুন । 

গুরু। কুলকুগুলিনী পূজায় এ শক্তি সহবন্ধে জ্ঞান জন্মে ও 
এ শক্তি ক্রমে ক্রমে উদ্বোধিত হইতে থাকেন। 

কুগুলিশীর ধান, 

ধ্যায়েৎ কুগুলিনীং সুন্মমাং মূলাধার-নিবাসিনীং। 
তামিষ্ট দেবতাঁরূপাং সার্দত্রিবলগান্বিতাং। 
কোটি সৌদামিনীভাষাং বয়স্ভুলি্গবেছিতাং ॥ 

মুলাধার পদ্মের কণিকার (বীজকোব ) মধ্যস্থিত ভ্িকোণচক্র 



৩৩২ দেবত। ও আরাধনা 

তন্মধ্যে অধোমুখ স্বয়ভূ লিঙ্গ আছেন। সার্ধ [ত্রিবলয় বেষ্টনী, 

প্রস্ুপ্ত সর্পারুতি অতিস্থক্, দ্াঁদশীঙ্কুলি পরিমিত শত কোটি বিদ্যু- 

তের ন্যায় প্রভাশালিনী, নিজ ইট্টদেবতারূপিনী কুলকুণ্ডলিনী 
শক্তি তাহাকে (্বয়স্তু লিঙ্গকে) বেষ্টন করিয়! বিরাজিত আছেন ।” 

এই ধ্যানের অর্থ যাহা” প্রকুত প্রস্তাবে কুগ্ডলিনী শক্তি 
সেইরূপেই আছেন। নিত্য এইরূপ ধ্যান করিষা পূজা করিলে 

নিত্য চিন্তনের ফলম্বক্ূপে এ দেবী প্রবোধিতা হইয়া পড়েন, এবং 

পৃজকের ও জ্ঞান জন্মিয়া পড়ে । নিত্য নিত্য যে বিষয় ভাবনা 
বা ধ্যান করা যায়, আপনা আপনিই তংসন্বন্ধে জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, 

ইহা বিজ্ঞান-সম্মত বাক্য। নিউটন খন মাপ্যাকর্ষণের আবিদদার 
করেন,_-তখন তীহার একান্তিক ধ্যান-ধারণার বলেই আবিষ্ষত 

হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কেবল নিউটন বলিয়া নহে, দিনিই 

বখন কোন নৃতন তত্ব ব! নৃতন শক্তির আবিষ্ষারে নিযুক্ত হইয়াছেন 
তখনই তীহাঁকে অবিস্ষিন্ন তৈল-ধারার হ্যায় চিস্তা করি? 

হইয়াছে ;-এবং সেই চিন্তা বা ধ্যানের দ্বারা সেই তত্ব ভাঙার 

জদয়ে প্রকাঁশ পাইয়াছে। মানবের দেহ মধ্যে সমস্ত শন্ডিই 

বিদ্যমান আছে,-কেবল শক্তিকে বশ করিবার উপযুক্ত শঞ্টিতে 

আকর্ষণ উপস্থিত করিতে পারা যায় ন! বলিয়াই তাহ! গুপ্ত অনস্থায 

অবস্থিতি করিতে থাকে । কুগুলিনীর 'পৃজান্তে স্তবপাঠ করিত 

হয়। স্তবগুলি শ্রবণ করিলে, তুমি হিন্দুর পূজা জপ তপ ও শ্ত 

পাঠের উদ্দেষ্টয বুঝিতে সক্ষম হইবে । 
শিষ্য । এন্তবাদি আমি শুনিতে ইচ্ছা! কবি । 
গুরু । বলিতেছি, শ্রবণ কর। 

কুগুলিনীর শ্তব,_ 

4 রে 
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দেবতা ও আরাধনা । ৩৩ 

নমন্তে দেব-দেবেশি যোগীশ প্রাণবল্লভে। 
সিদ্ধিদে বরদে মাঁতঃ স্বয়স্তুলিঙ্গবেষ্টিতে ॥ 
প্রস্থপ্ত-ভূজগাকারে সর্বদা কারণ প্রিয়ে। 

কামকলান্বিতে দেবি মহাভীষ্টং কুরুষ্ চ ॥ 
অসারে ঘোর সংসারে ভবরোগাৎ মহেশ্বরি । 
সর্ব্বদ| রক্ষমাঁং দ্রেবি জম্ম সংসাঁর রূপকাত ॥ 

ইতি কুগুলিনী স্তোত্রং ধ্যাত্বা যঃ প্রপঠেততুধীঃ। 
স মুক্তঃ সর্বপাপেভ্যোজনম্মসংসার-সাগরাত ॥ 

ইহার অর্থ প্রায়ই ধ্যানের মত, না হইলেও অতি কোমল ; সুতরাং 
অন্বাদ করিবার প্রয়োজন জ্ঞান করিলাম না। এই স্ব, নিত্য- 

পাঠে কুগুলিনী শক্তিকে তৎসম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিয়া থাকে । বল! 

বাহুল্য; ইহা যোগের প্রাথমিক শিক্ষা । এবং এই শিক্ষা! না 
করিয়া ধাহারা একেবারেই নিরাকার ক্রহ্গলাভে প্রধাবিত -হয়েন, 

তাহারা সমধিক ভ্রান্ত সন্দেহ নাই । 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
সপ 

সাধারণ পূজা প্রণালীর বৈজ্ঞানিকত্ব। 

শিষ্য। আমাদের শার্ত্রে যে সকল পৃজা-প্রণাণী বা পূজার 
পদ্ধতি প্রচলিত আছে, অনুগ্রহ করিয়া তাহার ব্যাখ্যাতত্ব বুঝাই! 

দিন। 



৩৪ দেৈবধত! ও আরাধনা! 

গু? এ সকল অদ্ভুত আকাঙ্ষা। পূর্বেই তোমাকে 

বলিয়াছি- আমাদের শাক্স অনস্ত,_ পদ্ধতি বিরাট ; তাহা বুঝাইয়া 
উঠা অত্যন্ত দীর্ঘ সময়সাঁপেক্ষ,__এমন কি বনু জন্ম পরিষা তাহার 

আলোচনা করিলেও সমাধা হয় কি না সন্দেহ। বিশেষতঃ 

আধ্যাত্মিকতত্ব কেবল মাত্র বাস্থজ্ঞানের দ্বারা বুঝিতে পারা যায় 

না। আধ্যাত্সিকতত্ব বুঝিবার জন্ত আধ্যাক্সিক শক্তি লাভের 

প্রয়োজন । 

শিষ্য । একটি সাধারণ পুজার সুত্র অবলম্বন করিয়া তাহার 

তত্ব বুঝাইয়া দিলে, একটা! সাধারণ ধারণা হইতে পারিবে, ইহাই 
আশা করি। 

গুরু। তাহা হইতে পাঁরে না । পৃগক্ পৃথক্ দেবতার পৃথক 
পৃথক্ শক্তি” পৃথক্ পৃথক্ কার্য স্থতরাৎ পদ্ধতি ও প্রণালী 

প্রন্ততিও পৃথক্ পৃথক্। 
শিষ্য । তথাঁপি একটির বিষ শুনিতে পাইলে, বুঝা যাইতে 

পারে যে, সকলগুলিতে কিছু না কিছু আছে । স্পঈু কথ! বলিতে 

কি, এখন আমাদের ধারণা হয় যে, পাথিব ফুল, জল, আতগ 

তুল, পাঁকা কলা, ধৃপ, দীপ ইহাঁতে দেবতার কি হয়? এগুলির 
লোভাকর্ষণে তাহার! স্বর্গরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কিজন্য মতের 

মান্ষের নিকটে আগমন করেন! ৃ্ 

গুরু। আবার “কেঁচেগশুষ কর' কেন? দেবতা! সর্বজ্র বিরা- 

জিত,হ্বর্গ স্যক্মের রাজত্ব, তাই তীহার! সেখানে অবস্থিত। 
ডাকিলে, ধ্যান করিলে_স্মন্্শক্তির পরিচালনা করিলে তাহারা 

নিকটে আসেন, সে কথা তোমাকে অনেকবার বুঝাইয়া দিয়াছি। 
এক্ষণে যদি দেবতার সাধারণ পৃজ! সম্বন্ধে কিছু আলোচনার 
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নিতান্ত ইচ্ছা! হইয়া থাকে, তবে যে কোন একটি দেবতার পুজা 
বিষয়ক প্রশ্ন করিতে পার। তোমার কিরপ ভাবে কোন্ বিষয় 
জাঁনিবার ইন্ছাঃ প্রশ্ন না করিলে আমি বুঝিব কি প্রকারে? 

শিষ। শিবপু্া করা আমাদের শাস্ত্রের অব্য বিধান। 

্রাঙ্মণ, শূত্র, তরী জাতি প্রভৃতি সকলের জন্যই শিবপূজার বিধান 

আছে। যথার্থই কি, সকলের পক্ষে শিবপূজা করিবার বিধি 

আছে? 
গুরু | হাঁ, শানে আছে | 

'অসারে খলু সংনারে সারমেতচ্চতুষ্টয়ম্। 

হ্যাং বাদঃ সতাৎ সঙ্গো গঙ্গানস্তঃ শু সেবনম্.। 

উকি যজ্ঞাশ্চ বহুদক্ষেণাঃ | 

শিবলিঙ্গা্চনস্তৈতে কে ট্যংশেনাপিনো লমাঃ ॥ 
স্বন্দ পুরাপম.। 

“অসার সংসারে কাষিবাস, সৎসমাগম, গঙ্গাজল ও শিবার্চন 

এই চারি সার পদার্থ । অগ্রিহোত্র তিন্বেদ ও বহু দক্ষিণ-যজ্ঞ এই 

সকল কাঁধ্য শিবপৃজাঁর কোটি অংশের একাংশের তুল্য নহে।” 
শিষ্য। প্রথমে উহাই বুঝিতে চাহি। সংসারের সমস্ত কাধ্যের 

উপরে শিবা্চনা এত ভাঁল কাধ্য হইল কেন? 
গুরু। শিবতত্ব জানিতে পারিলে, তুমি সহজেই উহা! অবগত 

হইতে পারিবে ।*প্শিব এই শব্দটী মঙ্গলার্থ বাচক। শিব 

ব্রিগুণেরই অংশাংশে অবস্থিত। শিবতত্ব আশু আকধিত হইয়া 
থাঁকেঃ সেইজন্য তীহার এক নাম আশুতোষ। পুরাণ প্রভৃতি 
প।ঠে তুমি জানিতে পারিবে, যত দেবতা, যত দৈত্য, যত দানৰ 
গ্রভৃত ক্ষমতা ও ব্র্বর্যযলাভ করিষ্বাছে, তাহ! শিব-শক্তি হইতেই 
লাভ করিয়াছে । ত্রিপুর।সুর, মহিষা সুর, রাবণ, জরাসন্ধ প্রভৃতি 
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সকলেই শিব-শক্তির বলে শ্বর্ধ্যবাঁন্ ও অতুল বলশালী । শিবই 

পৰ্রা প্রকৃতির সাহাঁষ্যে আমাদের অতি নিকটে থাকিয়া আমা- 

দিগকে এখর্ধ্যান্িত করিতেছেন। তাহার আরাধনায় তিনি 

সহজেই গ্রীতিলাভ করিয়া আমাদিগকে অভীপ্লিত ফল দাঁন 

করিয়া থাকেন । এরশ্বধ্যলাভ করিতে হইলে, শিবারাধনাই কর্তব্য | 

তাঁহীতেই জড়, সংসারে আবদ্ধ জীবের জন্য শিবারাধনার এত গুরুত্ব 
ও কর্তব্যতা বলিয়া অবধারিত হইয়াছে । 

শিষ্য। আমি শুনিয়াছি, শিবলিঙ্গ পূজা করিতে হয়। 

তাহাঁর অর্থ কি? 

গুরু । মূর্খ! লিঙ্গ অর্থে জননেক্দ্িয় নহে। স্কুল স্ুক্ 

লিঙ্গ এই দেহজ্রয়ের কথ! অনেকবার বলিয়াছি,_লিঙ্গ অর্থে 

তাহাই । 

শিব্য। আমরা শুনিয়াছি শিবলিঙ্গ এবং যোনি তাহার 
পীঠিকা। এ সন্বন্ধে একট! প্রমাণও জানা আছে । 

গুরু । প্রমাণটা কি? 

শিষ্য । বলিতেছি,-- 

লিঙ্গস্ত যাদৃখিস্তারঃ পরিণাহে:ছুপি তাদৃশঃ | 

লিঙ্গসা দ্বিগুণ] বেদী ফোনিন্তদর্দযন্মিতা | 

সর্ব্বতো ৃষ্ঠতো হবস্বং ন কদাচিদপি ক্ষচিৎথ, 

রত্বাদিযু চ নিশ্মাণে দানযিদ্দাধশাদ্ভবেৎ ॥ 

লিঙ্গ পুরাপন. | 

“লিজের পরিণাম অন্থসারে তাহার বিস্তার করিবে । লিঙ্গ পরি- 

মাণের দ্বিগুণ বেদীর পরিমাণ করিবে । যোনির উদ্ধ পরিমাণে 

ঘোনির পরিমাণ জানিবে। কোন পরিমাণও অন্গুষ্ঠ পরিমাণের 
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ন্যুন করিবে না। রত্বাদির দ্বারা লিঙ্গ নিশ্মীণ স্থলে কোন পরি- 

মাণের নিয়ম নাই+_আপনার ইচ্ছাঙসারে পরিমাণ স্থির করিয়। 
লিঙ্গ নির্শাণ করিৰে ।” 

এই প্রমাণের ছারা স্পষ্টতই জানা যা যে, শিবলিঙ্গ ও 
শক্তিযোনি প্রতিষ্ঠিত, এবং ভাহারই পুজ! করিতে হয়। 

গুরু। ষুর্থ! তোমাদের শাস্ত্র-জ্ঞান একপই। যাহা কেবল 
শক্তি বা গণ) ধাহাদিগকে পুরাণকারেরাও অফোনিসস্ভৰ 

বলিয়ান্ছেন্ঠ_-ত্তাহাদিগের সম্বন্ধে এরূপ ধারণ তোমরা কোথ! 

হইতে পাইয়া থাক? শাস্ে আছে | 
আকাশং লিঙ্গমিত্যাহঃ পৃথিবী তস্য পীঠিক1 | 
প্রলয়ে সর্ববদেধানাং লয়নালি জমুচ্যতে ॥ 

"আকাশ লিঙ্গ, এবং পৃথিবী তাহার আসন। মহাপ্রলয় 

সময়ে দেরগণের নাশ হইয়া একমাত্র লিঙ্গরূপী মহাদেব বর্তমান 
ছিলেন_-অতএব লিঙ্গ বলিক্স! অভিহিত হইয়াছেন ।” 

আকাশ তত্ব ও পূর্থীতন্বে শিব-শক্তি। শিবলিঙ্গ পৃজাক 
'আকাশতত্ব ও পৃর্বীতত্বের আরাধনা করা হয় । আকাশতত্বরে 

লইয়াই তোমার পাশ্চাত্য জগতের সমস্ত লীলা-খেলা। পাশ্চাত্য 
জগতের যত আবিষ্কার সমস্তই এই আকাশতত্ব বা ইথার লই! । 

হিন্দু সেই আকাশতত্বেরে সহিত পৃথীতত্ব সংযোজনা করিয়া 
তদীয় অর্চনায় ,ক্বামাদিগকে শক্তিশালী হইবার অধিকারী 

করিবার জন্ত কৃপা করিয়া শিবলিঙ্গ অর্চনা ও আরাধনায় 
পন্থা আবিষ্কার করিয়া! দিয়াছেন । 

শিষ্য । অদ্ভুত রহন্ত,_-আমরা ইহার কিছুই অবগত নহি । 
এক্ষণে, অনু গ্রহ পূর্বক পৃজাপ্রণালীর ব্যাখ্যা করিয়া আমাকে 
কৃতার্ধ করুন। 

কী 
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গুরু। - পৃজীপ্রণালীর কিরূপ ব্যাখ্যা যি তাহা ৮৬ 
বলিষা যাঁও। , 

শিধ্য। আমরা ঘষে উপায়ে দেবতাদিগের পূজা করিয়া 

থাকি, তাহা বলুন”_এবং তাহার তত্ব বা ব্যাখ্যা বুঝাইয়া দিউন। 
গুরু। যে কোন দেবতার শঙ্জা করিতে বসিলে প্রথমে 

আসন শুদ্ধি করিতে হয়। আমি শিব পুজা লইয়াই তোমাকে 
বুধাইতে চেষ্টা করিব। শিব পুজা করিতে হইলে প্রথষে 
আননে উপবেশন পূর্বক আসন শুদ্ধি করিতে হয়'। 'আসন 
শুদ্ধি করিবার উদ্দেশ এই যে, মনের ভাব এরূপ করা কর্তব্য 

যে, আমি যে আঁসনে উপবেশন করিয়াছি, তাহ! পবিত্র হইয়াছে ; 
অধিকন্ত মন্ত্র পাঠ-পূর্বক মন্ত্রশক্কির বলে তাহাতে শক্তিতত্ব 

আনাইয়া তাহাতে উপবেশন করিবে। মন্ত্রাদিও পদ্ধতি মৎ- 

প্রণীত "পুরোহিত-দর্পণ” নামক পুস্তকে পাঠ করিবে । আসন শুদ্ধির 

পরে সামান্তন্তাস, বিদ্বাপসরণ গণেশ পুজাদি কিয়! অঙ্গন্তাস ও 

করন্তাস করিবে । অন্গসন্তাস ও করন্যাসে দেহস্থ কাঁড়িংময় 
পদার্থ উপাসনা কাঁলে যে বে স্থানে থাকা কর্তব্য, তাহাই প্রেরণ 
করা হয়। এ 
শিষ্য । মদি ভাহাই উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন হয়, তবে বো 

হন্ধ তাহ! অঙ্গুলির চালনাদ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু ভবে 
দেবতার বীজ মন্গ পাঠের প্রয়োজন কি? অঙ্গসন্তাস 'করন্তাস 
করিবার সময় বীমন্ত্র পাঠ করিবার প্রয়োজন কি? কেবল 

টার রর 
'প্টরু | টেলিগ্রাঁমে সংবাদ প্রেরণ করিতে হইলে, টেলি গ্রামের 

₹?র নাড়া দিলেই ত সকল গোল মিটিয়া যাইত। “টরে টকা 



দেবতা ও জারাধনা । ৩৩১ 

টক্ষা টরে” প্রভৃতি সাংকেতিক শবগুলি শিক্ষা করিয়া ভাহার 
ধ্বনি করিবার আবশ্যক কি? 

শিষ্য । তাহাতে এ শবগুলি প্রতিধবনিত হুইয়! যে-সাংকে- 

তিক শঙ্ধ আপতিত হয়, তদ্দরা প্রেরিত হইলে সেই শব্দের 

অর্থ বুঝিয়! লয়। 

শুরু | দেবতার আরাধনার সময়ে ও রি পরিচালন 

ও পীড়নে তাড়িৎ পরিচালিত হুয় বটে, কিস্তু যে দেবতার জন্ত 

তাহা ধেমন ভাবে প্রস্তত হইবে, ভাহা সেই দেবতার বৈজিকমন্ত্রের 
ধ্বনিতে সেই সেই স্থলে চালিত হয়। উহা! শবতত্বের অদীন। 

তারপরে ভূতশুদ্ধি করিতে হঘ্ব। ভূতশুদ্ধির উদ্দেশ্য বোধ হ 
তোমীকে আর বলিতে হইবে না, আমি পুনঃ পুনঃ 
উত্তমরূপেই তোমাকে অবগত করাইয়াছি। 

শিষ্য। ভূতশুদ্ধির পরে কি করিতে হয়? 

গুরু। ভূতগুদ্ধির পরে ন্ঠাসাদদি করিয়া অপ্রতিষ্ঠিত দেবতা 

হইলে, দেবতার প্রাণ গ্রতিষ্ঠ। করিতে হয়। 

শিষ্য। স্কাসাদিতে বৌধ হয়, সাধকের দেহ-স্থির ও. কার্য" 

ক্ষম করে। 

গুরু। কেবল দেহ স্থির নহে-_দেহস্থ শক্তিপু্ের সমীকরণ 

করিয়া ভাহাদিগর্ষে কাধ্যোস্মুধী করিয়া থাকে। 
শিষ্য । কিন্ত আর একটি কঠিন কথা বা! সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে । 

গুরু । কি? 

শিষ্য অগ্রতিষ্ঠিত দেবতা হইলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হয় । 
কিন্তকে কাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে? দেবতার প্রাণ গ্রতিষ্ঠা 
মীঙ্গষে করে? ইহা. অতি অসম্ভাবিত কথা । 
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গুরু। ' তোমাদের নিকটে অসস্তাবিত সকলই । আমার 

একটা কথার উত্তর দাও। 

শিধ্য। বলুন? 
. গুরু । ইচ্ছাশক্তি অপ্রতিহত ক্ষমতা ও কাধ্যকালী শক্তি 

তোমাদের পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেও ফিথিত হইয়াছে। মানুষের 

ইচ্ছাশক্তিতে জড়ের জিনিষ নৃতন করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। 

ইচ্ছাশক্কির পরিচালনায় মানুষ নৃতন কৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে, 

--তাহা তোমাদের পাশ্চাত্যবিজ্ঞান-সন্মত !: | 
শিষ্য। হা। 

গুরু। পার্থিব জড়ের যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা! হয়, তাহাও 

সেই ইচ্ছাশক্তির পরিচালন, আর যে মন্ত্র ও বীজ পাঠ করা হয়, 

তাহাতে কোন্ শক্তি আবিভূ্তি হইবে, তাহারই অধ্যাসন 

বিসর্জনও এরূপ । 

শিষ্য। বুঝিলাম! তারপরে, কি করিতে হয়? 

গুরু। প্রাণ প্রতিষ্ঠার পরে ধ্যান পাঠ করিতে হত্ব। . 

শিষ্য । ধানের অর্থ পূর্বেই বলিয়াছেন, মন্ত্রের প্রতিপাদ্য 

নিবয়ের চিন্তা করা। | 

গুরু । ইহ, তাহাই । . ধ্যান তিন প্রকার, মুল ধ্যান, সুদ 

ধ্যান ও জ্যোভি-ধর্যান। যাহাতে যৃষ্িময় দেবতাঁকে ভাবনা কর! 

যায়, তাহার নাম স্ুল ধ্যান; যাহাহ্বারা তেজোময ত্রচ্ম বা প্র 

তিকে ধ্যান করা যার, তাহাকে জ্যোতিধ্ণান এবং যাহাদারা 

বিন্দময় বর্ম ও কুলকুগুলিনী শক্তির ধ্যান দ্বারা দর্শন করিবার 

ক্ষমতা জন্মে, তাহাকে লুকে ধ্যান বলা ষায়। নিত্য পৃজায় 

যে ধ্যান কর! যায়, তাহাকে স্কুল ধ্যানই বলা! যায় । 
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শিশ্য। শিবের ধ্যানে কি বুঝিব, তাহার রূেরই না হয়, 

ব্যাখ্যা বুঝিলাম, কিন্তু সাঁধক বা পূজকের কি উপকার হুইবে, 
তাহা আমি ভালরূপে বুঝিতে পাঁরি না । মনে করুন, ধ্যান অর্থে 

ধ্যান-মস্ত্রের পতিপাস্ত-রূপের অবিচ্ছিন্ন চিন্তা কর! । কিন্তু সে 

রূপের চিন্তা করিলে সাধকের ব! পৃজকের যে উপকার হয়ঃ 

তাহা। আমার বুদ্ধিতে আসে না, অনুগ্রহ করিয়া! তাহা বলুন ! 

গুরু । ধ্যানই মন স্থির করিবার একমাত্র উপায় । তোমাকে 

বোধ হ্য় বলিতে হইবে নাঁষেঃ দাধন-পুজন প্রস্ততি সকলের 

উদ্দেশ্যই মনের একাগ্রতা সাধন করা। মনোবৃত্তি একমুখী 

হইলে জগতের কোন এ্রশ্বর্যই তাহার করতল গত হইতে বাকি 

থাকে না; সে যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারে। আমাদের মুনি 

খধিরা যে সর্বক্ষমতাঁপপ্ন ছিলেন, তাহা মনের একা গ্রতা হইতেই । 

ইন্দ্রজাল, ভে'জবিদ্যা, ব্যায়াম, কুস্তি প্রভৃতি যে সকল আশ্চধা 

কাণ্ড দেখিয়া থাক, উহাঁও মনের একাগ্রতার ফল। মনের বৃত্তি 

সমুদয় একমুখী হইলে, তাহার অসাধ্য কিছুই থাকে না”_সে 

মানবদেহ পাষাঁণে পরিনত করিতে পারে, কাষ্ঠেয় তরণী স্বর্ণ 

করিয়া দিতে পাঁরে। দেহের “অস্তব্্তী অথবা বাহিরের কোন 

প্রদেশে যখন মন কিছুক্ষণ স্থির থাঁকিবার শক্তি লাভে করে, তখন 

সে ক্রমশ: একদিক্ষেই অবিচ্ছেদ্র-প্রব্ঁহে যাইবে । যখন ধ্যান এত- 

দুর উৎকর্ধ প্রাপ্ত হইবে ঘে, উহার বহির্ভাগটী পরিত্যক্ত হইয়। 

কেব্ল অন্তর্ভাগটির দিকেই ছর্থাৎ ইহার ষনের দিকেই মন 
সম্পূর্ণক্রপে গমন করে, তখন সেই অবস্থার নামই সমাধি। 

যে অভ্যন্তরীণ কারণ হইতে বাহ্ বস্তর অনুভূতি উৎপর হইম্বাছে, 

তাহার পর মন্ সংলগ্ন রাখিতে পারিলে সেইব্প শৃক্ষিসম্পন্ন 
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মানুষের অমাধ্য আর কিছুই থাকে না। সমুদগ্ প্রক্ৃতিই তাহার 
বশীভূত হয়। 

আমাদের দেশে দেবতার পৃজ! করিয়া মহামারি নিবারণ, 

মোকর্দমায় জয়লাভ করান, ব্যাধির আরোগ্য, বিপদের নিবারণ 
প্রশ্তুতি যাহা কিছু হইবার কথ! শুনিয় থাক, ধ্যানবলেই তাহা 
সম্পন্ন হইয়! থাকে | যাহার! প্রক্কত ধ্যানযোৌগে সিদ্ধিলাভ করিয়া- 

ছেন, তাহাদের দ্বারা না হইতে পারে, জগতে এমন কোন কাধ্য 
নাই। শির্ পূজায় সেই ধ্যানশিক্ষার প্রথম সোপান । 

শিষ্য । কেবল ধ্যান করিয়। গেলেই কি ধ্যান করিবার ফল 

পাঁওয়। যাইবে? 

গুরু । হা প্রথমে স্থুল ধ্যান করিতে করিতে আপনিই স্্ 

ধ্যানের ক্ষমতা আনিয়া পড়িবে। ধ্যানের যে মন্ত্র বা শব্দ, উক্ত শব্দ- 

দ্বারা প্রথমে বাহির হইতে একটি কম্পন আসিয়া থাকে--কম্পন 
আনিলেই, শ্বায়বীয় গতির উৎপত্তি হয়। অতএব, স্থায়বীয় 

গতিতে এঁ কম্পন মনে লইয়া গিয়৷ পহুছিয়া দেয়। মনে কম্পন 

উপস্থিত হইলে, আমাদের বাহ বস্তর জ্ঞান উদয় হয়। এই বাস্ত 

বস্তটিই আকাশীয় কম্পন হইতে মানসিক প্রক্রিয়া পধ্যন্ত 

ভিন্ন ভিন্ন পরিরত্্ন গুলির কারণ। শ্লান্ত্রে এই তিনটিকে শব্দ, 
অর্থ ও জ্ঞান বলে। এই জ্ঞানের উদয়ে করবে, ক্রমে অভ্যাসের 
বলে এমন শক্তি উপস্থিত হয়, যাহা! ছ্বারায় হুম্্মাতি-ন্ুক্ষ ধ্যানের 
ক্ষমতা জন্মিয়। থাকে । তখন অবলম্বন ব্যতীতও ধ্যান করিবার 

ক্ষমতা জন্মিয়! থাকে । 

_শিষ্য। ধ্যানের পরে উপচার দ্বারা পূজা করিতে হয়? 
শুরু! হ1.. 
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শিষ্য। দেবতা স্ুশ্ম শক্তি। আমাদের প্রদত্ত আতপ 

চাউল, পক রস্তা, ধৃূপ দীগ, নৈবেগ্য যাহা কিছু, তাহা! কি তীহারা 

ভোগ করিতে পারেন ? 
গুরু । হা, পারেন । 

শিষ্য । কি প্রকারে ?% 

গুরু । সমস্ত দ্রব্যেরই স্কুল, সুক্ষ এবং সুন্দ্াদপি সুক্ষ অবস্থা 
বা ভাগ আছে, তাহা অবগত আছ ? 

শিষ্য । হা তাহা জানি । 

গুরু । ঘিনি যেরূপ অবস্থাপন্ন, তিনি সেই প্রকার অবস্থা- 

পন্ন দ্রব্য-ভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন। দেবতাগণ যেমন স্তুপ 

শক্তি-আমাদের প্রদত্ত দ্রব্যের স্থক্াংশও তেমনি তাহার! গ্রহণ 

কৰিয়া থাকেন । 

শিষ্য । কথাট! বুঝিতে পারিলাম না। 

গুরু। কি বুঝিতে পারিলে না? 

শিষ্য । দেবতারাও কি আমাদের মত আহার করিয়। 

থাকেন? তীহাদেরও কি আমাদের মত মুখ, রসনা, দত্ত, কণ্ঠ- 

নালী, উদর প্রভৃতি আছে ? 

গুরু । না। 

শিব্য। তকেআহার করেন কি প্রকারে? 
গুরু । আহার করা অর্থকি? আমর! স্থল দেহী-_স্থুল- 

ড্রব্যগুলি দেহস্থ করিবার জন্ঠ বা দেহরূপে পরিণত করিবার  জন্ব 

দেহ-গহ্বর দ্বারা প্রচালন পূর্বক দেহস্থ করিয়া দেই,_-এই না? 
শিষ্য। হা, তা বৈকি। 

শুরু । তাহার! স্থম্্শক্তি-_ুক্্রভাগ দেহস্থ করিয়া লয়্েন। 
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গহ্বর দ্বারা" প্রচালিত ন! করিলেই যে, স্রব্যভাগ গৃহীত হয় না, 
স্চাহা কে বলিল? বাতাসের কি দেহ আছে? 

শিষ্য। না! 

গুরু । বাতাস, কুন্থমের নুক্্-ভাগ পরিমল গ্রহণ করে 

কেমন করিয়! ? বাতাস যদি পরিমল, গ্রহণ করিতে না৷ পারিত, 

আমরা কখনই ফুলের গন্ধ পাইতে পারিতাম না । হোমিওপ্যাথিক 
ওঁষধের ডাইলিউসনের প্রতি লক্ষ্য করিলেই আমার কথা বুঝিদ্ে 
সক্ষম হইবে । স্পিরিট কাষ্টের সুষ্াদপি হুল্মাংশ কিবূপে' গ্রহণ 
করিয়া থাকে? দেবতাঁগণও আঁমাদিগের ইচ্ছাশক্তির বলে 

সমাগত হইয়া আমাদের প্রদত্ত নৈবেগ্ের সুশ্লাদপি সুক্মাংশ অর্থাৎ 

তাহাদের মত সুম্াংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। 

শিষ্য । তবে উহা বুথ৷ প্রদত্ত হয় না? 

গুরু । নিশ্চয়ই নহে। 
শিষ্য । কিন্ত আর একটি কথা। 
গুরু । কি বল? 

শিষ্য । দেবতাগণও কি আমাদের মত দ্রব্যলোভী ? আমরা 

যেমন ভেটাদি পাইলে, দাতার উপরে সন্তষ্ট হইয়া তাহার মনো- 

বাসনা পূর্ণ করিয়া থাঁকি, দেবতাঁগণও কি আমাদের নিকটে তদ্রপ 
নৈবেগ্যাদি প্রাপ্ত হইয়া আমাদের মনোভীষ্ট সিদ্ধ ,করিয়৷ থাকেন । 

গুরু । না, তবে আমরা যে শক্তিকে উদ্বোধিত করিব, সে 

শক্তির দ্বার! কার্য করিয়। লইব, স্ভাহাকে সবল, স্ুপুষ্ট এবং 
কার্য্যক্ষম করিয়া লইতে হইবে। বলা বাহুল্য, দেবশক্তি আমা- 

দেরই নিকট । ইহ! অতীব গুহাতন্ধ । 

[ শিধ্য। তারপন্ে বিসঙ্জনের কথা ত পূর্ষেই বলিক়াচ্ছেন। 



দেবত। ও আরাধনা । ৩৪৬৮ 

কিন্ত জপের বিষয় কিছুই শোনা হয় নাই। জপ'ফরিলে কি 
হয় ?.. 

গুরু । পাতঞ্জলদর্শনে উক্ত হইয়াছে,_- 
তঙ্জপন্তদর্থ ভাবনং। 

স্্প্রতিপাদ্য বস্তর যে ভাবনা, তাহার নাম জপ। জপ 

বলিতে কেবল মন্ত্র আবৃত্তি কর! নহে। তবে ভাবনার সঙ্গে 
সঙ্গে মন্ত্র ও আবৃত্তি করিতে হয়, কারণ মন্ত্রের উচ্চারণ ছারা 

সেই ভাবের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে ।” 

শিষ্য। পূজায় আর কি করিতে হয়? 
গুরু । আত্ম সমর্পণ । 

শিষ্য । আত্ম সমর্পণ কি প্রকার? 

গুরু । মন্ত্রপীঠ করিয়। মস্ত্রের প্রতিপাগ্ঠ বিষয় চিন্তা করিতে 

হয়। 

শিষ্য। সেকি প্রকার? 

গুরু। এই শিব পুজায় যাহা বলিতে হয়, শোন। পুজার 
সময়, যে বিশেষার্ধ্য স্থাপন করিতে হয়, সেই অর্থপাত্রস্থিত জল 
দক্ষিণ হস্তে লয়! মন্ত্রপাঠ করিতে হয়। 

শিষ্য । সেই মন্ত্র আমার শুনিতে ইচ্ছা করিতেছে। কারণ, 
তাহা হইলে বুঝিচ্ধে পারিব, সেই মন্ত্রের গ্রতিপাগ্ত বিষয় কি? 

গুরু। মন্ত্রগুলি এবং পুজার পদ্ধতি আদি সমস্ত “পুরোহিত 
দর্পণে” দেখিতে পাইবে । তবে যখন শুনিতে চাহিতেছ, তখন 
বলি শোন,__ 

প্রাণবুদ্ধি দেহধন্মীধিকারতে। জাগ্রৎ স্বপ্নন্থযুণ্ত্য- 

বস্থন্গ মনসা বাচা হত্তযাভ্যাং পন্ত)ামুদরেণ শিপ! 



৬5৬ দেবত! ও আরাধনা । 

ঘশু স্মৃতং যছুক্তং যৎকৃতং তৎ সর্ধং শ্রশিবায় 

স্বাহা। মাং মদীয়াং সকলং সম্যক প্রীশিবচরণে 
সমপয়ে ॥ 

. - শিষ্য । বুঝিয়াছি+ পুজ্য দেবতায় আত্ম-মিশ্রণই ইহার উদ্দেস্য। 
সাধূ-ব্যবস্থা। তারপরে বোধ হয় প্রণাম স্তব কবচ পাঠ ইত্যাদি ? 

গুরু | হা। 

শিষ্য । শ্তবাদি পাঠে কি হয়? 
গুরু। তাহার গত লীলা দর্শন হয় । 

শিষ্য । ভয়ানক কথা! 

গুরু । কিভয়াঁনক? 

শিষ্য । গতলীলা শ্রবণ করা হয় বলিলেই সুষ্টু হইত) গত- 
লীলা দর্শন হইবে, কি প্রকারে ?. 

গুরু। তাহা হইতে পারে। 
শিষ্য । কি প্রকারে পারে, তাহা! আমাকে বলুন। আপ- 

নার নিকটে এই সকল 'বিষয় যতই শুনিতেছি+ ততই যেন এক 
নৃতন রাজ্যে প্রবেশ করিতেছি । 

গুরু । আজি সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে । সন্ধ্যোপাসনার সময় 
উপস্থিত, অন্য দিন এ সকল কথার আলোচনা কর। যাইবে । 

শিষ্য । তবে প্রণাম, অগ্ বিদায় হই। 



অস্টম অধ্যায়। 
শ্্রাটে (১১৮০ 

প্রথম পরিচ্ছেদ । 

সপ্ত সস 

তান্ধ্রিকী-সাধনা । | 

শিষ্য । বৈদিক ও পৌরাণিক সাধন! ব্যতীত দেবতা আরা- 

ধনার জন্ত তান্ত্রিক বিধান প্রচলিত আছে? 
গুরু । প্রচলিত কি, অধিকাংশস্থলেই তম্ত্রের মতে দেবতা- 

গণের আবাণনা হইয়া থাকে; এবং তান্ত্রিক মতেই দেবতা 

আরাধনার অতি শীন্র ফলল!ভ হইয়া থাকে । 

শিষা। তাহার কারণ কি? 

গুরু । তাস্ত্বিকগণ একুপ সহজ ও সরলপন্থা সকল আবিষার 
করিয়াছিলেন, যাহাতে মানব যোগের পথে অগ্রসর হইতে পাবে। 

শিষ্য! তন্ত্রের প্রচলিত মত কি ভাল? অনেক স্থলে যেন 

ভাহ। পাথিব ভোগৈশ্বধ্যের কথ! বলিয়া জান হয়। 

গুরু। তুমি বোধ হয় মগ্য মাংসাদি সেবন সম্বন্ধীয় কথাই 
বলিতে যাইতেছ ? পু 

শিষ্য। আজ্ঞা ইা। 



৩৪৮ দেবতা ও আরাধনা । 

গুরু | 'কিস্ত তম্বশাস্্র আলোচন! ক্লিলে তোমার বোধ হয় 
এ ভ্রম থাঁকিত না। 

শিব্য। আপনি বোধ হয় মস্ত মাংসাদির অন্ত প্রকার ঘর্থ 

জানাইতে চাহেন ? 

গুরু । না, সে কথা পরে হইবে। আপাতত: এই কথ৷ 
বলিতে ইচ্ছ ক হইয়াছি যে, তন্ত্রশান্্ শিববিরচিত-_যাহা৷ যোগের 
অত্যুত্তম রত্বোজ্জল”“পস্থা,-_তাহা কেবল পাথিব ভোগের জন্তু 

স্্ট হইয়াছে, ইহা চিন্তা করাও মহাপাতক। যে তন্্শাস্তরে 
এরূপ বিষয়োপভোগের কথা লিখিত আছে, সেই তন্ত্শাস্্র কি 

্রহ্মজানে অদর্শী ছিলেন? মহানির্ববাণ তস্ত্র হইতে তোমাকে এই 

বিষয়ে একটু শুনাইতেছি। তুমি অবশ্ত অবগত আছ যে, তন্ত্রের 
বক্তা স্বয়ং পরম যোগী মহাদেব, আর শ্রোত্রী আগ্ভাশক্তি ভগবতী । 

“দেবী কহিলেন, হে দেব দেব মহাঁদেব ! আপনি দেবগণের 
গুরুরও গুরু, আপনি যে পরমেশ পরক্রন্ষের কথা বলিলেন, এবং 

খাহার উপাসনায় মানবগণ ভোগ ও মোক্ষলাভ করিতে পারে, 

হে ভগবন্! কি উপায়ে সেই পরমাত্ম! প্রসন্ন হইয়া থাকেন? 
হে দেব? তাহার সাধন বা মন্ত্র কিরূপ ? সেই পরমাত্মা পরমেশ্বৰের 

ধ্যানই বা কি'? এবং বিধিই বা! কিরূপ? হে প্রভো ! আমি ইহার 
প্রকৃত তত্ব শুনিবার জন্য সমুতসুক হইয়াছি;। অতএব কুপা 

করিয়া! আমাকে বলুন । 

_. সদাশিব বলিলেন, হে প্রাণবল্পভে ! তুমি আমার নিকটে 
শুক হইতে গুহ ব্রক্ষতর শ্রবণ কর। আমি এই রহস্ত কুত্রাপি 
প্রকাশ করি নাই। গুস্ব বিষয় আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পদার্থ, 
তোমার প্রতি ্বেহ আছে বলিয়া আমি রলিতেছি। সেই 



দেবতা ও আরাধনা । ৩৪৭১ 
গ্ 

সচ্চিৎ বিশ্বাত্মা পরমব্রক্ধকে কি প্রকারে জানা যাইতে পারে? হে 

মহেশ্বরি ' যিনি সত্যাসত্য নির্ববিশেষ এবং বাঁক্য ও মনের অগো- 

চরু, তীহাঁকে যথাষথ স্বরূপ বা লক্ষণ দ্বারা কিবধূপে জানা যাইতে 

পানে? ফিনি অনিত্য-জগন্মগুলে সতরূপে প্রতিভাত আছেন, 

বিনি ব্রক্ষস্বকূপ, সর্বত্র সমদৃষ্ট, লমাধি-সাহায্যে ধীহীকে জানিতে 
পারা ষায়, ধিনি দ্বন্দবাতীত নির্বিকল্প ও শরীর-আত্মজ্ঞান পরি- 

শূন্স, যাহ! হইতে বিশ্ব-সংপাঁর সমুদ্ভূত হইয়াছে, এবং ধাঁহাতে 

সমুদ্ভূত ত ইয়া, নিখিল বিশ্ব অবস্থিতি করিতেছে, ধাহীতে সকল 

বিশ্ব লর্প্রীপ্ত হইয়া থাঁকে,এইরূপ লক্ষণ ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়। 

কিন্ত সেকি প্রকার ব্যাপার, তাহা স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইতেছে । 

মহ, 

তৎসাধনং প্রবক্ষ্যামি শৃণুষাবহিতা পরিয়ে । 

তত্তরাদে কথযাঙ্যাদ্যে মন্্রোদ্ধারং মহেশিতুঃ | 

মহা নির্বাণ তগ্ছর; ওর উঃ | 

“হে প্রিয়ে! তটস্ক-ল্ক্ণের সাহাষ্যে ধাহারা ব্রক্ষলাঁভে 

টচ্ছ ক, তাহাদের পশ্চাল্লিখিত সাধনা আকাজ্ষা করে,-আমি 

সেই সাধনতত্ব তোমাকে বলিতেছি.-_শ্রবন কর?” 

ইহাতে কি বুঝিতে পারিলে ? যে তন্ত ব্রহ্গের স্বপ্ূপ অবগত 

হইয়াও তাহা সাধাব্রপণর অধিগম্য নহে, এবং তটস্থ লক্ষণে আরা- 

ধন! করিলে শীন্্র তীহাঁকে লাভ করিবার উপায় করিবার জন্যই 

তঙ্কের সাধনা শিবকর্তৃক প্রবষ্ঠিত হইয়াছে । ইহাতে কি এখনও 
বুঝাইয়। দিতে হইবে যে, তন্ত্রোক্ত সাধনা, অতি পবিত্র; এবং 

তাহা মোক্ষ-প্রাপ্জির সহজ উপায় । 

শিষ্য। বর্তমান কালের অনেকে বলিয়া থাকেন, তাস্ত্িকী 
৩৩ 



৩৫ ০ দেবত1 ও আরাধন। 

সাধনা আধুনিক ত্রাঙ্ষণদিগের কল্লিত-পস্থা । তন্ত্রের কাল, চৈতন্ত 

দেবের কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে বলিয়াই তাহারা অন্থমান করেন। 

তাহারা বলেন, তন্ত্রোক্তি সাধনা-প্রণীলীতে কোন সার পদার্থ 

নাই । প্রত্যুত, অনেক ব্যভিচাঁরের কাধ্য আছে। 

গুরু । বর্তমান কালের অনেক অনেক বিষয়ই অনুমান 
করিয়। থাকেন । অনেকে অন্মাঁন করেন, বেদ রুষকের গান, 

রামায়ণ মহাভারত অসভ্য-ব্রাহ্ষণলিখিত অশ্লীল গাথা,_- 

পিতা পিতামহ সভাতাহীন,মাতা ভগিনী উলঙ্গিনী ও* অশি- 

ন্মিতা,এবং পক্ষী বিশেষের ভিম্ব ও জস্থ বিশেষের বাসি 

না করাতেই ভারতবাশী অধঃপাতের তমোমস গুহায় প্রবি হই- 

ভেছে, এবং ম্যালেরিয়া বল, কলেরা বল, দুর্ভিক্ষ বল, জল-কষ্ট বল 

একপ ঘটিবার কারণ বাঁল্যবিবাহ--এ সকল তীঁভারা অন্মাঁল 

করিনা থাকেন । বীনরগুল! যে, তীহাদের আদিপুকষ, তাহাঁও 

তাহারা অন্রমান করেন; তাহাদের অন্গমানের বালাই লইয়া! মরি, 

_-কিস্ব সে সকল অন্ুমানে তোমার আমার কি আসিয়া যায়? 
ধাহাব্রা এ নকল অন্গমাঁনের নিক্তি লইয়া তৌল করিয়া এই সকল 
দর্শন করিতেছেন, বল! বাহুল্য তাঁহারা কোন পুরুষে তন্রশাস্থ 

আলোচনা 'করা দূরে থাকুক দর্শনও করেন নাই*-হয়ত 

“ভু” বানান করিতেই তাহাদের চক্ষু স্িধ, হইয়া যায়। তত 

শান যে, কি বিজ্ঞান, কি রসায়ন, কি যোগ এবং কি ভাব- 

সাগর, তাহা ভাবিয়া স্থির করিবার অধিকার কাহারও নাই । 

তন্ত্রশান্ত্ের আলোচনা করিলে, মুগ্ধ ও বিন্বয়াবিষ্ট হইতে হয়। নে 
ভর ধাহারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের এতদূর উন্নত সীমায় অধিরোহণ 

করিয়াছিলেন, তাহারা কি মানুষ না দেবতা ছিলেন! তন্ত্রের 



দেবত ও আরাধনা । ৩৫৬ 

আবিক্ষিয়া, তন্ত্রের বিজ্ঞান ও তন্ত্রের অভাবনীয় অলৌকিক ব্যাপার 
সকল দর্শন করিয়া, নিশ্চয় বিশ্বাস হয় যে, উহা! মানুষ কর্তৃক আবি- 
ক্কত হয় নাই,_বাস্তবিকই দেবদেৰ পরমযোগী শিব কর্তৃক উহার 
প্রচার হুইয়াছিল। তত্ত্বে যে সকল বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহার 
পরীক্ষা করিতে অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না, _তশ্ত্রোক্ত সাধন- 
প্রণীলীতে শীত্রই ফল প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। তন্ত্রের কথা এই যে, 
কলির মানুষ অল্লাযু ও অল্পবিত্ত হইবে, তাহাদের দ্বারা কঠোর 

সাধনা' সম্ভব হইবে না,তাই সেই অল্লাঘুঃ, অল্পবিত্ত, অঙ্গ 
মেধাবী জীৰের নিস্তারের জন্য মহাদেব এই পথের আবিষ্কার 
করিয়াছেন। 0 কথা, তন্ত্রশাস্ত্র পুনঃ পুনঃ বলিয়া! দিয়াছেন । 

আমি মহাঁনির্বাণতন্্র হইতে একটু তোমাকে এ স্থলে শুনাই- 

তেছি। কিন্ত মূল সংস্কৃত ও অন্গবাদ শুনাইভে অনেক 'সময় 

অতিবাহিত হইবে বলিম্না কেবল বাঙ্গালাটুকু শুনাইব। মুলশ্নোক 
দেখিবার প্রয়োজন হইলে, মহানির্ববাণ তত্ত্ব দেখিবে। আজি 

কালি মহানির্ব্বাণ তন্ত্র অতি সুলভ হইয়াছে । যে টুকু তোমাকে 
"নাইতেছি, উহ মহানির্বাণতন্ত্রের প্রথম উল্লাসের অষ্টাদশ শ্লোক 

হইতে তিগ্লান্স শ্রোকের অনুবাদ বলিলাম, মূলের সহিত উহার 
প্রত্যেক বর্ণ মিলাইয়া দেখিতে পাঁর। ৃ 

আগ্যাশক্তি কাইলেন,হে ভগবন্। আপনি সর্ব ভূতের 

'অবীশ্বর এবং সকল ধশ্মজ্ঞগণের অগ্রগণ্য ; হে ভগবন্! আপনি 
অন্তধ্যামিত্ব নিবন্ধন ব্রঙ্গাণ্ডের নিখিলতত্ব অবগত আছেন । ১৮। 

আপনি কুপাঁপরবশ হইয়া সর্ববধন্ম সমন্থিত চতুর্ক্বেদ প্রকাশ করিয়া- 

ছেন; এ বেদ সকলে সমুদয় বর্ণ ৪ আশ্রমের বিধি ব্যবস্থাপিত, 
আছে ।১৯। আপনার কথামত যাগ-যজ্ঞাদি সাধন করিয়। 



৩৫২. দেবত। ও আরাধন' 

সতাষুগের পুণ্যবান মন্ষ্যের! দেবতা ও পিতলোকের তৃপ্রি সাধন 
করিতেন । ২০। তৎকালীন লোকেরা জিতেন্ড্িয় হইয়া বেদীধ্য- 
যন, পরণার্থ চিন্তা, তপস্থা, দয়া ও দাঁনশীলতার দ্বারা মহাবলবাঁন 

মহাঁবীধ্য-সম্পন্ন ও অতিশয় পরাক্রান্ত হইয়াঁছিলেন | ২১.। তাঁরা 

দুব্রত, দেবকল্প ও মত্তবাসী হইয়াঁও দেবলোকে গমন করিতেন : 
সে সময় সকলেই সত্যবাদী সাধু ও সংপথাবলম্বী ভিসন । ২২। 
তৎকালে রাজার! সত্য-সঙ্গল্ল ও প্রঙ্গাপাঁলনপরাযণ হিলেন। 

ইহারা পরশ্্ীকে মাতার হায় এবং পরের পুত্রকে আপন পের 

কা দর্শন করিতেন । ২৩। সে সময়ের লোকেরা পরের অর্থকে 

লোষ্টের গায় দেখিতেন, এবং সকলেই স্বধশ্মনিরত ও সৎ পথাবলক্ী 
ছিলেন । ২৪! কেহই মিথ্যাবাদী, প্রমাদী, চোর, পরদ্রোহী 

ও দ্ুরাশয় ছিল না । ২৫। তাহার! মাৎসর্ধা, রোষ, লোভ 

বা কামৃকতার হস্তে নিপতিত হয় নাই; সকলেরই অস্তঃকরণ 
সৎ ও আনন্দময় ছিল । ২৬। ততকালে বসুন্ধরা নানা শশ্তশালিনী 

ছিলেন, জলদাবলী কালে জলবর্ণ করিত, গাভীগণ হুপ্ধভারাবনত 

৭ বৃক্ষ সকল কলভরে পূর্ণ ছিল। ২৭। নে সয়ে অকাল মৃত্যু 

দুর্ভিক্ষ বা রোগ ভন ছিল না; সকলেই স্ব পুঃ, নীরোগ, তেজস্বী 

৪ রূপ গুণ সমন্বিত ছিল। ১৮। ক্্ীগণ ব্যভিচারিণী ছিল না। 

সকলেই স্বামিভক্তিপরায়ণা ছিল) ব্রাহ্মণ, ' ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও 

শূদ্রগণ সকলেই নিদ্দিই মাচা ব্যবহারের অন্বর্তী হইতেন | ২৯। 
তীহারা আঁপনাঁপন জাতীয় ধর্মের অনষ্ঠান করিয়। নিশ্থারপদ্দ 

প্রাপ্থ হইয়াছেন । সত্যধূগাবসানে জ্রেতাসমাগমে আপনি ধর্মের 

কথঞ্চিৎ অঙ্গহ'নতা দেখিলেন। কারণ, সে সময়ে যবাগণ 

বেদে[ক্ত কর্শদ্বারা আপনাদের ইষ্টসাধনে অনমর্থ হইলেন; তীহারা 



দেবতা ও আরাধনা । ৩৫৬ 
সপ শা ২ শিপীসপাতপত পপপপাপিপাপ সপ পাপা পাপী প৯ ৯ পা শপ 

জানিলেন, বৈদিককার্্য সামাধ! করা নিতান্ত সাধনা-সাপেক্ষ, এবং 

বহুতর ক্লেশ করিলে তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে । ৩১। মানবগণ 

যখন টবদদিককাধ্য সাঁধনে অপারগ হইলেন, তখন তীহাঁদিগের 

অন্তঃকরণে সমাধি চিন্তার উদয় হইল; তীহাঁরা বেদোক্ত কাধ্য 

সাধন বা তাহ। পরিত্যাঁগ করিতে না পাবিরা খিগ্যমান হইলেন ।৩২। 

মাপনি তংকালে বেদার্থময় স্বৃতি শাস্ গ্রকটন করিয়া তপস্যা ও 

বেদাধ্যয়নে অক্ষম লৌকদ্দিগকে ছুঃখ শৌক ও পীড়াদায়ক পাতক 

হইন্তে উদ্ধার করিয়াছিলেন,_-আপনি ভিন্ন এই ঘোরতর সংসার, 

সমূদ্র হইতে জীবগণকে কে আর রক্ষা করিতে পারে ? ৩৩--৩৪। 
আপনি পিতার ন্যায় অধম জীবের পালন কর্তা, ভরণ-পোঁষণ-কর্ত! 

ও উদ্ধার-কর্তাঃ__-আপনি সকলের প্রভু ও কল্যাণ-বিধাতা। অনন্তর 
ঘন দ্বাপর ঘুগের প্রবর্তন ঘটিল, তখনই স্বতি-সম্মত ক্রিয়াদি 
প্রাণ পাইতে লাগিল। ৩৫। তংকালে ধশ্মের অর্দলোপ ঘটে» 

সন্তরাং মন্ুষ্যগণ নানাপ্রকার আধি-ব্যাধি-পরিপূর্ণ হইল; এই 
ন্ময়ে মাপনি সর্থহতা শান্সের উপদেশ প্রদানে মনষ্যকে উদ্ধার 

করেন । ৩৬1 এক্ষণে সর্ব ধর্মলোপী, ছৃষ্টকশ্ম-প্রবন্তক, ছুরাচার 

ছুম্প্রপঞ্চ কলির অধিকার | ৩৭। এই কালে বেদ প্রভাব খর্বা- 

কৃত হইল, স্বতি ও বিস্বৃতি-সাঁগরে মগ্রপ্রায় £_এ সময়ে নানা 

প্রকার ইতিহাসপূরণ নানাপথ প্রদর্শক পুরাণাির নাম পথাস্ত 
প্রকাশ থাকিবে না; সুতরাং স্কলেই ধন্ম কম্মে বিমুখ হইয়া 

উঠিবে। ৩৮--৩৯। কলির জীবগণ উচ্ছব খল মণোন্মত্ত, সর্বদা 

পাপলিপ্ত, কামুক, অর্থলে লুপ, ক্রুর, নিষ্টুর, অপ্রিয়ভাষী ও শঠ 

হইয়া উঠিবে। ২০। এই কালের লোঁকেরা অল্পায়ু, মন্দমমতি 

রোগ-শোঁক-সমাচ্ছন্ন, শ্রীহীন, বলহীন, নীচ ও নীচকা্্যপরায়ণ 



৩ ৫৪ দেবতা ও আরাধনা | 

হইবে। ৪১। এই কাঁলে সকলে নীচ সংসর্গে রত, পরশ্বাপহারী, 

পরনিন্দা পরদ্রোহ ও পরগ্লানিতৎপর এবং খল হইয়া উঠিবে। 
৩২. পরস্ত্রীহরণে ইহারা পাপশঙ্কা বা ভয় করিবে না) 
ইহারা নির্ধন, মলিন, দীন ও চিররুগ্র হইয়া কাল:তিপাত 
করিবে । ৪৩। ক্রাক্ষণগণ সন্ধ্যা-বন্দনাদি-বিরহিত হ্ইয় শৃত্রের 
স্তায় আচারবান্ হইবে; তাহারা লোভের বশীভূত হইয়া অধাজ্য 
যাঁজন করিবে, এবং দুর্ববন্ত হইর! পাপানুষ্ঠানে রত থাকিবে | 8৪ । 

ইহারা মিথ্যাবাদী, মূর্খ দাস্ভিক ও ঘোর প্রবঞ্চক হইয়া উঠিবে ১ 
কন্ঠ! বিক্রয় করিবে, পতিত ও তপোব্রত ভ্রষ্ট হইয়া কাঁলাতিপাত 

করিবে । 9৫1 কলিষুগের ব্রাহ্মণের! লোৌক-প্রতারণার উদ্দেশ্য 

জপ ও পুজাপরায়ণ হইবে, কিন্তু অন্তরে ইহাদের শ্রদ্ধাভক্তি 
কিছুই থাকিবে না । ইহারা ঘোর পাষণ্ড ও পতিতের কাধ্য 
করিয়া ও আপনাদের পাগ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিবে । ৪৬ | 

ইহাদের আহার, কার্ধ্য, ও আচার জঘন্য হইবে, ইহারা শূত্রের 
পরিচাঁরক হইয়া শূদ্রান্ন গ্রহণ করিবে এবং শৃদ্রানী গমনে লোলুপ 
হইয়া উঠবে । ৪৭। কলির মাঁনব অর্থলোভে নীচ জাতীয় 

ব্যক্তিকে আপনার পত্ীবিনিয়োণ করিতেও কুন্ঠিত হইবে না। 
ইহাদের ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার কিংবা পানাদ্ির নিয়ম থাকিবে না 

ইহারা সর্বদা ধশ্মশাস্ত্রের গ্লানি ও সাধুদিগের আনষ্টাচরণ করিতে 

থাকিবে 1৪৯। ইহাদের নিকট সংকথার আলাপ কখনই স্থান প্রাপ্ত 

হইবে ন!। যাহা হউক;_জীবগণের উদ্ধারের জন্য আপনি তন্থ 

শান্ত প্রণয়ন করিয়াছেন 1 ৫০ 1 আপনি ভোগ ও অপবর্গ-বিষয়ক 

বহুবিধ আগম ও নিগম প্রকাঁশ করিয়াছেন, তাহাতে দেবদেবী- 

গণের মন্থর ও যন্ত্রাদির নাধনোপায় আছে । ৫১। আপনি টি 



হত ও আরাধনা । ৩৫৫ 

স্াতি প্রভৃতির লক লক্ষণ ও নানাপ্রকার স্তাসের কথা বলিয়াছেন; 

আপনি বদ্ধাসন ও মুক্ত-পল্মাসন প্রভৃতি অশেষ প্রকার আসনের 
কথাও বলিয়াছেন | ৫২ । যাহাতে দেবতাগণের মন্ত্র সাধনা ঘটে। 

আপনি ভাদৃশ পশু, বীর ও দিব্যভাবের সাধন বলিয়াছেন; 
তত্ব্যতীত শবাশন, চিতারোহণ, ও মুণ্ডসাঁধন প্রতৃতির কথাও 
বলিয়াছেন । ৫৩।৮ 

তন্ত্র হইতে করিরা উদ্ধত তোমাকে যাহা শ্রণ করাইলাম, 

তাহাতে তুমি কি বুঝিতে পার নাই যে, তন্্ব কেবল অজ্ঞানীর 
অন্ধকার হৃদয়ের কতকগুলি কুক্রিয়ার পদ্ধতিতে পরিপৃর্ণ শহে 

ইহা ভোগাসক্ত জীবের ভোগের পথ গিয়া নিবৃত্তির পথে সহজে 

[ইবার অতি উতরুষ্ট পদ্ধতি সকলে পরিপূর্ণ । তন্কোক্ত বিধানে 

আরাধনা করিলে, দেবশক্তি অতি সহজে ও অল্প সময়ে লাভ করা 

বার । বলাবাহুল্য দেবশক্তি আরাধন! ছারা বশীভূত করিতে 

পারিলে, মানুষ দেবতার স্ঠায় হইয়া বিভৃতি প্রকাশে সক্ষম 
হয়, এবং ক্রমে ঈশ্বর-প্রেষের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

কলির লক্ষণ ও কর্তব্যতা | 

শিষ্য । আপনি কলিকাঁলের জীবের জন্যই তান্ত্রিক সাধনের 
শ্রেটতা এইরূপই বলিলেন, এবং কলিকালের মানবের স্বভাঁৰ 
যেরূপ হইবে, প্রধানতঃ তাহাঁরও কীর্তন করিলেন। আমি 



৩৫৬ দেবতা ও আরাধণা। | 
স্পা শশশ শশী শত শশী পা শপ পিপি পপ পিক ১ পিসী পিপিপি সটীস্ি ত তে পপ্পাপ্িশ পি? শপে ৩ টি ০7 

শুনিয়াছি, শাহ কলির মানবগণের স্পষ্টলক্ষণও রনিভি, হইয়াছে । | 

সেকি গ্রন্থে? 

গুরু । বহুল পুরাঁণে, বহুল তন্ত্র কপির লক্ষণ বর্ণিত হইফ7ছ। 
বিশেষতঃ ভব্ষাপুরাণে কলির মানবগণ যেরূপ আচার ব্যবহার 

সম্পন্ন হইবে, দেশ ও দশের অবস্থা যেরূপ হইবে, তাহার বর্ণনা 

করা হইয়াছে । মহানির্বাণ ভন্ত্রেও সুস্পষ্টুরূপে তাহা লিখিত 

হইয়াছে । আশা করি, ততটা বলিবার আমার সাবকাঁশ নাই 
বলিয়া বলিতে পাঁরিলাম না, ইহাঁতে তুমি ক্ষুব্ধ হইবে না। এ সকল 

গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিবে । হিন্দ শাস্থ বিষয়ে তথ্য অবগত হইতে 

হইলে, তাহা পাঠ ও তদ্দিষষ চিন্তা করা কর্তব্য । 

শিব্য । মহানির্বাণতন্ত্রের কলির মানবের কথা বাহা পূর্বের 

আমাকে শ্রবণ করাইলেন, তন্তিন্ন আরও কিছু আছে নাকি ? 

গুরু । হা, আঁছে। বর্তমানে এখন যে অবস্থা ঘটিাছে__ 

বহু যুগযুগান্তর পূর্বে যোগ-চক্ষুতে দর্শন করিরা তাহা নৃহধিগণ 

লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 

শিষ্য । আমাকে সেইটুকু শুনাইয়া রুতার্থ করুন। 

গুরু। শুনাইতে হইলে, তাহার যূল সমেতই শুনাইতে হয়। 

নতুবা তুমি ভাবিতেও পার, বর্তমানের অবস্থা; নিয়া আমি ধুঝি 

দন দোহাই দিয়া তোমাকে তাহা শ্নাইতেছি | মহানির্ববাণ- 

তত্ত্রে লিখিত হইয়াছে $-- 

বদ] তু পুশ্যপপানাং পরীক্ষা! বেদসগ্ভবা ৷ 

ন স্থাস্যতি শিবে শান্তে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ 

যঙগাতু শ্লেচ্ছ জাতীয়া রাজ|নে! ধনলোলুপাঃ। 

ভবিষ্যস্তি মহাপ্রাজ্ছে তদৈব প্রবলং কলি: ॥ 



দেবতা ও আরাধনা | ৩৫৭ 
শপ্পপাপল পাপ পাপী পপ পাপ শিপ শশা ও সস্র  ৩৮ স্পা শশীঙ শীট তিল ৩০৬২ ০৯৯৮ ৮ শি শটিত 

ররিহিতি ত টিটি ককশাঃ কলহে রতাঃ | 

গহিষ্যস্তি চ ভত্তীরং তদৈৰ প্রবল; কলিঃ ॥ 

শদা তু মানব ভূমৌ স্ত্রীজিত'ঃকামকিন্করাঃ। 

্রন্স্তি গুরুমিত্রাদীন তদৈব প্রবলঃ কলিঃ | 
যদ ক্ষৌনী ম্বললফলা তোরদাঃ স্তোক বর্ধিণত | 

অন্যকে ফলিনো। বুক্ষান্ত দৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ 

জাতরঃ স্গজনামাত্যা ষদাধনকণেহয়া । 

মিথ? সংগ্রহ্রিষ্যন্তি তদৈব প্রব্গত ঝলিও | 

প্রকটে মদামাংলাদো লিন্দাদগুবিবর্জিতে | 

[ঢপানং চরিষান্তি তদৈব প্রবলঃ কলি? ॥ 

সভাত্রেতাদ্বীপরেষু ষথা মর্য।দি সেবনম্। 

কলাবণি তথা কুর্ধাৎ কুলধম্মানুনারত ॥ মহ|নির্ববাণতন্ত্ রি উঠ? | 

২১৯ 

“বখন কলি প্রবল হইয়া উঠিবে, তখন বৈদিক বা পৌরািক 
দীক্ষা পৃথিবীতে স্থান পাইবে না। হে শিবে ! যে সময় সংসারে 

পাপপুণ্যের বেদোক্তি পরীক্ষার শক্তি থাকিবে না, তখনই জাঁনিবে 
দে,ডঙ্জর কলি সমৃপস্থিত। কুলেশ্বরি । তুমি যখন দেখিবে যে, 

শর্তরঙ্গিনী গঙ্গা স্বান স্থানে ছিম্নাভিন্ন। (পুল প্রভৃতির ছারা ) 

হউব়ানছে, তখনই জানিবে যে, কলি প্র্ল হইয়] দাডাউিয়াছে | 

০5 মহাপ্রাছ্ছে । ঘখন দেখিবে, শহিশম্ব অর্থলো নুপ প্রেচ্টজাতি- 

গণ রাজা হইয়াছে, তণনই জানিত পারিবে মে, কলি প্রবল ভইস্বা 

না়াইনাছে | ঘে সদয় ক্বীলোক জতিশয় ভুত, কর্ণ, কলহ- 
প্রত্ন ও পতিকে উল্লজ্ঘন করিভিছে, তখনই জানিবে কলি প্রবল 

হইয়াছে । যে সময়ে লোকে কাঁমকিছর ও শ্ৈণ হইব গ্ুুজন 

ও বন্- চাপ গর প্রতি বিরুক্গ ব্যবস্থার টি থাকিবে, সেই 
সময়ই জানিবে, কলির ঘোর আধিপত্য দীড়াইম্বাছে। বখ্কালে 



৩৫৮ দেবতা ও আরাধনা | 
৮ এাপিস্ট 

পনলোভান্ধ হইয়া ভ্রাতগণ স্বজনগণ ও অমাতাগণ পরস্পর কলহে 

ও বিবাদে প্রবৃত্ত হইবে, তখনই জানিবে, ঘোর কলি উপস্থিত । 

যে সময়ে প্রকাশ্াভাবে মগ্ক মাস ভোজন করিলেও কেহ নিন্দা 

করিবে না, কেহ দণ্ড দিবে না, প্রভাত সাধারণে গুপ্রভাবে 

স্ুরাপায়ী ভাবে, তখনই বুঝিবে, কলির অতিশম প্রাদ্ররভাব দীঢাই- 

যাছে। সতা, জ্রেতা ও দ্বাপর যুগে কুলধশ্মান্গসারে যেরূপ স্বরা- 

পানের নিয়ম ছিল, কলিতে ও তাহার অন্ধথা হইবে না ।” 

শিষা। কি কঠোর সত্য ৷ আচ্ছা, মহানির্বাণতম্ত্রের কিতা 

সারে বর্তমান কাঁলকেই প্রবল কলি-কাল বল! যাইতে পারে? 

গু | ঠা,-তা বলা যাইতে পারে বৈ কি। 

শিধ্য। এই কলিকালের জন্যই কি তস্বোক্ত সাধনা পদ্ধতি? 

প্ঠর | ছা । 

শিষ্য। কেন, অন্তান্ত কালে তস্ত্রোক্ত সাধন প্রচলিত ছিল 
না আর কলিকাঁলেই বা তাহার প্রচলন হইল কেন? 

গুরু। আমি পূর্বেই তোমাকে বলিয়াছি ব্রন্মোপাসনাহ 
সকলেই সক্ষম নহে । ক খশিখিয়া তার পর দর্শন শান্স পাঃ 
করিতে হয় । আগে মন্ুষ্যত্বের অল্পশীলন করিয়া মানষ হইতে 

হর, ভৎপরে দেবতার আরাধনা করিয়! দেবতা হইতে হয়_তার 
পরে ব্রন্দোপাসনা। অধিকার ভেদে উপাসনার প্রণালী ভেদ। 
কথাটা মহানির্বাণতন্ত্রে ৪ অতি পরিষ্কাররূপে কথিত হইয়াছে । 

শিবা । মহানিক্বাণতস্ত্রেকি লিখিত হইয়াছে, তাহা আমাকে 

রলুন? 
গুরু । মহানির্বাণতস্ত্রেও এ কথাই বলা হইয়াছে । য্থা 

নানাচারেশ ভাবেন দেশকালাধিকারিণাম্। 



দেবতা ও আরাধনা । ৩৫৯ 
শা পাস 

বিভেদাৎ কখিতং দেবি কুত্রচিদ্গুপ্তসাধন য. | 

যে তত্রাধিকৃতা যত্তান্তে তত্র ফসভাগিনত | 

ভবিব্যস্তি তর়িষ্যস্তি মানুষা গতকিন্তিবাঃ | 

বহুজন্মাজ্জিতৈঃ পুণোঃ কুলাচারে মতিভ'বেৎ। 

কুলাচারেণ পুতাত্বা সাক্ষাচ্ছিবময়ে! তবেৎ ॥& 

ত্রান্তি ভোগবাহুল্যং তত্র যোগস্য কা কথা। 
যোগেংপি ভোগবিরহঃ কৌলস্ত,ভয় মশ্রতে | 

মহানিবলাণতন্ত্র, ৪র্থ উ£। 

সদীশিব কহিলেন,_“আমি দেশভেদে নানাপ্রকাঁর আচার ও 

শানাপ্রকার ভাব প্রকাশ করিয়াছি,কোন কোন তঙ্কে গুপ্প 

পাপনার কথাও বলিয়াছি। যে মনষ্য যেরূপ আচার, ভাব ও ষে 

দাধনার অধিকারী, ত্দন্তরূপ অনুষ্ঠান করিলে ফলভোগী হইয়া 

থাকে, এবং সাধনায় নিষ্পাপ হইয়া সংসার-সমুদ্র হইতে সমৃত্তীর্ণ 
হত়্। জন্মজন্মাজ্জিত পুণ্য প্রভাবে কুলাচারে ধাহাদের বাসনা হয়, 

তাঁহার! কুলাচার অবলম্বনে আত্মাকে পবিত্র করিয়া সাক্ষাৎ শিব- 
মর হইয়া থাকেন । যেখানে ভোগ বাঁছুলোর বিস্তৃতি, সেখানে 
দাগের সম্ভাবনা কি? যেখানে বোগ,সেইখানেই ভোগের 

অভাব--কিন্ধ কুলাচারে প্রবৃত্ত হইলে ভোগ ও যোগ উভরই লাভ 

করিতে পারা যায়” * ৃ ূ 

শিষা । এই ্ ষুলাচাঁরে বুঝি পঞ্চ-ম-কারের সাধনা ? 

শুরু । সেকথা কেন? 

শিষ্য । সে সাধনা কি ভাল? 

গুরু । কোন সাঁধনাপ্রণালীই দুবনীয় নহে! 
শিষ্য । যাহাতে মছ্-মাংসাদি সেবনের ব্যবস্থা, সেখানে ধন্ধ 

থাকিতে পারে বলিয়! বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। 



৩৬০ দেবতা ও আরাদনা। 

গুরু | ' কেন? ূ 

শিষ্য । উহাতে মানবগণকে অধঃপতনের পথেই লইয়! গিয়। 

থাকে। রি 

গুরু। কিন্তু যাহার ভোগ বাসনার বিলোপ হয় নাই? 
শিল্্য। তাহাকে কি উহা সেবন করিতেই হইবে ? আমি 

অনেকস্থলে দেখিয়াছি, লৌকে মগ্ভাদি সেবন আরম্ভ করিয়া আর 
কিছুতেই নিবৃত্তির পথে যাইতে পারে না। মদ্যাদি সেবন করিয়া 

যে, ভৌগের তৃপ্তি সান করিয়৷ পুনরায় ধন্মপথে আসিতে ' সঙ্গম 

হইতে পারে, এ বিশ্বাস সামি কিছুতেই করিতে পারি না। 

গুরু । নিশ্চয়ই নহে 1 যে মদ্যপানে আসক্ত, ধশ্মপথ ত 

দূরের কথা, দে নৈতিক পথেও বিচরণ করিতে সক্ষম হয় না। 

ম্চপানে মানবের আসক্তি অসৎ পথেই প্রধাবিত হয় । মদ্যপানে 

মানুষ নকল দৌষের আকর হইয্া থাকে । 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ | 
এ 

পঞ্চ ম-কার্- তত 1 

শিষ্য । আপনি বোধ হয় তবে এঁ পঞ্চ ম-ন্থারের অন্য প্রকার 

আধ্যাত্মিক অর্থ করিতে চাহেন ? 

গুরু । পঞ্চ ম-কারের আবার আধ্যাত্মিক অর্থ কি? 

শিষ্য আমি অনেকের নিকটে শুনিয়াছি, পঞ্চ ম-কার অথে 
মদ্য মাংসাঁধি নহে। উহার অর্থ অন্ত প্রকার । 

গুরু । আন্ত প্রকার কিরূপ? 
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শিষ্য । মগ্য মাংস প্রভৃতি বলিতে শুড়ির দোকানের মদ ঝ 

ছাঁগ মাংসাদি নহে। 

গুরু। তবেকি? 

শিষ্যু। কয়েকজন প্ণ্ডতর পুস্তকে আমি উহার অন্যরূপ 
অর্থ ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ দর্শন করিয়াছি । যদি আজ্ঞা করেন, বলিতে 

পারি। 
গুরু । তাহা বলিবার আগে পঞ্চ-ম-কাঁর কি কি বল দেখি? 

শিষ্য । আমার এইবূপ জানা আছে, 

মদামাংসং তথ! ঘৎন্য-মুদ্রামৈথুনমেবচ । 

ম-কার পঞ্চকং কৃত্বা পুনজ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ 

গুরু। এক্ষণে কোন্ পণ্ডিতের গ্রস্থে উহার কিরূপ অর্থ পাঠ 

করিয়াছ, তাহা বল? 

শিষ্য। আমি একখানি মহানির্ববাণতন্ব গ্রস্থের্ই ভূমিকাস্থলে 
লিখিত দেখিয়াছি-_এঁ তন্ত্রের অন্গবাদক “তান্ত্রিক উপাসনার মুল 

মন্ম এবং আধ্যাত্সিক-তত্ত্” নাম দখা একটি নাতিবিস্তৃত প্রবন্ধ 

প্রকটিত করিয়াছেন। তাহাতে লিখিয়াছেন,__ 

“তন্্শান্ত্রে মন্ত, মাংস, মস্ত ও মুদ্রা এই পঞ্চ-ম-কারের কথার 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যার । সাধারণে ইহার উদ্দেশ্য ও মূলতন্ব 
বুঝিতে না পারিয়া, এতৎ সম্বন্ধে নানা কথা বলিয়া থাকেন। 

বিশেষতঃ বর্তমানকালের শিক্ষিত লোকে মগ্যপানের ব্যনস্থ। 

মাংস-ভোজন-প্রথ!, মৈথুনের প্রবর্তনা ও মুদ্রার ব্যবহার জানিয়৷ 
তন্তশাস্ত্রের প্রতি অতিশয় অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়! থাকেন। কেবল 

ইহা নহে, তান্ত্রিক লোকের নাঁম শুনিলেই যেন শিহরিয়া উঠেন। 
ষাহা হউক, এক্ষণে ভারত-প্রচলিত তাজ্িক উপাসনার: প্রকৃত 
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মন্ম ও পঞ্চ-ম-কারের মূল উদ্দেশ্য আমাদের জ্ঞানে যতদূর উদ্বোধন 
করা হইয়াছে এবং ইহার আধ্যাত্মিক তত্ব জানিতে পারা গিয়াছে 
তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল । পাঁঠকগণ বিবেচনা করিয়। দেখুন, 
যে তন্ত্রে পঞ্চ-ম-কারের ব্যবস্থা, তাহাতেই ইহার একৃততত্ব 
প্রকাশ পাইতেছে। আগমসারে প্রকাঁশ,__ 

সোমধার] ক্ষরেদ যা তু ব্ন্বরবন্ধ।াদ্ বরাননে । 

পীত্বাননময়ীং তাং যঃ সএব মদা-সাধকঃ | 

তাৎপর্য ৮-হে পার্ধতি! প্রন্মরন্ধ। হইতে যে অস্ৃঙ-ধারা 
ক্ষবিত হয়, তাহা পান করিলে লোকে আনন্দময় হইয়া থাকে, 

ইহারই নাম মগ্ত-সাধক | মন্ত সাধনার ন্যায় মাংস সাধনা সম্বন্ধেও 

এ শাস্বে এইবপ বর্ণনা আছে ;-_ 
যা শব্দাদ্রনন। জয় তদংশান রসনপর্রয়ে ॥ 

সদ যে! ভক্ষয়েন্দেবি স এব মাংস-সাধকঃ | 

. ভাতপধ্য,হে রসনাপ্রিয়ে! মা রসনাশবন্দবের নামাস্তর, 
বাকা তদংশ-সম্ভৃত ; যে ব্যক্তি সতত উহা! ভক্ষণ করে, তাহাকেই 
মাংস-সাধক বলা যায়। মাংস-সাঁধক ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে বাক্য 

দংঘমী মৌনাবলম্বী যোগী । এইরূপ মংস্ত সাধকের তাপর্ধয যে 
প্রকার, তাহাও শাস্ত্রে লিখিত আছে ।. যথা-_ 

গঙ্গাযমুনয়োশ্বধ্যে মৎসেটা দ্বে। চরতঃ সরণী 
তৌ মৎচুন্যা ভক্ষয়েদ্যস্ত স তবেম্ুৎস্য সাধক2॥ 

তাৎ্পধ্য /-গঙ্গা-যমুনার মধ্যে দুইটি মৎস্য সতত চরিতেছে, 
ঘে ব্যক্তি এই ছুইীটি মত্ম্ত ভোজন করে, তাহার নাম মংস্ত-সাধক, 
মাধ্যাত্তিক মর্ষ্মে গঙ্গা ও যমুনা, অর্থাৎ ইড়। ও পিক্কলা; এই 
উভয়েরঞ্মধ্যে যে শ্বাস-প্রশ্থাস, তাহীরাঁই দ্বইটি মধস্ত, যে ব্যকি 
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এই মৎস্য ভক্ষণ করেন, অঞ্ধীৎ যে প্রাণায়াম-সাঁধক শ্বীস প্রশ্বাস 
রোধ করিয়। কুস্তকের পুষ্টি সাধন করেন, তীহাকেই মতশ্য-সাধক 

বলা ষায়। এইন্সপ মূদ্রা সন্বন্ধেও শাস্ত্রের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া 
যায়। যথা) 

সহস্বারে মহাপদ্মে কর্শিকামুক্রিতা চরেৎ। 

আত্মীতত্রেব দেবেশি কেবলং পারদোপমঃ ॥ 

হুর্ধাকোট প্রতীকাশং চন্্রকোটি হৃশীভলম_1 

* অতীব কষনীয়ঞ্চ মহাকুগুলিনীযুতম.। 

যস্য জ্ঞানোদয়স্তত্ মুদ্রাসাধর উচ্যতেষ 

তাৎপধ্য,হে দেবেশি ! শিরঃস্থিত সহম্রদলপদ্মে মুত্রিত 

কর্ণিকাভ্যস্তরে শুদ্ধ পারদতুল্য আত্মার অবস্থিতি। যদিও তাহার 
তেজঃ কোটি কুর্ধ্য-সদৃশ ; কিন্ত ক্সিপ্ঠতায় ইনি কোটি চন্দ্র তুলা। 
এই পরম পদার্থ অতিশয় মনৌহর, এবং কুগুলিনী শক্তি সমন্বিত, 

_্ধাহার এপ জ্ঞানের উদয় হয়, ০৮৪ প্রকৃত মুদ্রা-সাধক 
হইতে পারেন । 

মৈথুনতত্ব অতিশয় ছুর্ববোধ্য, এবং এ সম্বন্ধে গুর-পরম্পরায় 
ছুইটি মত দেখিতে পাঁওয়া যায়। আধ্যাত্মতত্ববিৎ ব্যক্তিদিগের 
মতে মৈথুন-দাধক পরমযোগী বলিয়া উক্ত হইয়া থারেন ? কারণ, 
তাহার! বায়ুরূপ লিঙ্গকে শৃঙ্রূপ যৌনিতে প্রবেশ করাইয়্জ 
কৃম্তকরূপ রমণে প্রবৃত্ত হইয়! থাকেন।” মতান্তরে তন্ত্রে প্রকাশ 
আছে যে,__ 

মৈথুনং পরমং তত্ব সৃষ্টি স্থিত্যস্তকারণম_। 

মৈথুনাৎ জায়তে সিদ্ধিরিজ্ঞানং শুদুর্নভং | 

তাৎপত্য ;_-মৈথুন-ব্যাপার কৃষ্টি, স্থিতি ও লয়্ের কারণ; 
ইহা পরম তত্ব বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। মৈথুন ক্রিয়াতে 
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সিদ্ধিলাভ ঘটে, এবং তাহা হইতে সুছুল্লভ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া 

থাকে । সাধারণ লোকে উদ্দেশ্য ও প্রকৃত মর্ম বুঝিতে না 

পারিয়া তন্ধশাস্্র ও তন্ত্োক্ত পঞ্চ-ম-কারের প্ততি ঘোর ঘ্বণা ও 

অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন,”__ ইত্যাদি ইত্যাদি । ূ 

আমার বিশ্বাস যে, পঞ্চ-ম-কারের এইরূপ অর্থ কতকট। সঙ্গত 

হইতে পারে। কিস্তু আপনি বলিলেন, “পঞ্চ-ম-কারের আবার 
আধ্যাত্মিক অর্থ কি?” কেন, উক্ত পণ্ডিতমহাঁশয় যে আধ্যাত্মিক 

অর্থ করিয়াছেন, তাহা কি অশান্ত্রীয়, না অযৌক্তিক? 
গুরু। তোমার নিকট পশ্তিতমহাশয়ের আধ্যান্তিক ব্যাধ্যা 

শুনিয়া আমার একটি গল্প মনে পড়িয়া গেল" শিষ্য-বাড়ী গুরু 

আসিয়াছেন,--গুরু গোম্বামীঠাকুর। তিলক, মালা, এবং 

গোঁপীচন্দন ও. নামাবলীতে যথাবিধি তদীয় দেহ অলঙ্কত। মস্তক 

মুণ্ডিত এবং একটি স্ুক্ম শিখা নেই মুণ্ডিত মন্তকের মধ্যস্থলে ধীর 
সমীরে ঈবদান্দোলিত হইয়া আপনার ক্ষীণতার বিষয় জ্ঞাপন 
করিতেছে । মুখে সর্বদাই “রাধাবন্লভ--প্রাণবল্পভ হে”্র ধ্বনি । 

গুরুর আগমনে গৃহস্থ যথাসাধ্য সেবার আয়োজন করতঃ গুরু- 

সেবা প্রদ্দান করিল। তার পর সন্ধ্যার সময় ঠাকুরের সন্ধ্যাহ্কিক 

ও জলযোগ সমাধা হইলে, শিষ্য শুরুদেবের নিকটে তত্বকথা 

জানিতে অভিলাবী হইয়! জিজ্ঞাসা করিল-_'প্রচভা ! মংস্ত এবং 

ঘাংস উভয়ই জীবদেহ। উভরই আমীষ ; তবে মাংস খাইতে নাই 

কেন, আর মাঁছই বা খাইতে আছে কেন? আমরা নয় যাঁ হয় 
তা করিতে পারি, বা করিয়া থাঁকি ;-কিন্তু মৎস্য যখন গ্রতুর 

সেবাঁতেও লাগিয়া থাকে, তখন অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছি ষে, 

মৎস্য ভক্ষণে দৌষ নাই, _কিস্ত গ্রভো | এই পার্থক্যের কারণ 
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কি? মাংন বা খাইতে নাই কেন? আর মতম্ত ধা খাইতে 
আছে কেন? 

প্রশ্ন শুনিয়া গুরুদেব একবার জস্তনত্যাগের পর দশবার 

প্রতুর নাম স্মরণ ও ছোঁটিকাপরিচালনপূর্ব্বক মৃছু মৃদু হাস্ত সহ- 
কারে বলিলেন, বৎস ! *ও সকল আধ্যাত্মিক তত্ব, অতিশয় 

গুহা। গুহা কি গুহা হইতেও গুহা” 

শিষ্য, গুরুদেবের গৌরচন্দ্রিক! শ্রবণে কি একটা নৃতনতত্ত 

শ্রবণেম্পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিবে ভাবিয়া আরও বদ্ধিত-কৌতৃহল 

হইয়া বলিল,_“প্রভো ' আমি আপনার শিষ্য--আমাকে 

বলিতেই হইবে, মাংস খায় না কেন, আর মাছই ব! খায় কেন?" 
গুরুদেব গম্ভীর .মুখে বলিলেন,_“ওর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা 

হচ্চে এই যে,_-ওটা মাংস কি না, তাই খায় না। আর" ওটা 
মাছ কি না, তাইখায়--বেশ ভাল করে বুঝে নিয়েছ? ওটা 
মাংস কি না, তাই খায় না, আর এট! মাছ কি না তাই খায়।” 

গুরুদেবের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় শিষ্যের আত্মা পরিতৃপ্তি লাভ 

করিয়াছিল কি না, জানি না। কিন্তু এ গুরুদেবের আধ্যাত্মিক 

ব্যাখ্যা, আর তোমার কথিত পণ্ডিত মহাশয়ের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার 

বাহাদুরি কোন অংশেই প্্রীভেদ নাই। হায়' এইন্সকল পণ্ডিত 
মহাশয়েরা যদি তুচ্ছুগ্রহ করিয়া অন্থবাদ আদি করিয়াই ক্ষান্ত 
থাকেন, তাহা হইলে আর শাস্তা ঘের এমন ছূর্গতি শ্রবণে ব্যথিত 

ও বিধন্ী বা অন্ুসন্ধিৎন্ু ব্যক্তিগণের নিকটে নিন্দিত হইতে হয় না। 

তুমি বলিয়াছ, মহানির্ববাণতত্ত্রের অনুবাদকালে ভূমিকা! স্বরূপে 
পণ্ডিত মহাশয় উহ অঙ্ুগ্রহপূর্ববক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । কিন্তু 
্ঠকগথ যখন মহানির্বাণতম্ত্রের পঞ্চম-কারের ব্যাখ্যা পাঠ 
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করিবে, তখন তাহার বিষ্তার ও আধ্যাত্মিক অর্থকে কিরূপভাবে 

' গ্রহণ করিবে, তাহা একবার ভ্রমেও ভাবিয়া দেখেন নাই। কেবল 
তাহাকে কিছু ভাবিলে আমি ছুঃখিত হইতাম না। কারণ, আজি 

কালি অবাধ মুদ্রা বস্ত্রের প্রসাদে এমন বহুল পণ্ডিতের বহু অত্যা- 
চার সহ করিতে হইতেছে । কিন্তু তন্ত্াস্তর হইতে যে সকল প্লোক 

উদ্ধত করিয়া দিয়াছেন, এবং তাহার যেরূপ তাৎপর্য্যার্থ দিয়াছেন, 

এবং স্পষ্ট বলিয়। দিয়াছেন-_পঞ্চ-ম-কারের ইহাই হইল অর্থ, আর 

পাথিব অন্যান্য জিনিষ বলিয়! যাহারা ভ্রম করে-_ নিশ্চয়ই তাহারা 

ত্রাস্ত, অধিকন্ভ সেরূপ করিলে পত্তন নিশ্চয় । এ সকল কথায়-_ 

লোকে হাসিবে ভিন্ন আর কিছুই নহে--অধিকস্ত মহানির্ববাণতস্ত্রের 

পঞ্চম-কারের অর্থ দেখিয়া এক মহীভ্রমে পতিত হইবে । তখন 

শাস্ত্রের প্রতি পাঠকের অসামঞ্জস্তজনিত একটা দারুণ সন্দেহের 
উদয় হইবে। 

শিষ্য । আপনি কি বলিতে চাহেন, পঞ্চ-ম-কারের সাধারণ 

অর্থই স্ুষ্ট। 

গুরু । আমি বলিব কি,_শান্কেই তাহ! আছে । : 
শিষ্য। তবে পণ্ডিতমহাশয় যে প্লোক গুলি উদ্ধত করিয়াছেন, 

তাহার অর্থ ফি? 
গুরু। 7 

অর্থাৎ বাহির-অন্তর আছে । বল! বাহুল্য, আগে বাহির, তার" 

পরে অস্তর। আগে স্কুল, তারপরে ্ক্ম। আগে পদার্থের 

ব্যবহার,--তারপরে ভাব । মহানির্বাপতন্ত্রে পর্চ-ম-কারের স্মুল- 
পদার্থ ব্যবহার+_আর পণ্ডিত মহাশয়ের উদ্ধৃত আগমসারের 
বচনার্থ তাহার ভাবতত্ব ব্যবহার। 
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শিষ্য । কথাটা ভাল রকমে বুঝিতে পারিলাম না 
গুরু । কেন বুঝিতে পাঁরিলে না? ) কথাটায় ত কোন গোল- 

যোগ নাই। | 

শিষ্য । ন! থাকিতে পারে, কিন্তু আমি বুঝিতে পারিলাম না । 

গুরু। কি বুঝিতে পারিলে না? 

শিষ্য। আপনি বলিলেন, মহানির্ববাণতন্ত্রের লিখিত পঞ্চম 

কার ষথাথ মগ্ধ প্রভৃতি দ্রব্য, এবং তাহাকে স্থুল বা বহির্ভীগ 

বলিলেন, এবং আগমসারের এঁ বচন গুলিকে অন্তর্গাগ বলিলেন, 
উহার ভাঁবার্থ আমি গ্রহণ করিতে পারি নাই । 

গুরু । মাহ্ছষ যখন যৌবন-সোপানে পদার্পণ করে, তখন 

তাহার হৃদয়ে একটা ভালবাসার আকাঙ্ষা জন্মিয়া থাকে; ইহা 

যানব-হৃদয়ের সহজাত সংস্কার বা অবশ্যস্তাবী আকাঙ্ষা*_-এ 

কথা তুমি স্বীকার কর? 

শিষ্য। আজ্ঞা হা, ভাহা স্বীকার করি বৈকি । শিক্ষা না 

দিলেও ঘখন মানুষ এ আকাঙ্ষ! করিয়া থাকে, তখন ইহ! স্বভাবজ 

বলিতে হইবে বৈ কি! জীবজন্তও যখন এ আকাজ্ষা হৃদয়ে 

,পোষণ করিয়। থাকে, তখন: ইহা যে স্বভাবের নিয়ম, তাহা কে না 

স্বীকার করিবে। * ঃ 

গুরু । কিন্তু“সৈই ভালবাসার পদার্থ কি? 
শিষ্য । সম্ভবতঃ টিনানিরানিগর্লিরাদি। স্ত্রীলোকের 

আকাজ্ষা করে। 

গুর। কেন করে জান? 
শিষ্য । ভালরূপ জানি না, আপনি বলুন । 

গুরু। জীবমাত্রেই জড়াকধিত ;_-জড়ের জঙ্থ লালায়িত । 
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ব্বপ ধস গন্ধম্পর্শ শব প্রভৃতির ভিখারী, তাই জড়েব ডচ্গ 

আকাজ্কী। 

শিষ্য । উহা যদি না পায়? 

গুরু । লালসা ঘায় না, আজীবন লালসার আগুণে দর্চ 

হুঘব। 

শিষ্য । আপনি কি বলিতে চাহেন”_-স্ত্রী ও পুরুষের মিলন 
ব্যসীত ভালবাসার আকুলত! নিবারণ হয় না? 

গুরু । হইতে পাঁরে, জগতে দুইটি পথ আছে, এক নিবৃতির, 

অপর প্রবৃত্তির । নিবৃত্তি যোগ» প্রবৃত্তি ভোগ । ভালবাসার 

আশাও ছুই প্রকারে নিবুত্তি হয়,_-এক বাঞ্ছিতকে লাভ করিয়া, 

অপর বাঞ্ছিতকে চিস্তা করিয়া। বাঞ্ছিতকে লাভ করিয়া যে 

ভালবাসা, তাহা প্রবৃত্তির পথে, আর বাঞ্িতকে চিন্তা করিয়া যে 

ভালবাসা তাহা নিবৃত্তির পথে। মহানির্ববাণতত্ত্র প্রভৃতির বর্ণিত 
স্থুল পঞ্চ-ম-কার প্রবৃত্তির পথে, আর আগমসারোক্ত স্থক্মভাবের 
পঞ্চ-ম-কাঁর নিবৃত্তির পথে, সধব! নারীর স্বামি-প্রেষ আর বিধবা 

নারীর স্বামি-প্রেমে যে পার্থক্য--এতছুভয়েও সেই পার্থক্য। 

ব্রজ-সুন্দরী রাধা যখন গোকুল-াদকে লইয়া ক্রীড়াশালিনী 
তখনকার ভীব মহানির্বাণতন্ত্রাদির পঞ্চ-ম-কার সাধনা; আর 

শ্রীকৃষ্ণ মথুরাবাসী হইলে, যে ভাব, তাহাই আগম-সারাদির 

পঞ্চ-ম-কার। 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 

শট 

পঞ্চ-মনকাঁর বিধি। 

শিব্য । তাহা হইলে মহানির্বাণতত্বাদিতে যথার্থ ই মগ্- 

'দাংসাদির দ্বারা পঞ্চ-ম-কাঁর সাধনের ব্যবস্থা আছে ? 

গ্রকু। নাই তবে কি মিথ্যা কথার প্রচলন হইয়া আছে ? 
শিষ্য। আপনি অন্গগ্রহ করিয়া আমাকে তীহা আবগ 

করান । 

গুরু। কেনতুমি কি কখনও মহানির্ববাঁণতন্ত্র পাঠ কর নাই ? 

শিষা। যদিও করিয়া থাকি, তথাপি তাহ! বিশেষরূপ "অথ 

জদযঙ্গম করিয়া নহে। 

গুরু । হিন্দুধশ্মসন্বন্ধে তত্বজিজ্ঞাস্থু হইলে পুনঃপুনঃ শান গ্রন্থ 

পাঠের আবশ্যক | যাহা হউক, তোমার জিজ্ঞাস্য বিষয় বলিতেছি, 

শ্রবণ কর। মহানির্বাণ তন্ত্রে আছে*_- 
৫ 

শদ্ক্বাচ।  যত্তয়। কথিতং পঞ্চ-তত্বং পুজাদি কন্মণি। 

বিশিষ্য কপাতাং নাথ যদি তেখস্তি কৃপা ময়ি | ১ 

শীনদশিব উবাচ । গোড়ীমপৈহী তখণ মাধবী ত্রিবিধা চোত্রমা হুরা। 

দৈব নানাবিধা প্রোক্ত। তাল-ধর্জ,র সন্ত] 

তথা দেশবিডেদেন নানাদ্রব্য বিভেদতঃ | 

বহুধেযং সনাপ্যতা প্রশস্তা দেবতাচ্চনে & ২ 

যেন কেন সমুৎপন্ন! যেন কেনাহৃহাপিবা। 

নাত্র জাতি বিভরদোহস্তি শেধিতা সর্ববসিদ্ধিদা ॥ *৩ 

মাংসন্থ ত্রিবিধং প্রোক্তং স্থলতূচরথেচরম. | 



৬৭০ দেবতা ও আবরাধনা । 
১১০১১১১১১১১ ০. এ ৮ নতি 

যস্মাৎ তস্মাৎ সমানীতং যেন কেন বিঘাতিতম্ | 

তৎ সর্বং দেবতা প্রীত্যৈ ভবেদেব ন সংশয়ঃ। 

সাধকেচ্ছা বলবতী দেয়ে বন্তরনি দৈবতে | 

বদ্ যঙ্গাত্মপ্রিয়ং দ্রব্যং তন্তদিষ্টায় কল্পতে ॥ « 

. বলিদানবিধো দেবি বিহিতঃ পুরুষঃ পশুঃ 

স্ত্রীপশুর্ন চ হস্তব্য স্তত্র শান্তব শাসনাৎ ॥ ৬ 

উত্তমাস্ত্রিবিধা মৎস্যাঃ শালপাঠীন-রোহিতাঃ ৭ 

মধ্যমাঃ কণ্টকৈহাঁন1! অধম] বহুকন্টকাঃ। | 

তেহুপি দেব্যে প্রদাতব্যাঃ যদি সুষ্ঠ, বিভর্জিতা ॥ ৮ 
মুত্রাদি ত্রিবিধা প্রৌক্ত1 উত্তমাদি প্রভেদতঃ। 

চন্দ্রবিম্ব-নিভৎ শুত্রং শজি তওুল-সম্ভবং ॥ 

যব গোধুমজং বাপি ঘৃত-পক্কং মনোরমং। 

ঘুদ্রেয় মুক্তম1 নধ্যা ভ্রষ্টধান্যাদি সম্ভব! | 

ভজিতান্তন্যবীজানি অধম1 পরি কীর্তিত ] ১০ 

যাংসংমীনশ্চ মুদ্রাচ ফল মুলানি যানি চ। 

ধাদানে দেবতায়ৈ সংক্ঞৈষাং শুদ্ধিরীরিতা। ১৯ 

বিন্াশুদ্ধ নদ্যপানং কেবলং বিষ-ভক্ষণম্। 

চিররোগী ভবেশুস্ত্রী স্বল্পায়ন্রিয়তেহ রাত । ৯২ 

শেষতত্ব মহেশ।নি নিবার্ধো প্রবলে কলৌ। 

স্বকীয়া কেবলা জ্ঞেয়! সর্ববঞ্োষ রিবজিণতা ॥ ১৩। 

& 

মহানির্বণি তন্ত্র, ৬ষ্, উঠ । 

“দেবী জিজ্ঞাসা. করিলেন, হে নাথ । পৃজাদিস্থলে কিরূপে 

পঞ্চতত্ব নিবেদন করিতে হয়, আঁপনি তাহা বলিয়াছেন এক্ষণে 

প্রার্থনা, বদি আমার প্রতি পা থাকে, তাহা হইলে উহা সবি- 
স্তারে বর্ন করুন। ১। 



দেবত। ও আরাধনা | ৩৭১ 

সদাশিব কহিলেন”_-গৌড়ী, পৈষ্টী ও মাধবী এই * তরিবিধ 
সুরাই উত্তম বলিয়া গণ্য ;_-এই সকল সুরা তাল, খক্ডুর ও 
অঙ্ঠান্ দ্রব্যরসে সম্ভৃত হইয়া থাকে। দেশ ও দ্রব্যভেদে নানা- 

প্রকার সুরার হষ্টি হইয়া! থাঁকে,_-দেবার্চনাঁর পক্ষে সকল সুরাই 

প্রশস্ত। ২ । এই সকল সুরা যেরূপে উদ্ভূত ও যেরূপে এবং যে 
কোন লোকদ্বারা আনীত হউক না! কেন, শোধিত হইলেই কার্য 
প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে, ইহাতে জাতি বিচার নাই । ৩। মাংস 

“ত্রনির্-জলচর, ভূচর ও খেচর। ইহা যে কোন লোঁকদ্বারা 

ঘাতিত বা যে কোন স্থান হইতে আনীত হইক, নিঃসন্দেহেই 

তাভাঁতে দেবগণের তৃপ্তি হইয়া থাকে । ৪ | দেবতাকে কোন্ কোন্ 
মাংন বা কোন্ বস্ত দেয়, তাহা সাধকের ইস্ডান্থগত ;যে 'মাংস 
যে বস্থ নিজের তপ্তিকর ইষ্টদেবতার উদ্দেশ্যে তাহাই প্রদান করা 

কর্তব্য। ৫। দেবি পুংপশুই বলিদাঁন-ক্ষেত্রে বিহিত হইয়াছে, 
স্্রীপশ্ত বলি দেওয়া শিবের আজ্ঞার বিরুদ্ধ; স্ুৃতরাঁং তাহ। 

দিতে নাই | ৬। মতগ্কের পক্ষে শাল, বোয়াল ও রুই এই তিন 

ক্গাতি প্রশস্ত | ৭। কণ্টকহীন অন্ঠান্ক মৎস্য মধ্যম, এবং বহু- 

কণ্টকশালী মংস্য অধম; যদি শেষোক্ত মংস্য সুন্দররূপে 

শল্চিত হয়, তাহ হইলে দেবীকে নিবেদন করা যাইতে পারে ।৮ 
খুদ্রাও উত্তম, মধ্যম, অধম এই তিন প্রকারের হইয়া! থাকে। 
ঘাভ দেখিতে চন্ত্রবৎ উিনিিনা অথবা যব, ও গোধুমে 

পপ উপ এ হপ্সসা া পা 

* গুড়ের দ্বার] মে মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে গৌড়, পিষ্টক দ্বার যাহ! 

পশ্তত হয় তাহাকে পৈষ্ঠী এবং মধু ছারা যাহ প্রতত্ত হল্স, তাহাকে মাধবী 
কছে। 



৩৭২ দেবত। ও আরাধনা । 

গণ্য। যাহা ভ্রকটধান্স,_অর্থাৎ খৈ মুডির দ্বারা প্রস্থত, তাহা 
মধ্যম এবং যাহী অন্ত শস্তে ভজ্জিত তাহাই অধম বলিয়া 

কীন্তিত। ৯--১ | দেবীকে সুধাপ্রদানকালে যে মান, মীন, 

মুদ্রা ও ফল মূল প্রদান করিতে হয়; তাহাই শুদ্ধ বর্িয়া 
গণ্য । ১১। শুদ্ধি ব্যতিরেকে দেবীফে কারণ প্রদানপৃর্বক পূজা বা 
তর্পণ করিলে তত্তাবৎ ব্যর্থ হইয়া থাকে, এবং দেবতাঁও তাহাতে 

প্রীত হন না। শুদ্ধি ব্যতিরেকে মন্ধপান করিলে তাত? 

বিষ-ভোজন হইয়া থাকে, অধিকন্তু ইহাতে অল্লাদু হইয়! সত্বর 
মৃত্যুমুখে পতিত হয় । ১২। মহেশ্বরি ! কলি প্রবল হইলে শেব- 

তত্ব সর্ব দোঁৰ বজ্জিত আপনার ক্রীতেই সম্পন্ন হইবে । ১৩। 

সহানির্ধাণতন্ত্র হইতে মূল ও অন্তবাদ উদ্ধত করিয়া যাহা! 

তোমাকে শ্রবণ করাইলাম, তাহাতে কি কিছু আধ্যান্রিক ব্যাখ্যা 

করিবার আছে? মগ্য, মাংস, মতশ্য দুজ্রাও £নখুনতত্ব সক্বন্ধীয় 

যে বিধি ব্যবস্থা জানিতে পাঁরিলে, তাহাতে কি তোমার পণ্ডিত 

মভাশয়ের লিখিত আধ্যাত্মিক অর্থ আসিতে পারে » 

মার উহাদের যে সামগ্তম্ত অর্থ ও ভাব এবং হেতুবাদ পূর্বেই 

তোমাকে বন্দিয়াছি, এক্ষণে তাহার পুনরুন্নেখ নিশ্রয়োজন। 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ | 

০৮ ০৬০০ 

পঞ্চ-ম"কার শোধন। 

শিষ্য । আপনি যাহা বলিলেন, সমন্তই অবগত হইলাম, 

কিন্তু এখনও আমার ভ্রম দূরীভূত হয় নাই। 



দেবতা ও আরাধনা | ৩৭৩ 

গুরু। কিভ্রম আছে বল? 

শিষ্য । মগ্য-মাংসারদদি ভোঁজনে মাক্গষ পশু-প্রকতি লাভ, 

করিয়া থাকে, আর সেই সকল ষদি দেবারাঁধনার কারণ হয়, 
তবেত বড়ই সুখের কথা । কিন্তু দ্রব্য-গুণ যাইবে কোথায়, 

আমার বিবেচনায় যাহুষ উহাতে উপরূত না হইয়া অপকারের 
হন্ডেই নিপতিত হইয়া থাকে । 

গুরু। তুমি নিশ্চয়ই ধারনা করিয়া রাখিও,- হিন্দু খষিগণ 
যোগবলে ভূত ভবিষ্যত ও বর্তমানের আলোচনা করিয়া যে সকল 

নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে মান্ধষের অনিষ্ট হইবার 

কোন প্রকারেই সম্ভাবনা নাই। তবে তামাকের কলিকার 
আগুণ কেহ যদি গায়ের কাপড়ে ফেলিয়া দেয়, তবে কি অনিষ্ট 
হয় না ?-_ত| হইতে পারে। 

শিষ্য । আপনার কথা এখনও কিছুই বুঝিতে পারি নাই। 
আপনি কি বলিতে চাহেন, মগ্যা্দি মন্ত্রের দ্বারা শোধন হইলে, 
তাহার! তাহাদের স্ব স্ব গুণ হইতে নিবৃত হইয়া অন্য গুণ প্রাপ্ত হয়? 

গুরু তা হয় বৈকি। 

শিষ্য । এ ওকি সম্ভব? মন্ত্রের দ্বারা এ বিদুরিত 
হওয়া কি সহজ কথা ? * 

গুরু। সহজ কথা না হইতে পারে,__কথাটা গুরুতর বটে। 
সাধন-প্রণালীর ব্যাপারে সে গুরুত্ব সহজ ভাব ধারণ করিয়া থাকে। 

শিষ্য । ভাল, আগে সেই শোধনগ্রণালীটুকুই শুনিত্না লই,_- 
তারপরে আমার যাহা বক্তব্য আছে, তাহা বলিব। অস্থগ্রহ 
করিয়া মগ্ভাদি-শোধনের নিয়মাদি যাহা আছে, তাহা! আমাকে 
বনুন। 

৬৩ 



৭৪ দেবত! ও আরাধনা |, 

গুরু। তাহা বলিতে হইলে গিগরা নিক জাতির 

উল্লেখ করিতে হইবে। 
শিষ্য । জারি ববি ইরা বারি 

গুরু |. তাহা শিক্ষা করিয়া তুমি কি কবিবে? 
. শিষ্য 1 সে সব শিখিতে পারিলে, আমি তৎসাধনাস্ব প্রবৃত্ত হইব। 

গুরু । সাধনের জন্ত একটি পথ অবলম্বন করাই কর্তব্য । 

হিন্দুর প্রকাশিত সমস্ত পথই সধল ও ফলপ্র্, কিন্তু কথ! এই যে, 
যেমন সামান্ঘ বাহ্-বিজ্ঞানের আলোচনা ও তাহার ফললাভ 

রুরিতে হইলে, এঁকাস্তিকতা ও সহিষ্ণতার প্রয়োজন, আধ্যাত্মিক 
পথে৪ তদ্রপ সহিষ্ণত। ও এঁকাস্তিকতার প্রয়োজন । 

শিব্য। দে সহিষ্ণুতা ও একাস্তিকতা অবলম্বন করিব । 

গুরু । আজ একটি মত শুনিলাম, তাহার দিকে ছূটিয়া 

$লিলাম_কা”প আর একটি মত শুনিয়া ত্প্রতি ধাবমান 

হইলাম, ইহা দ্বারা কার্ধ্য হয় না । সকল পথই সরল ও সহজ- 

সাধ্য-_-একটু চে! করিলেই হিন্দু তাহাদের আর্যঞবিগণের যে 

কোন একটি পথ দিয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পাঁরে। 

শিষ্য 1 তথাঁপিও শিখিতে আপত্তি নাই । 
গুরু । শোধন অর্থে কি জান? 

শিথ্য । শুদ্ধি বা বিশুদ্ধতা লাভ করান 1 

গুরু । তাহাতে জব্যগুণের তিরোধান হওুয়ী বুঝায় কি? 
শিষ্য । না। কিন্তু শুদ্ধি শবের ভাঁব অর্থ, যাহাতে উপ- 

কার বা উন্নতি হয় এমন কার্য্য বুঝায় 
গুরু । তাহাই ঠিক। পঞ্চতত্ব শোধিত হইলে, তন্দারা 

মন্ুপকার ন! হইয়া! উন্নতির কারণ হইয়া থাকে । 
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শিব্য। কি ধরি হয়? 

গুরু। তুমি কখনও মদ খাইয়াছ? 
শিষ্য। আপনার সহিত মিথ্যা কথা! বলিতে নাই,আগে 

থাইয়াছি। 
শুরু | এখন? 

শিষ্য । এখন আর খাই না। 
গুরু। আর ছুই দিন খাইতে হইবে। 

গিষ্য। মদ খাইতে হইবে--ও মা, সেকি? যাহা অনেক 

দিন হইল, ছাড়িয়! দিয়াছি--তাহা! আবার থাইব কেন € 
গুরু । মদ খাওয়া! কি পাপ ধলিয়া বিবেচনা কর ? 

শিষ্য । নিশ্চয় শাস্রে আছে।_ “মস্ঘমপেয়মদেরমগ্রাহং 

গুরু। কেন থল দেখি? 

শিষ্য। তাজানি না। 
গুরু। মদে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান শৃন্ধ হয়, মদে মানুষকে 

চিররোগী করে, মদ্ধে মানুষকে আত্মতত্ব-জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ 
পথক্ করিয়া যাখে,--এবং মানষকে পশু করিয়া ফেলে, মদে 

শরীরের তমৌগুণেয় অত্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া থাকে,_-এক কথায় 

মদে মাষের সর্বনাশ “করে, তাই মগ্য পানে "প নিষেধ- 
বিধি। | 

শিষ্য। তবে তন্্রশান্তে মগ্য পানের ব্যবস্থা কেন? 
গুরু। ব্যবস্থা আছে, আর তুমি আমি যে ভয় করিতেছি,_- 

তহাও তন্ত্কার না করিয়াছিলেন, তাহা নহে । তাহার জ্ঞানচক্ষু 
জগজ্জরী-_.তিনি সকলই জানেন। তাই দেবী জিজ্ঞাসা করিতে- 
ছেন,--. 
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মদ্যং মাংসং তথা! মৎস্যং মুদ্রামৈধুনষেব চ। 

এতানি পঞ্তত্বানি ত্বয় প্রোক্তানি শঙ্কর ! 

_ কলিম্ধা যানব! লুঙ্ধাঃ শিক্গোদয়-পরায়ণাঠ। 

লোভাভজ্ঞ পতিযাঙ্কি করিব্যন্তি চ সাধনম্ ॥ 

ইন্জিগ্নাশাং হুখাখায় পীত্ব! চ বহছলং মধু 
ভবিষ্যন্তি যদোগ্গাত্ত| হিতাহিত-বিবর্জিতাঃ ॥ 

পরস্থ্ীধর্দকা£ কেচিদ্দস্যবোবহবে! ভূবি । 

ন করিষাস্তি তে মণ্ডাঃ পাপ! যোনি-বিচারণজ ॥ 

গঅতিপানাদি-দোবেন রোগিনো| বহুবঃ ক্ষিতৌ | 
তক্তিহীন। বুদ্ধিহীন] ভূত্বা চ বিকলেল্রিয়াং ॥ 

হ্ুদে গর্তে প্রান্তরে চ প্রাসাদাৎ পর্বতাদপি । 

পতিয্যস্তি মরিষ্যস্তি মনুজ! যদবিহবলাঃ ॥ 

কেচিদ্িবদয়িষ্যন্তি গুরুভিঃ শ্ঘজনৈরপি। 

কেচিন্মোনা সৃতপ্রায়া অপরে বহজল্লকাঃ ॥ 

অকার্ধ্যকারিণঃ ক্রুর! ধর্মমার্গ বিলোপকা£ ॥ 

হিতায় বানি কর্াণি কথিতানি ত্বয় প্রভো ॥ 
ষন্তে তানি মহাদেব বিপরীতানি ষানবে । 

কে বা যোগং করিব্যন্তি গ্ভাসজাতানি কেছুপিব! 

স্তোত্র-পাঠং বস্ত্রলিপ্তং পুরশ্চর্ধ্যাং জগৎপতে | 

। যুগ-ধর্্-প্রভাষেন স্বতাবেন কলে) নরাঃ ॥ 
ভবিধ্যস্তাতি হুর্বস্তাঃ সর্ধ্বধা পাপ-কানিণঃ 1 

তেযামুপায়ং দীনেষু কুপয়! কথয় প্রভে| ॥ 

আয়ুরারোগ্যবচ্চসং বলবীধ্যবিবর্ধনষ. ৷ 

বিদ্যাবৃদ্ধি-প্রদং নৃণ।মপ্রযত্ধ শুভস্করম্ ॥ 

যেন লোক] ভবিষ্যস্তি যহাবল-পরাক্রম(ঃ। 

শুদ্ধ-চিত্তাঃ পরহিতা মাতাপুতোঃ প্রেয়ক্ষযাঃ | 

শ্বদার-নিষ্ঠাঃ পুরুঘাঃ পরস্ীযু পরাভুখাঃ। 
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দেবতা গুরু-তক্তাশ্চ পুত্র স্জজনপোষকাঃ | 

্রহ্গজ্ঞা ব্রহ্মবিদ্যাশ্চ ব্রহ্গচিস্তন-মনসা:। 

গিস্ধ্যর্থৎ লোকযাজ্জায়াং কথয়স্থ হিতায় যৎ | 

মহানিরববাণ তগ্র ঃ ২য় উঃ। 

পার্বতী কহিলেন,__প্মাপনি মগ্ত, মাংস, মস্ত, মুদ্রা ও 

মৈথুন এই পঞ্চতত্ব সবিশেষ বলিয়াছেন। কিন্তু কলির জীবগণ 
লোভী ও শিশ্বোদর-পরায়ণ,__তাহারা! সাধনা পরিত্যাগ পূর্ববক 

লোভের বাধ্য হইয়া এঁ পঞ্চতত্বে নিপতিত হইবে। তাহার! 
মদোন্মত্ত হইয়া হিতাহিত-বিবেচনায় জলাঞ্রলি দিবে, এবং ইন্দ্রিয়- 
সুখের জন্য অপরিমেয় মগ্ধপান করিতে থাঁকিবে। তাহারা 
পরনারীর সতীত্ব বিনাশ ও দস্থ্যবৃত্তিতে দ্রিনপাত করিবে ; সেই 

সকল পাপাচার ব্যক্তিগণ মত্ত হইয়া যোনি-বিচার করিবে ন। 
তাহারা অপরিমিত্ পান-দোষে এই পৃথিবীতে চিররুগ্র, শক্তিহীন, 

বুদ্ধিহীন ও বিকলেন্দত্রিয় হইয়া উঠিবে। তাহারা মত্ত হইয়া 
হদে, গর্তে, প্রান্তরে, এবং প্রাসাদ কিম্বা পর্বত-শৃঙ্গ হইতে 
পতিত হইয়া ম্বত্যুলোকে প্রস্থিত হইবে । কোন কোন ব্যক্তি, 

মত্ততাবস্থায় গুরুলোক ও শ্বজনগণের সহিত বিবাদ করিতে 

গাঁকিবে ; কেহ বা মৃত-প্রায় ও মৌনী হইয়া থাক্ষিবে ;কেহ 
কেহ বিস্তর জল্পন্দর প্রবৃত্ত হইবে। ইহারা ভুক্রিয়াস্থিত ক্রুর গু 
ধর্মপথবিলোপী হইয়া উঠিবে। হে প্রভো! আপনি জীবের 
মঙ্গলের জগ্য যে সকল কার্যের উপদেশ দিয়াছেন, আমার বোধ 

হয়, তাহা কলিতে মনুষ্যগণের পক্ষে বিপরীত হইয়া উঠিবে কে 

যোগাভ্যাসে রত হইবে, এবং কেই বা ন্যাসাদি কাধ্য করিতে 
প্রবৃত্ত হইবে? হে জগৎপতে ! কোন্ ব্যক্তিই বা স্তোত্র পাঠ 
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এবং যন্ত্রলিপ্ত হইয়া পুরশ্চরণ করিবে? হে প্রভো! যুগধর্ম- 
প্রভাবে এবং স্বভাঁব-গতিতে কলিযুগের মন্থয্যেরা অতিশয় দুর্ববত 
ও পাঁপকারী হইয়া উঠিবে। হে দীনেশ! তাহাদের উপায় 

কি হইবে 1_কপা করিয়া আমাকে তাহা বনুন। কি উপায় 
অবলম্বন করিলে লোঁকের আয়ু, 'আরোগ্য, তেজ ও বল-বীর্য্য 

বৃদ্ধি পায়, কি উপায়ে মন্থষ্যের বিছ্য্যা-বুদ্ধি প্রথর ও যত্ব ব্যতিরেকে 

মঙ্গললাভ ঘটে, যাহাতে লোকে মহাবল পরাক্রাস্ত, বিশুদ্ধচিত, 

পরহিতরত ও মাতাঁপিতার প্রিয়কারী হয়, যেরূপে লোকে'ম্বদার- 

নিষ্ট, পরস্ত্রীবিমুখ, দেবতা ও গুরুভক্ত এবং পুত্র ও স্বজন-বর্গের 
প্রতিপালক হইতে পারে, লোক কিরূপে ব্রহ্মজ্ঞানসম্পনন ও ব্রন্ম- 
পরায়ণ হয়, আপনি তাহা! লোকযাত্রার সিদ্ধি এবং সকলের 

হিতের জন্য বর্ণনা করুন।” 

তন্ত্রো্ধত এ বাক্যগুলি দ্বারা কি স্পষ্টতঃই বুঝিতে পারা 

যায় না যে, মগ্য-মাংসাদি সেবনে মানব ফে অধঃপাতে যায়, তাহ। 

তাহারা অবগত ছিলেন, এবং যাহাতে এই বিধি-বিধানের অপ- 

ব্যবহারে মানব সেই অধ*পাঁত-পথের পথিক হইয়া! না পড়ে, 
তজ্জন্তও তাহারা শঙ্কিত হইয়াছিলেন। 

শিষ্য । তাহা বুঝিলাম,__কিন্জ্ু সে জন্য তাহারা কি উপায় অব- 
লম্বন করিয়াছিলেন তাহাই জানিতে প্রবল বাসনা উদ্ভূত হইতেছে। 

গুরু। তাই তোমাকে আমি পূর্বের জিজ্ঞাঁসা করিয়াছিলাম, 
তুমি কখনও মগ্ পান করিয়াছি? 

শিধ্য। আমিও আপনার সহিত মিথ্যা কথা বলিতে না 

পাঁরিয়া বলিয়াছি, ই পুর্ব খাইতাম--এখন অনেক দিন হইল, 
পরিত্যাগ করিয়াছি । 
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গুরু । কিন্তু মগ্চের একটা গুপ্ত গুণ আছে যে, পরিমিত 

সেবনে মনের অত্যন্ত একাগ্রতা সাধন করিতে পারে। তাই 
বলিয়াছিলাম, আর ছুই দিন তুমি মগ্য পান করিয়া একটা পরীক্ষা 
করিয়া দেখিতে পার । 

শিষ্য । কি পরীক্ষা কন্রিব? 

গুরু। একদিন কিছু মনে না করিয়া, কোন কথ! না ভাবিয়া 

মগ্ পান করিয়া! দেখিবে, তোমার চিত্তের ভাব কিরূপ হয়, আর 

একদিম উহা সেবনের পূর্বে প্রকৃতির রূপ রস গন্ধ স্পর্শীদি 
সমন্বিত-মৃত্ির কল্পনা করিয়৷ তাহাকে হৃদয়ে হৃদয়ে পূজা করিয়া 
তারপরে পান করিবে, এবং পাঁনের সময়েও তাহার মৃত্তি ও 
মহত্ব চিন্তা করিতে থাকিবেঃ ইহাতে ব! চিত্তের কি প্রকার অবস্থা 
ও ভাব হয়, তাহা দেখিবে। ৃ 

শিষ্য । হা, আমি যখন মগ পান করিতাম, তখন তাহা 

অনুভব করিয়াঁছি। 

গুরু। কি প্রকার? 

শিষ্য। আমি কখনও নিয়মিত মছ্পান করি নাই, 

কালে ভদ্রে কখনও এক আধ দিন খাইতাম। অন্য সময় যখন 
খাইতাম, তখন চিত্ত ননা বিষয়ে প্রধাবিত হইত--অর্থাৎ যে 
দিন যেমন মনের শাঁতি থাকিত, সেই দিন সেই ভাবে উত্তেজিত ও 
প্রধাবিত হইত। কিন্তু এক দিনের কথা আপনাকে বলিতে 
চাহি। | 

আমাদের গ্রামে €বাঁর ওলাউঠার বড় প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। 
এ কালোপম ব্যাধিতে আমাদের গ্রাম হইতে নিত্য নিত্য দশ 
পনরটি করিয়। নরনারী কাঁলকবলে পতিত হইতেছিল। গ্রামের 



৩৮৬ দেবতা ও আরাধনা । 

লোকে ইহাঁতে অত্যন্ত ভীত হইয়া চিরাগত প্রথাচুসারে রক্ষা- 

কালী দেবীর পূজার উদ্যোগ করিল । 

কয়েকটি যুবকই তাহার প্রধান উদ্যোগী । তাহারাই টাদ। 
আদায় করিয়া, দ্রব্যাদির আয়োজন করিয়া, পূজারস্ত, করিয়া 
দিলেন।_-বলা বাহুল্য, এ ঠাদার টাক্কা হইতে কয়েক বোতল 

মদ্ও তাহারা আনাইয়াছিলেন। ঘটনাঁ-ক্রমে আমি পুজার দিন 

রাত্রে বাড়ী গিয়া! উপস্থিত হইয়াছিলাম। ধাহারা পূজার উদ্যোগী, 
তীহারা আমার বন্ধু বান্ধব”_তীহারা অনেকেই আমার "বাড়ী 
উপস্থিত হওয়াতে আনন্দিত হইলেন, এবং সমানিত মগ্যের অংশী- 

দার করিয়া লইলেন,_আমি উহার কিয়দংশ পান করিয়াছিলাম। 

কিন্ত কেমনই মনের পরিবর্তন হইয়া গেল,_-যেন জগৎ্টা' সেই 

কালীমৃত্তির প্রতিকৃতি দর্শন করিতে লাগিলাম। সেই বরাভয় 
খঙ্া-মুণ্ডধরা কালিকা কালের বক্ষে ঈ্াড়াইয়া নৃত্য করিতেছেন, _ 

আমি জগৎ তুলিয়াছিলাম, আত্মীয়-স্বজন সব ভুলিয়াছিলাম-_ 

কেবল সেই একরপ স্বদয়ে নাচিতেছিল। আমার জীবনে বুঝি 

তেমন দিন আর আসে নাই ।--চিত্তের এইরূপ একাগ্রতা সাধন 

জগ্যই তত্ত্রোক্ত মছ্যাদি পাঁন? 

গুরু । নানা। এত ক্ষুদ্র কার্য্যের জন্য মন্তাঁদিপানরূপ অত 

বড় একটা গহিত কার্যের আয়োজন বা প্রয়োর্জন হইতে পারে না। 

শিষ্য । মগ্যাঁদি পান কি গহিত? 

গুরু । গহিত বলিয়া গহিত। যগ্ভাদি পাঁন করিলে, ব্রাহ্মণকে 

প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। 

শিষ/। যাহা প্রায়শ্চিত্তা তাহা বারা দেবতা বশীভূত হয়েন? 

গুরু। অন্ন ভক্ষণে কি পাঁপ? 
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শিষ্য । অন্ন ভক্ষণে পাপ কেন? আমরা ত সঝলেই অঙ্গ 
ভক্ষণ করিয়। থাকি । 

গুরু। কিন্ত অন্ন ভক্ষণেও মহাঁপাতক আছে; এবং তজ্ঞন্ঠ 
প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হয । 

শিষ্য । কি বলিতেছেন? বুঝিতে পারিলাম না। 

গুরু | টচগ্ডালাদির অগ্ন ভক্ষণে পাপ হয় কিনা? 

শিষ্য । হাঃ তা হয়। 

গুরু । সেইরূপ ম্ছপানে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়,_এবং 
সাধনার উদ্দেশ্টে শাস্ত্রের বিধি অন্থসারে পান করিলৈ তাহাতে 

্রায়শ্চিতার্য হইতে হয় না; প্রত্যুত তাহাতে প্রকৃতিরপা 
মহাকাঁলী বনভৃত! হইয়া থাকেন। কুগুলীশক্তির জাগরণের ইহা 
একটি অতি সহজ ও সরল পন্থা। ধল! বাহুল্য,_-দেবতা-পৃজা 

করিতে হইলৈ, কুগুলীশক্তির জাগরণ ব্যতীত দেবতার আরাধনা 

হইতেই পারে না। যে কোন দেবতার আরাধনাই কর, কুগুলী- 
শক্তি যাহাতে জাগ্রত হয়, তাহা করিতেই হইবে। নতুবা কোন 
প্রকারেই ফল লাভ হয় না। মগ্যাদ্দি সাধন-ন্বারাঁ তাহা অতি 
শীত্র_এবং সাধকেক্স অজ্ঞাতসায়ে সম্পন্ন হইয়া থাকে । আর শান্ধ- 
বিধি-বিহিত মন্ত্াদি ঘবারা ৫শোধিত হইলে, এ সকল উ্রব্যও রূপা 
স্তর প্রীপ্ত হইয়া থাঁকে। কেমন করিয়া হয়, তাহা তোমাকে 
পূর্ধ্ব বলিয়াছি। 

শিব্য। শৌধনের নিয়ম ও উপায় গুলি শুনিতে ইক্ছা করি। 
গুরু। কালী সাধনায় পঞ্চ-ম-কার-প্রকরণে সে সকল শাস্ত্রেই 

লিখিত আছে । 
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উরি 

পঞ্চ-ম-কারে কালী-সাধনা । ূ 

শিষ্য। পঞ্চ-ম-কারের সাধন-গ্রণালী গ্রডৃতি কালী-সাধনীয় 
আছে, ইহা আপনি পূর্বে বলিয়াছেন,--অন্ুগ্রহ পূর্ধ্বক সৈই 
সাধন-প্রণালী আমাকে বলুন । 

সুরু । এস্কলে তোমায় একটি. কথা বলিতে চাহি -সাঁধন- 

প্রণালী অতিশয় গুহা । ইহা! সর্ধত্র বলিতে নাই, তাহা তুমি 
বোধ হয় অবগত আছ? 

শিষ্য । হা, তা বিশেষরূপে জানি; কিন্ধ সাংনপ্রপালী * গুহা 

কেন, তাহা বুঝিতে পারি না: 
গুরু । মস্বাদি গোপনীয় এই 'জন্ত যে, উহা সর্বত্র গ্রচারিভ 

হইলে উহার শক্তির হাস হইয়া থাকে. গ্রানের সুর যেমন যত 
বাতাসের সঙ্গে মিশে ততই তাহার শক্তি কমিয়! যায় । বোধ হয়, 
মন্ত্রও তদ্রপ হইতে পারে। : 

শিষ্য । আমান নিকটে তবে, কিএ প্রাথালী রেপ 

অসম্মত ? | 

গুরু । না, প্রপালী সারিকা প্রণধলীর ভিতর এমন 

কতকগুলি কাজ আছে, যাহা দেখাইয়া না! দিলে কেহই বুঝিতে 
পাঁরে না,_এবং কেহ কার্য বা সাধনাক্ষেজে  সমূপস্থিত হইলে 
গুরু উহা! দেখাইয়! দিয়! থাকেন,--সেই গুলি বলিব না।' যদি 

কথনও তুমি সাধন-পথে অগ্রসর হও, আমি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া 
শিখাইয়া দিব ;__তাহা৷ হইলে তৃমি আশ্চ্্যা্বিত হইয়। যাইবে যে, 
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পিপাসা 

সে গুলির সামাশ্ঠমাত্র সাঁধনে ঘে সকল অলৌকিক কার্ধ্য সমাধা! 

হইবে,_-ইংরেজী বিজ্ঞানের বু আয়াস-সাধ্য ব্যাপারেও তাহা 
সম্পন্ন হইতে পারে না। ** 

শিষু। তবে অঙ্গগ্রহ করিয়া শাস্ত্র-বর্ণিত সাধন-প্রণালীই 
বলুন, এবং তাহার অর্থ বুঝাইয়া দিন। 

গুরু + তাঁহাঁও আমি তোঁমাকে সম্যক বলিতে পারিব না'। 

তুমি কোনও তন্তরজ্ঞ-পুরোহিত্ের নিকটও সেই সকল বিষয় অবগত 
হইতে পারিবে অথবা মহানির্বাণতন্ত্র একথানি পাঠ করিলেই 
পারিবে,_তবে এস্থলে ইহাও তোমাকে বলিয়া দেওয়া কর্তব্য যে, 
সাধারণ পুরোহিতের নিকটে বা ন্্গ্স্থাদিতে যাহা অবগত 

হইতে পারিবে, তন্দারা যেন কদাচ কাধ্যারস্ত করিও না। বেষন 

পুস্তকে বাজনার বোল লেখা থাকিলে তাহা পাঠ করিয়া 
বাজনা বাঁজাইতে শিক্ষা করা যায় না, তন্দ্রপ পুস্তকে যাহা 
মাছে, তাহা পাঠ করিয়া সাধন। শিক্ষা হয় না। ক্রিয়ানভিজ্ঞ 
পুরোহিতগণও পুজ। পদ্ধতি শিক্ষা! দান করিলে, তাহাতে কোন 
ফল হয় না। 

শিষ্য । ' কালী-সাঁধনা করিলে কি ফল হয়? 

গুরু। কালকে জয় করেন, এইজন্য কালী, কালী । কালী 
অপর! প্রক্ুতি,ক্ধ্পর! প্রকৃতির রাজত্বে আমর! বিচরণ করিয়। 
থাকি। পরমাত্মা এই অপরা বা জড়া প্রকৃতিতে আবদ্ধ হইয়াই 
জীব। এই 'জড়া প্ররুতিকে বশীভূত করিতে পারিলে মান্য 

ই কেহ ভানিকী দাধবাম শর হইয়া বদি উ সফল গপতত্ব শিখিতে ইচ্ছা 
করেন, প্রকৃত সাধক হুইলে, আমি শিখাইয়া দিতে, এবং প্রঅক্ষ ফল দেখাইয়! 

দিতে পারি ।--্গরন্থকর | 
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অষ্টেশ্বর্য্য পাত করিতে পারে, এবং মরজগতে থাকিয়। যাহা ইচ্ছা 
তাহাই সম্পাদন করিতে পারে। তান্ত্রিকগণ এইজন্য মারণ, 

উচাটন, বশীকরণ, স্তস্তন প্রভৃতি সমন্ত কার্ধ্ই অবহেলায় সম্পন্ 

করিতে পারেন। তান্ত্রিকগণ এইজন্য, মোকদ্দমায় জয় লাভ, 
শত্র বশীভূত, নষ্টশক্তির পুনরুদ্ধার পর্যন্ত করিয়া থাকেন। ফল 

কথা, জড়! প্রকৃতি বশীভূত হইলে আর কোন্ কার্ধ্য বাকি 

থাকিতে পারে? 

শান্ত্রেও এ তত্বের রহস্য উদ্ভেদিত হইয়াছে । তাহা তোমাকে 
বলিতেছি, শ্রবণ কর» 

প্রীসগাশিব উবাচ। 

শৃণু দেবি মহাভাগে তবারাধন কারণম,। 

তব সাধনতো যেন ব্রহ্ম সাযুজামস্স কে ॥ 

ত্বং পর! প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্গণঃ পরমায্মনঃ। 

ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্বং ত্বং জগজ্জননী শিবে ॥ 

মহদাদ্যপু পধ্যস্তং যদেতৎ স চরাচররম.। 

ত্বয়ৈবোৎপা দিতং ভদ্রে ত্বদধীনমিদং জগৎ | 

ত্বষাদ্যা সর্বববিদ্যা নামেন্মাকমপি জন্মাতূঃ। 

ত্বং জানাসি জগ সর্ববং ন ত্বাং জানাতি কশ্চন ॥ 

'ত্বং কালী তারিণী ছুগ। বোড়পী, ভূবনেস্থর। 

ধূমাবতী ত্বং রগল! ভৈরবী ছিন্নমন্তকা এ, 

ত্বমনরপূর্ণা বাগ দেবী ত্বং দেবী কষলালয়। । 

সর্বশক্তি ্বরূপা ত্বং সর্বদেবষয়ে। তনুর 

ত্বমেব সুজা ত্বং সুল! বাক্তাব্যক্ত স্বরূপিণী। 

নিরাকারাপি সাকার] কল্বাং বেদিতু মর্হতি ॥ 
উপাপকানাৎ কার্য্যার্থ শ্রেয়দে জগতাষপি। 

ানবানাং বিনাশায় ধ্বৎসে নানাবিঘান্তনুঃ ॥ 
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চতুতূ্জ। ত্বং ছ্বিভূজ! বড় ভূজাইটভূজা তখা। 

ত্বফেব বিশ্বরক্ষার্থং দানা শঙ্্ান্ত্রধারিণী ॥. 

তত্তজপবিভেদেন মন্ত্র-বন্ত্রাদি সাধনম. | 

কখিতং সর্ব্বতস্ত্রেধু ভাবাশ্চ কলিতান্ত্রয়ঃ ॥ 

মহানির্র্বাণতন্ত্ ; ৪র্থ উঃ। 
সদাশিব কহিলেন,--“হ দেবি! লোকে তোমার সাধনায় 

্রহ্ষপাযুজ্্য লীভ করিতে পারে, এজন্ত আমি তোমারই উপাসনার 
কথা বলিতেছি। তুমিই পর-ব্রন্ষের সাক্ষাৎ প্রকৃতি । হে শিবে! 
তোমা হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, তুমি জগতের জননী । 
হে ভদ্রে! মহত্ত্ব হইতে পরমাণু: পর্য্যস্ত এবং সমস্ত চরাঁচর 
সহিত এই জগৎ তোমা হইতে উৎপাদিত হইয়াছে'_-এই নিখিল 

জগৎ তোমারই অধীনতায় আবদ্ধ । তুমিই সমৃদয় বিদ্যার আদি- 
ভূত, এবং আমাদের জন্মভূমি ; তুমি সমগ্র জগৎকে অবগত 
আছ,__কিন্ত তোমাকে কেহই জানিতে পারে না। তুমি কালী, 
হুর্গা, তারিণী, ষোড়শী, ভৃবনেশ্বরী, ধূমাবতী, বগলা, ভৈরবী, ছিন্ন- 
মস্তা ;- তুমিই অন্পূর্ণা, সরম্বতী ও লক্ষ্মী তুমি সর্ববদেবময়ী ও 
নর্বশক্তি-স্বরূপিণী। তুমিই স্থুল, তুমিই স্মক্, তুমিই ব্যক্ত এবং 
অব্যক্ত-স্বরূপিণী তুমি নিরাকার হইয়াও সাকার; তোমার 
ভত্ব কেহই অবগত নহেপ্প । তুমি উপাঁসকগণের কার্ধ্যার্থ, মঙগলার্থ, 
এবং দানবগণের,ধলনার্থ নানাবিধ মৃত্তি ধারণ করিয়া খাক। তি 
বিশ্ব রক্ষার জন্য কখনও দ্বিভূজা, কখনও চতুতু জা, কখনও বড়- 

তুজ্া, কখনও অষ্টহুজা মৃষ্ঠি ধারণ করিয়া নানাবিধ অস্ত্র-শ্ 
ধারণ করিয়া থাক । সকল তঙ্জে তোমার নানাপ্রকার বপভেদ, 
যন্ত্রভেদ ও, মন্ভেদের কথ! উল্লেখ আছে, এবং তোমার জিবিধ 
ভাবময়্ উপাসনার. কথাও প্রকাশ আছে ।” 

৯০৯৩০ 
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যাহা.তোমাকে শ্রবণ করাম হইল, তাহাতে তুমি কালীতব্ব 
অবগত হইতে পারিয়াছ!: এক্ষণে পঞ্চতত্বের শোধন ও সাধনার 
কথ! বলিতেছি । 

তানত্রিকমতে কালিকাঁদেবীর যথাবিধি পূজা! সমাপন করিবে । * 
পঞ্চ-ম-কারের সাধনা করিতে হইলে, তদনস্তর গন্ধ-পুষ্প গ্রহণ 

করিয়া কচ্ছপ-ুদ্রাতে ধারণ পূর্বক সেই হস্ত হ্ৃদয়ে স্থাপন করিয়া 
সনাতনী দেবীর ধ্যান করিবে । ধ্যান সাকার ও নিরাকার ভেদে 
দ্বিবিধ ; তন্মধ্যে নিরাকার ধ্যান বাক্য ও মনের অগোচর | ইহা 
অব্যক্ত ও সর্বব্যাপী ;-ইহা বাক্যের অগোচর এবং সাধারণের 

অগম্য”কিস্ত যোগিগণ দীর্ঘকাল সমাধির আশ্রয়ে বহুকষ্টে 

হদয়জম করিতে পারেন। এক্ষণে মনের ধারণা, সত্বর অভীষ্ট 

সিদ্ধি এবং সুক্ষ ধ্যানাবধারণের নিমিত্ত যে স্কুল ধ্যানের প্রকাশ 

হইয়াছে, তাহা বলিতেছি। 
অব্ধপায়াঃ কালিকায়াঃ কালমাতুম হাছ্যতেঃ | 

গুণক্রিয়ানুসারেণ ক্রিয়তে কপকল্পনা ॥ 
মহানির্ধবাণতন্ত্র ; €ম উঃ। 

. কালরূপিণী অরূপকালিকার গুণ-ক্রিয়ান্সারে যে র়প কল্পিত 

হইয়াছে, তাহাই স্থূল ধ্যান। 

ম্েধাঙ্গীং'শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রক্কাম্বরং বিভ্রতীং, 
পাণিত্যামভয়ং বরঞ্। বিকসদ্রক্তারবিদ্দস্থিতাম্। | 

৫ নৃত্যস্তংপুরতো নিপীয় মধুরং মাধ্বীকপৌম্পংমদং 

মহাকালং বীক্ষ্য বিকফিতানন-বরামাদ্যাং ভজে। 
কালিকাম্ ॥ 

* পুজার বিধান মৎপ্রসীত “পুরোহিত-নগর্ণ" দাদক অর্থে দেখ। 
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সির 

"্ধাহার বর্ণ মেঘতুল্য, ললাটে চক্্রলেখা, স্বীজল্যমান, ধাহার 

তিন চক্ষু, পরিধান রক্তবস্ত) দুই হন্ডে বর ও অভয্ব,. যিনি ফুল্লার- 
বিন্দে উপবিষ্ট, ধাহার সম্মুথে মাধ্বীকপুষ্পক্ধাত সুমধুর মন্য পানি 

করিয়! মহাকাঁপ নৃত্য করিতেছেন,-যিনি মহাকালের: .এক্প 

বস্থ! দর্শনে হাস্ঠ করিতেছেন/ সেই আত্তা' কালীকে ভঙ্গনা 

কবি” | 

সাধক এই প্রকারে ধ্যান, করিয়া.আপনার মন্তকে পুষ্প প্রদান 

ূর্বাক “অতিশয় ভর্তির সহিত মানসোপচীরে, পৃজ! করিকে। 
মানসোপচারে পূজা প্রক্রম, শাস্তে এইরূপ উক্ত হইয়াছে, 

হৃৎপয়ামাঙলনং দানাৎ সহআরচুাতান্তৈঃ। 

পাদ্যং চরণয়োরদ্াও মনব্র্ধাং নিবেদয়েং ॥ 

তেনামৃতেনাচমনং স্বানীয়ম্পিকল্গয়েৎ। 

আকাশতত্বং বসনং গন্ধস্ত গন্ধতত্বকম, ॥ 

চিন্রং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্ প্রকল্পয়েং। 

তেজ দীপার্ধে নৈবেদাঞ্চ ধাম. বিম.॥ 

অনাহতধ্যনিং হণ্টাং বাুতত্ব্চ চামরম.। 

নৃত্যমিক্রিয়কর্মাণি চাঞলাৎ মনসম্তখা 

পুষ্পং নানাবিধং দদ্যারাত্মনে। ভাবসিন্ধয়ে | 

অমায়মনহষ্কায়মরাগসসদত্খা ॥ 
অমোহকমদন্তঞ্চ অহ্যোক্ষোভকে তথা । 

অমাৎসর্ধ্যমলোভক দশ পুশ গ্রকীর্ভিতম.॥ 

অহিংস পরষং পুষ্পং পুষ্পমিক্রিয়নিগ্রহম,। 

দয়াক্ষষাজ্ঞানপুষ্পং পঞ্চপুস্পং ততঃ পরং ॥ 

ইতি পঞ্চষপ-পুস্পর্ভাবরূপৈঃ প্রপুজয়েৎ। 

ধা, ধিৎ মাংসশৈলং ভর্জিতং মীনপর্ববতম্, ॥ 

ফুদ্রারাণিং কুতজঞ্ দ্বঙাজং গায়লং তথা । 



৩৮৮ দেবতা ও আরাধনা | - 

| কুলাফতঞ্চ তৎপুষ্পঃ পীঠক্ষালনবারি ঢচ। 

কছিরানে নিতো রর রা জাং রড 

| বহ্থানির্বধাণ তন্ত্র, ৫ম উঠ । 

মানসোপচারে পূজা করিবার প্রণালী এই বে, সাধক, দেবীকে 
আপনার হৃদ়পন্ম আসনক্ধপে প্রদান করিবে, পহশ্রারচ্যুত অমৃত- 
দ্বারা দেবীর পাদমূলে পাগ্য প্রদান করিবে । মন অর্থ্য-ম্বরূপে 
নিবেদিত হইবে। পূর্বোক্ত সহস্রার্য অস্ত ্বারাই আচমনীয় 
ও ন্বানীয় জল পরিকল্পিত হইবে, আকাশতত্ব বসন, এবং গন্ধতত 
গন্ধস্থরূপে প্রদত্ত হইবে । মনকে পুষ্প এবং প্রাণকে ধূপ কল্পনা 

করিবে। হ্দয়-মধ্যস্থ অনাহতধ্বনিকে ঘণ্টা এবং বাযতত্বকে 
চামর কল্পনা করিয়া প্রদান করিবে। অনস্বর ইন্ড্রিয়ের কার্ধ্য 
সমূদয় এবং মনের চপলতাকে বৃত্যরূপে কল্পনা করিবে । আপনার 
ভাবগুদ্ধির নিমিত্ত নানাপ্রকার পুষ্প প্রদানি করিবে ; অমায়িকতা, 
নিরহস্কার, রোষশূস্ততা, দস্তশৃন্ততা, খেষহীনতা, ক্ষোভরহিততা, 

ম২সরহীনতা ও নির্পোভতা, মানসপৃজার পক্ষে এই দশবিধ পুষ্পই 
প্রশতস্ত। অনন্তর অহিংসা-শ্বরূপ পরম পুষ্প, দয়ার পুষ্প, ইন্দ্রিয় 
নিগ্রহ, ক্ষমা ও জান এই পঞ্চ পুষ্প প্রদান করিবে এইরপে 
পঞ্চদশ প্রকার ভাব-পুষ্প দ্বারা পূজা 'করিয়া, পরিশেষে মানসে 
স্ুধা-সমুদ্র, মাংসশৈল, ভর্জিত-মংস্য-পর্ববত, _মুদ্রারাশি, হুন্দর 
স্বতাক্ত পায়স, কুলামৃত, কৃলপুষ্প, 'ীঠক্ষালন-বারি এই সকল 
ভাব দেবীকে প্রদান করিবে । | 

শিষ্য। আমার একটা কথা জিজ্ান্ত আছে। 
গুরু | কি?, 

শিষ্য । - বলিলেন, সাঁধক দেবীকে এঁ সকল তত্ব 



দেবত। ও আরাধনা । ৩৮৯ 

কষ্টানায় প্রদান করিবে। কল্পনা করিলে কি দেবী ভাহা প্রাপ্ত 
হয়েন? 

গুরু । দেবী কি, তাহা! কি তুমি এখনও বুঝিতে পার নাই? 
শিষ্য । ভাহা! বুঝিয্াছি,_কিস্তু এ সকল দ্রব্য কল্পনায় দান 

করিলে কি হইতে পারে? * | 
গুরু । কোন জ্ঞান লাভ করিতে হইলে মাচুষ সামাঙ্ীকরণের 

সাহাষ্য লইয়! থাকে ইহার জন্ক আবার ঘটনাসমূহ পর্যয- 
বেক্ষণের আব্্যক। আমর! প্রথমে ঘটনাবলী পধ্যবেক্ষণ করি, 
পরে সেই গুলিকে সামান্ঠীকৃত এবং তাহা হইতে আমাদের 

সিদ্ধান্ত বা! মতামত সমূহ উদ্ভাবন করি। বাহৃজগতে এমন কর! 
অতি সহজ, কিন্তু অস্তজ্জগতে বড়ই কঠিন। এখন তোমার কথা, 
হইতেছে যে, কল্পনায় সমর্পণ করিলে কি হইয়া থাকে, তাহাতে 
ত দেবতা প্রাপ্ত হয়েন না? কিন্ত দেবশক্তি যাহা, তাহা 

তোমাকে আগেই বলিয়াছি। 
এখন আরাধনাঁর উদ্দেগ্ এই যে, মনোবৃত্তি গুলিকে অন্তমু্ধী 

করা, উহার বহিমু্বী গতি নিবারণ করা +যাহাতে উহার নিজের. 
স্বভাব জানিতে পারে, নিজেকে বিশ্লেষণ করিয়া - দেখিতে পারে, 
তক্ধন্ত উহার সমুদ্ধাফ শূক্তিগুলিকে, কেন্দ্রীভূত করিয়া মনের 
উপরেই প্রয়োগ কেরা, ধ্যানের উদ্দোস্ত | হি করিতে হইলে. 

কল্পনার আবশ্যক । নু 

কল্পনায় কি হয়,_ইহ্বই তোমার রজািবার উজ 
শিষ্য। হাঁ। ০ 

গুরু । কল্পনাটা আর কিছুই নহে_ চিন্তা চিস্তা করিবে, 

আমার হ্ৃয়পল্প দেবীর আসন হইছে । এই চিন্তায় দেবী . 



৩৯০ দেবতা ও আরাধনা । 

হদয়পদ্দের সশ্লিকর্ষ হইবেন চিন্তা বাস্তবে পরিণত হয় চিন্তার 
. মান্গধ সব করিতে পারে, এ কথা বোধ হয় তুমি অস্বীকার করিবে 

না। 
শিষ্য । এক্ষণে আর একটি কথা । 

গুরু! কি? ও 

শিষ্য। ঈশ্বর সমস্ত জগতের মৃল,_-সর্ববজীবের হৃদয়া খিষ্টিত, 
সর্ব কর্মের মূলতম। কালী প্রস্ততি দেবদেবীর সাধনে চিন্তা- 

শক্তির প্রয়োগে প্রয়োজন কি? ৃ 

গুরু । সেকথা আগেও বলিয়াছি। আর একবারও 

বলিতেছি। কালের শক্তি কালী। কালী সাধনা না করিলে 

হয় ত জীব শক্তিশাঁলীই হইতে পারে না। কালী সাধনা না 

করিলে হয় ত ঈশ্বরোপাসনার অধিকারী হইতে পারে না। 

, শিষ্য । বুঝিলাম না। ঈশ্বরোপাসনার পৃর্ধধে কি সকলকেই 
কালী সাধনা করিতে হয়? 

গুরু। হা,তা হয় বৈকি' কেহ বা প্রত্যক্ষভাবে, কেহ 

বা পরোক্ষভাবে কালী সাধনা করিয়া থাকে । 

শিষ্য । আমাকে উহা! স্পষ্ট করিয়া বলুন। 

গুরু। উহাস্পষ্ট করিয়া বলিলেই, পঞ্চ-ম-কার সাধনেরও 
উদ্দেশ্য বুঝিতৈ পারিবে । যোগিগরণের মতে মেরুদণ্ডের মধ্যে 

ইড়া, পিঙ্গলা নামক ছুইটি শ্সায়বীয়-শক্তি-প্রবাহ ও মেরুদতস্থ 
'মজ্জার মধ্যে সুযুস্তা নামে একটি শূশ্যনালী আছে। এই শূল্ত 
নালীর নিম্নদেশে কুগুলিনীর আধার-ভৃত পদ্ম অবস্থিত । যোগীরা 
বলেন, উহ্থা ত্রিকোণাকার । যোগীদিগের বপক-ভাষায় এ স্থানে 
কুগুলিনী শক্তি কুগুলীকৃত..হুইয়া বিপাজয়ানা ।. যখন এই 



দেবতা ও আর্াধন1। নি 
টি 

কৃণুলিনী জাগরিতা হন, তখন তিনি এ এই ৃক্ষনালীর মধ্যে বেগে 

উঠিবার চেষ্টা করেন, আর ধতই তিনি এক এক সোপান উপরে 

উঠিতে থাকেন, ততই মন যেন স্তরে সুরে বিকশিত হয়; সেই 

সময়ে নানারপ অলৌকিক দৃশ্ট দেখ! যায়, ও সেই যোগীর নানারূপ 
শডভূত ক্ষমতা লাভ হয়। ষখন সেই কুগুলিনী মন্তকে উপনীত 
»ন, তখন যোগী সম্পূর্ণরূপে শরীরও মন হইতে পৃথক্ হইয়! যান। 

এবং তাহার আল্মা আপন মুক্তভাঁব উপলব্ধি করেন। কুগুলিনী 

*ক্তিজাগ্রতা হইলে, সুযুয়ামার্গ পরিষ্কার হয়, এবং মানুষ দেবতা 
হহতে পারে। 

সাধারণ লোকের ভিতরে সুবুস্তা নিম্মদিকে বদ্ধ; উহার দ্বারা 
কোন কাধ্য হইতে পারে না। যোঁগীরা! যোগসাধনা ছারা কুণ্ত- 
দিনী শক্তিকে জাগ্রত করিয়া থাকেন, _তান্তিকগণ আরও সহজে 

বুগুলিনীকে জাগাইবার জন্য পঞ্চ-ম-কাঁর সাধনার প্রণালী 

আবিষ্কার করেন । 

75 পঞ্চ-ম-কার 75 মদ্যপানের 

মমাপনাস্তে পঞ্চপান্র স্থাপনানস্তর সুধা (সুরা ) পান টন | 

তাহার বিধান এই+- * 
স্বং স্বং পাত্রং সমানায় পরমামৃতপূরি তম. | 

মূলাধারাদিজিত্বাস্তাং চিদ্রপাং কুলকুগুলীম, ॥ 

বিভাব্াতন্ুখাস্তোজে মুলদন্ত্রং সমুচ্চরন্। 

পরম্পরাজামাদায় জুহয়াৎ কুওলীমুখে ॥ 

অতিপানং কুলস্ত্রীণাং গন্ধত্বীকারলক্ষণঘ._ ৷ 

সাধকানাং গৃহস্থানাং পঞ্চপাত্রং প্রকীন্তিতম. ॥ 

অতিপানং কুলীনানাং সিদ্ধিহানিঃ প্রজায়তে ॥ 



৩১৯২, দেবতা ও আরাধনা । 

“যাবন্ন চালয়েদ্ দৃষ্টিং যাবন্ন চালয়েশ্ানঃ | 

তাবৎ পানং প্রকুব্বাত পশুপানমতঃপরং ॥ 

পানে জ্রান্তিবেদ্যনা ঘ্বণ! চ শক্তিসাধকে | 

স পাপিষ্ঠঃ কথং ব্রয়াদাদ্যাকালীং ভজাম্যহম ॥ 

যথা বর্ধার্পিতেহস্ানে স্পষ্টদোষে! ন বিদ্যতে। 
তথা তব প্রসাদেহপি জাতিভেদং বিবর্জয়েখ ॥ 

অহানির্বাণ তত্ত্র, ৭ম উঠ। 

অনন্তর কুলসাধক স্বষ্টমনে পরমাম্ৃতপূর্ণ স্ব স্ব পাত্র গ্রহণ 

করিয়া মূলাধার হইতে আরম করিয়া জিহ্বাগ্র পর্যস্ত কুলকুণ্ডলিনীর 
চিন্তা করতঃ মুখ-কমলে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আজ্ঞ৷ গ্রহণাস্তে 

কুণ্ডলীমুখে হোম করিবে অর্থাৎ এ সুরা ঢালিয়া দিবে । কুলক্মীগণ 
কেবল সুরার আভ্রাণ মাত্র স্বীকার করিবে, পান করিবে না। 

পঞ্চপাত্রে পন কেবল গৃহস্থগণের জন্য ব্যবস্থের় হইয়াছে । যদি 

অতিরিক্ত মদ্যপাঁন ঘটে, তাহা হইলে কুলধশ্ীবলম্থিগণের সিদ্ধির 
হানি হইয়া থাকে। যে কাল পথ্যন্ত দৃষ্টি ঘুর্ণিত ও মন চঞ্চল না 
হয়, তাবৎ স্ুরাপাঁনের নিয়ম, ইহার অধিক পান পশুপানের 

সদৃশ । সুরাঁপানে যাহার ভ্রান্তি উপস্থিত হয়, এবং শক্তিসাধককে 

যে প্বণা করে, সেই পাপিষ্ঠ ব্যক্তি “আমি আগ্াঁ কালীর উপাসক" 

এ কথা কিরূপে মুখ দিয়া বলিবে? যেরূপ ব্র্ধ নিবেদিত অন্না- 
দিতে ম্পর্শদোষ নাই, সেইরূপ তোমার (কাঁনীর ) প্রসাদেও 
জাঁতিভেদ পরিত্যাগ করিবে । | 

যাহা তোমাকে শুনাইলাম, তাহাতে তুমি বোধহয় বুঝিতে 
পারিয়াছ,-মদ খাইয়া মততা এবং তজ্জনিত. পাশব-আনন্দ 

অন্ুভব করা শাস্ত্রের উদ্দেষ্ত নহে । কুগুলী-শক্তি আমাদের দেহ 
শক্তি সমূহের শত্তি-কেন্দ্র। সেই 'শত্তিকেন্্রকে উদ্বোধিত 



দেবতা ও আরাধন। | ৩১৩ 

করিবার জন্তেই তন্মুখে মন্ত প্রদান করা। ইহার উর্দেশ্য অতি 
শুভকর। তোমাদের পাশ্চাত্য মতে আজি কালি যে মেস্মেরি- 

জম্ ও হিপনটিক বিদ্যার প্রচলন হইয়াছে, তীহারাও স্বীকার 

করেন, “কোন কোন ওষধের দ্বারা এই অবস্থা আসিতে পারে, 

কিন্ত কেন পারে, কি প্রকারে পারে,তাহা তাহারা অজ্ঞাত । 

তাই সে সকল তথ্য জানেন না। তান্ত্রিক সাধক তাহ! জানিয়া- 

ছিলেন, তাই মহাশক্কির আরাধনায় শক্তিকেন্ত্র জাগাইবার জন্ 
পঞ্চ-ম-কারের আয়োজন হইয়াছিশ। 

সপ্তম পরিচ্ছেদ | 

-্প৩ 

গুহ সাধন|। 

শিধ্য। আরাধনার উদ্দেশ্য ধর্ম লাভ ধর্ম সুখের উপায় । 
কিন্ত ঈশ্বরোপাসনা ব্যতিরেকে কি সুখলাভ হইতে পারে? 

শক | সেপ্রশ্ব কেন? 

শিষ্য। কালী দেবী কালের শক্তি_-অন্রান্ত দেবতা সুক্ষ" 
দুষ্ট শক্তি, শক্তি-সাধনায় কি ধশ্দ লাভ হয়? কিস্তু স্মরণ রাখি- 

বেন, আপনি বলিয়াছেন, -আরাধনার উদ্দেশ্য ধর্ম; ধর্ম আবার 
সুখের উপা়। এ 
গুরু । শক্তি-সাধনাতেও আনন্দ ঝা সুখ আছে। ন্যায়দর্শন 
কেবল শক্তিতত্তবের আরাধনা দ্বার! মুক্তি-পথে যাওয়া যায়, এইরূপ. 
কথা স্পছতঃ প্রকাশ করিয়াছেন, হয়ত তন্ত্র ও সেই মত অবলম্বন 

করিয়া শক্তি সাধনার পথ দেখাইয়া দান | স্যারদর্শনের যতে 



৩৯৪ দেবতা ও আরাধনা । 

সংসার ছুঃখময়। সুখ ও ছুঃখাহরক্ত, অতএব গৌপরূপে সুখ ও 

ছংখ বলিয়া পরিগপণিত.। জন্মিলেই দুঃখ । যদি ছুঃখ নাশ 
করিতে হয়, তবে জন্ম নিবারণ করিতে হইবে। জন্মের হেতু 
প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তির নিবৃত্তিই জন্মনাশের হেতু । কেন না, জীব 
প্রকৃতির বশে কর্ম করে; তাহারই ফলে তাহাকে জন্মগ্রহণ 
করিতে হয়। কিন্তু প্রবৃত্তির হেতু কি? দোষ। আসক্তি, বিছ্েষ 

অথবা প্রমাদ দোষ ভিন্ন কোন বিষয়ে জীবের প্রবৃত্তি হয় না। 

এই রাগ দ্বেষ ও মোহ মিথ্যা জান হইতে উৎপন্ন । অতএব 

এই মিথ্যা জ্ঞানের উচ্ছেদ-সাধন করিতে ন! পারিলে, দুঃখ নিবৃত্বির 

উপায় হইবে না । 
ছঃখ-জল্স-প্রবৃতি-লোষ-মিথ্যাজানানাম. | 

উত্তরোত্তরাহপায়ে তদনস্তর(পায়াদ অপবগ্তি ॥ 

ক্যায়। ১২ 

তত্বজ্জান ছারা মিথ্যা জানের নাশ হয়। অতএব, তবজ্ঞান 

লাভ করিতে পারিলে জীব নিঃশ্রেয়স বা অপবর্গ (মুক্তি ) লাভ 

করে। ম্যায় দর্শনের উদ্গেশ্ট__এই তত্বজ্ঞান জীবকে প্রদান 

করা। কিসের তত্বজ্ঞান? হ্যায় দর্শনের উত্তর এই যে, প্রমাণ, 
প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টাস্ত, সিদ্ধনস্ত। অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, 

বাদ, জল্ল, বিতণ্ডা, হেত্বাভাম, ছল, জাতি ওৎনিগ্রহ-স্থান এই 
যোড়শ পদার্থের তত্বজ্ঞান। তন্মধ্যে প্রমেয়ের তত্বজ্ঞান শ্বতঃ এবং 

িপতী 

* বদ! তু তত্বজ্ঞানাৎ মিথ্যা জ্ঞানম, অপঘাতি, তদ। যিধ্যাজানাগায়ে 

দোবা অপযাগ্থি দোষ!পায়ে প্রবৃদ্িরপধাতি প্রবৃত্াপায়ে জঙ্প অপযাতি, জন্মাপায়ে 

দুঃখ, জপবাতি। ছুঃখাপায়ে চাত্যন্তিকোৎপবর্গে। নিঃপ্রেয়সমিতি | বাথ" 

সায়ব-ভাষ্যং ! 



দেবতা ও আরাধনা । ৩৯৫ 

প্রমাণাদির তত্বজ্ঞান পরতঃ অপবর্গের হেতু। অপবর্গ অর্থে 
আত্যস্তিক ছুঃখ নাশ। ( ১ম অধ্যায় ১স্ং) 

স্ঠায় দর্শনের অভিমত এই যোড়শ পদার্থের স্বরূপ কি? (১) 
প্রমান প্রমার সাধনের নাম প্রমাণ ( 5198208 ০1 17,0%18029 ) 

প্রমাণ চারিপ্রকার /-_ প্রত্যক্ষ (5919516196 )১ অনগমান (1918- 

৪0৪ ) উপমান ( ঞ&০৯1০£] ) ও শব্দ (আপ্তবাক্য )। (২) প্রমেষ় 
প্রমাণের বিষয় (0৮18৪ ০ 09০দ1618 ); প্রমেয় ছাদশ 

প্রকার --আত্মা, শরীর, ইন্জিয়, (চক্ষু, কর্ণ, প্রভৃতি ) অর্থ 
( ইন্ড্রিয়ের বিষয় ক্ষিতি, অপ তেজঃ, বায়ু ও আকাশের সংযোগে 

যথাক্রমে শব, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ ) বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি ৯০৮৮৮ 

দোষ ( রাগ, দ্বেষ মোহ ), প্রেত্যভাব ( পুনর্জন্ম ), কল: ( কর্ম- 

ফলভোগ ) ছুঃখ ও অপবর্গ । (৩) সংশয় (0০৩৮: )। (3) গ্তয়ো- 
জন ( ৮9১০৪৪ )--ষে উদ্দেশে লোকের প্রবৃত্তি হয়, তাহার নাম 
প্রয়োজন। (৬) দৃষ্টান্ত (108687006 )1 (৬) দিদ্ধাস্ত_ বিষয়ের 

নিশ্যয়। (৭) অবয়ব-ষ্তায়ের একদেশ ( (:55018৪ )। (৮) 

তর্ক ( 5১১88০717২8 )। (৯) নির্ণয়» পর-পক্ষ-দূষণ ও স্ব-পক্ষ স্থাপন 

দ্বারা অর্থের নিশ্চয় (09992198105 )। (১০) বাদ (57201086085 

007 )। (১১) জল্ল (9০21১18৮7)। (১২) বিতণ্ (ছ1৯০878 )) 

(১৩) হেত্বাভীস (শু5018058 )। (১৪) ছল € ৪০/১৮1৩)। (১৫) 

জাতি ( ঢ8186 &919£ )। (১৬) নিগ্রহ স্বান-_বন্দ রা বিবাধীর 

বিপ্রত্িপত্তি (21855555) বা অপ্রতিপত্তি (1895০ ) প্রকাশ 
পায়। 

এই যে কোড়শ পদার্থ যাহার তত্জান হইলে ছুঃখের 'অত্যন্ধ, 
শিৃত্ি বা অপবর্গ লাভ হয়, তাহার মধ্যে ঈশ্বরের কোন প্রন বা 



৪৯৬ ' দেবতা ও আরাধনা । 
১১১১১ 

উল্লেখ পাওয়া যায় না। অথচ ইহাদের বিচারেই সমগ্র স্তায়দর্শন 
নিঃশেধিত হইয়াছে। ন্ঠায়দর্শনকে মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত 
করা যাইতে পারে। ১ম শ্যায়াংশ (7,০80) ২য় তর্কাংশ 

€1)181596০ ), এবং ৩য় দর্শনাংশ ( 11565015810 )। .হণয়াংশে 

: প্রমাণের বিচার সহ পঞ্চাবয়ব হ্যায়ের (85119218% ) গবেষণা 

পূর্ণ আলোচন! দৃষ্ট হয়। পরবর্তী কালে পণ্ডিত নৈয়াপ্িকগণ 
প্রমাণের বিচারেই সমস্ত শির প্রয়োগ করিয়াছেন, এবং 

ঈশ্বরকে এ 951178180 তৃক্ত করিবার প্রয়াস করিয়াছেন । 

ক্ষিত্যাদিকং সকর্তৃকং কাধ্যত্বাৎ ঘটব্। 

হ্যায়। 

ঘটের যেষন হৃষ্টিকর্তা কুস্তকার আছে, জগতেরও সেইরূপ 

' স্থষ্টিকর্তী আছেন-_ঈশ্বর। এরপ ন্বায়ের তর্কে যদি কাহারও 

ঈশ্বরে বিশ্বাস হয়, তবে উত্তম; কিস্ত অনেকে মনে করেন, 
ঈশ্বরকে তর্কের বিষয়ীভূত না করিলেই ভাল হয়। * 

ন্যায়-দরশনের তকাংশ, জন্প, বিতণ্ডা, ছল প্রভৃতির বিচারে 

নিয়োজিত। ইহার সহিত প্ররূত দর্শনের নন্বন্ধ বড় ঘনিষ্ঠ 

লহে। ন্যায়ের দর্শনাংশ আত্মা, দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রন্ৃতির তত্বা- 
লোচনাত্ নিযুক্ত । প্রসঙ্গক্রমে ক্ষিভি, অপ, প্রভৃতি পঞ্চভৃত, 
ও কূপ, রস প্রভৃতি গুণের বিচার এবং সংঙক্ষপে প্রমাণুবাদের 

উল্লেখ আছে। আত্মা যে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি হইছে 

* আগমাচ্চ জষ্টা বোদ্ধ। সর্বজঞাতেঙ্গরঃ ইতি । বুষ্ধীণদিতিশ্চাকলিলৈ; 
নিরূপাখাষ, ঈশ্বরম. ্রতাক্ষানুমানাগমবিষয়াতীতং কঃ শক্ত ভপপাদরিভুম.|- 
'জ্কা ৪1২১ পুত্রের বাথসীয়ন-াব্য । ' অভখষ. দেখ! যায়, ঈশ্বরকে ওর্কের হিং 

কর! বাৎসায়নেরগ পরত নহে । 



দেবতা ও আরাধনা । ৩ মগ 

স্বতল্ল, তোক্তা ও জ্ঞাতা এবং নিত্য, স্তায়দর্শন ০০ 
প্রমান করিয়াছেন । 

স্যায়-দর্শন ঈশ্বর অন্বীকাঁর করেন না; বরং চতুর্থ অধ্যায়ের 
প্রথম আহ্বিকে অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি নিরাস-গ্রসঙ্গে ঈশ্ব- 

রের উল্লেখ করিয়াছেন, এং তিনিই যে জীবের কম্মফল দাতা, 

তাহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন। 

ঈশ্বর$ কারণং পুরুষকর্তফল-দর্শনাৎ। স্তার; ৪1১৯1 

ইহার ভাষ্যে বাতস্তার়ন লিখিয়াছেন,_ 
'পরাধীনং পুরুষ-কর্শফলার (ধনম্ হি যাধীনম, স ঈশ্বর | এ ঈখরঃ 

কারণম,.ইতি। 

অর্থাৎ__“মানুষের কশ্মফলভোগ ধাহার অধীন, তিনিই ঈশ্বর।” 

ইহা তন্ন স্ান-দর্শনের আর কোখাও ঈশ্বরের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয় না | 
অতএব দৈখা গেল যে, স্যায়-দর্শনে ঈশ্বরের স্থান মুখ্য নহে, 

অতিশয় গৌণ। ্যায়-দর্শনকার ছুঃখ নাশ বা অপবর্গ লাভের 

যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহার সহিত ঈশ্বরের কিছু মাত্র 
সম্পর্ক নাই । ঈশ্বর থাকুন বা না থাকুন, জীবের সহিত তাহার 

সনবন্ধ স্থাপিত হউক বা না হউক, তাহাতে ন্যায়-দর্শনের উদ্ভা- 
বিত প্রণালীর কিছু “আসিয়া যায় না। কারণ, ন্কায়-দর্শ- 

নৌক্ত ষোড়শ পর্দীর্থের ( ঈশ্বর যাহার অন্তভূতি নহেন) প্রকষ্ট 
জ্ঞান অর্জন করিতে পারিলেই জীন অত্যন্ত ছুঃখের 05 
এড়াইফ়া অপবর্গ লাভ করিবে । 

তন্ত্র কতকটা এই ন্যায়দর্শনের. মতাবলম্বন চি 
বলিয়া বোধ হয়। তবে পার্থক্য এই ঘে, স্তায়-দর্শনকায় ' পৃথকৃ- 

পৃথক্ যে ষোড়শতত্তবের কথা বলিয়াছেন, তাক্ত্রিক সেই সবগ তন্ব- 
৬ 



৬১৮ দেবতা ও আরাধন! | 

শর্তির মূল! শক্তি মহাঁশক্তি কালীকে, আরাধনা বা আরত্ত করিলে 
সকল ছু*খ দূর হইবে, বলিয়াছেন। তীহার মতে নাগরে আসিলে 
আর নদীতে নদীতে ভ্রমণ করিতে হইবে না। নতুবা ঈশ্বর 

সঙ্থন্ধে তাহার মতও প্রায় এ প্রকার । তাস্ত্রিকের ঈশ্বর মহাশক্তির 

পদতলে,_ 
শব কপ মহাদেব-হৃদয়েপরিসংস্থিতাঁং। 

শবর্ধপে মহাদেব বা ঈত্বর মহাঁকালীর পদতলে-_-জ্ার কালী 

তাহার বক্ষের উপর আমীনা। ইহাতে বলা হইয়াছে, 'ঈশ্বর 

আছেন-__তিনি মহাশক্কির নিম্বে আছেন, না থাঁকিলেও চলিত-_ 

তিনি আর ততট। কিই বা করিতেছেন ? করিতেছেন, মহা 

কালী । অতএব, মহাকালীর আরাধনা করিয়া তাহকে আরা- 

ধনায় তু করিতে পারলেই জীব ভব-ছুঃখ নাশে সমর্থ হয়। 
শিধ্য । তবে কি ঈশ্বর উপাসনায় প্রয়োজন নাই? 

শুরু । এ প্রশ্ন আবার কেন? পুনঃ পুনঃ তোমাকে এ 

সকল কথা বলিয়া আসিয়াছি। কথা এই ষে, যেমন অধিকারী-_ 

তেমনি অবলম্বন । খাহার প্রকৃতি জদ্ব হয় নাই, নে পরমপুরুষা- 

ভিমুখী হইবে কি প্রকারে? এবং আর এক কথা আছে। 

শিষ্য । েকথাকি? 

গুরু । সে কথাও তোমাকে ইহার পূর্বে কচ্তবার বলিয়াছি। 

শিষ্য আর একবার ম্মরণ করাইয়া দিন। 

গুরু । যে বিভূতি লাভের অভিলাধী, তাহাকে প্রকৃতির, 

শর্ণাঁপন্ন হইতে হইবে বৈকি! অতএব, উপাসনা! বা! আরাধনার 

উহাই প্রকার ভেদ । 



অব্টম পরিচ্ছেদ । 

শা 

কাধা-কষ্ণ। 

শিষ্য । রাধা-কুষ্ণ সম্বন্ধে কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি। 
শুরু | রাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধে কি শুনিতে চাহ ? 

শিষ্য। কি শুনিতে চাহি, তাহা ঠিক করিয়া বলিতে 

পারিব না। তবে তীহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের প্রয়োজন 

আছে। | মে 
গুরু। রাধা-কৃষ্ণ সম্ববীয় প্ররুষ্ট জ্ঞান লাভ করা, অতীব 

কঠিন ব্যাপার | বুঝানও বড় ছুফধর। 
শিষ্য । কেন? 

শুরু । বাধা টিন লন রন্র ভাঁব 

কৃষ্ণ, প্রাণ রাধা ;-একথা! বলিলে তৃমি কিছু বুঝিতে পারকি? 

শিষ্য । কিছু না। 

গুরু । তবে রাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধে কি বুঝিবে বল? 

শিষ্য । কেন? 

গুরু । ভাব কষ, প্রাণ রাধা 

শিষ্য। ভাব কাহাঁকে বলে, প্রাণ কাহাকে বলে, তাহ 

আমাকে বুঝাইয়। বলুন। 
গুরু। অসম্ভব-_বর্তমান আয়োজনে তাহা পারা যাইবে না। 

সে অতিশয় কঠিন ব্যাপার । জগতে বাহ! যত কঠিন আছে, এ 

ছুইটি তত্বের মত মধুর এবং অন্তিশয় কঠিন, আর কিছুই নাই। 
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আর এ ব্যাপার “দেবতা ও আরাধন।” বুঝাইবার ব্যাপারের 
মধ্যেও আনিবে না । অতএব, উহা তোমাকে স্বতন্স্থলে, শ্বতন্্ 

সময়ে বুঝাইব। 
শিষ্য । মোটামুটি সম্বন্ধে একটা জ্ঞান লাভ করা! শ্রেয়ং- 

জ্ঞান করিতেছিলাম ; কেন না, রাধা-কষ্ণেরও আরাধনা বা 

পূজা আছে। 

গুরু । মোটের উপর জানিয়া! রাখ, উঁহারাও দেবতা । 

শিষ্য । তাহাতে এক অন্তরায় আছে। 

গুরু । কি? 

শিষ্য। আমাদের দেশের একজন বিখ্যাত প্রতিভাশালী 
লেখক বুঝাইয়। গিয়াছেন, শ্রীরুষ্ণ দেবতা, রাধা প্রক্ষিপ্ত। | 

গুরু । তা হইতে পারে। তিনি হয়ত শ্রীকঞ্চের যে ভাগ 

দেখিতে বা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সে ভাগে রাধার প্রয়োজন 

হয় নাই। তাই তিনি স্বাধার তথ্ব অনুসন্ধান করেন নাই, বা 
করিতে পারেন নাই । 

শিষ্য। বুঝিতে পারিলাম না । 

গুরু। এখন বুঝিয়াও কাজ নাই। 
শিষ্য। কেন? 

গুরু! তাহা বুঝা অছুনক "সময়ের সিন আগে “দেবতা 
ও আরাধনা” বুঝিয়া লও,--তার পরে এ বিষয় বুধাইব। এখন 
মোঁটের উপরে জান, রাঁধা-রুষ্ণ জীবের অবশ্ট উপাস্ত দেবতা । 

শিষ্য। আপনি যখন পুনঃ পুন; এ সম্বগ্াধ আলোচনা 

করিতে এখন নিবৃত্ত করিতেছেন, তখন নিরন্ত হইলাম, কিন্ত 

বড়ই সন্দেহ থাকিয়া গেল। 
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গুরু । রাধা-কৃষঃ সম্বন্ধীয় সন্দেহ জীব মাঁজ্রেরই থাঁকে। 

শিষ্য। সেকি কথা? তবেকি নিঃসন্দেহ দেবতা বলিয়া 
কেহই রাধা-রুষ্ণকে পুঁজা করে না? ৰ 

গুরু । হা, জীব যতদিন সাধারণ থাকে, ততদিন রাধা- 

কষ্ণকে" ভালরূপে বুঝিতে পারে না, যখন অনন্ত-সাধারণ হয়, 

তখন বুঝিতে পারে। তবে কৃষ্ণের অপর পীঠ কেহ কেহ বুঝে । 
শিষ্য। যাঁক্,__কষ্চলীলা সম্বন্ধে কিছু গুনিতে চাই। 

গুরু। ধাহীকে বুঝিলে না, তাহার লীলা বুঝিবে কি 
প্রকারে? 

শিষ্য । রাধা-রুষ্ণ দেবতা, মোটের উপর এখন ইহাই বুঝিয়া 
লইলাম,_-কিস্ত মানুষের যাহা করিতে নাই, দেবতার যাহা 

করিতে নাই, তাহ! তাহাদের করণীয় হইয়াছে কেন? " 
গুরু । সেকি? 

শিষ্য । বৃন্দাবন লীলা। 

গুরু? বৃন্দাবন লীলাই কৃষ্ণ অবতারের রিও ] 

শিষ্য । আর রাধা? 

গুরু । রাধা সেই লীলার মহা প্রাণ। 

শিষ্য। না বুঝাইয়া দিলে জানিব কি প্রকারে এ 

গুরু । দ্েবতঠতত্ব ও আরাধনা-তত্ব আগে, রি ল্.. 

তারপর উহ! বুঝা ইব। 
শিষ্য? রাসের কথাটা শুনিয়াছি। 

গুরু । অধিকার ব্যতিরেকে বুঝাইলেও কেহ বুঝিতে পারে: 

শা। আমি অবগত আছি, অনেকে রাধা-কৃষ্ণ-তত্বকে' অনেকরূপে, 

ব্যাধ্যা করিয়াছেন, তৃমিও তাহা! বোধ হয়, পাঠ করিয়াছ, কিন্তু 
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সমুঘয় বাহিরের কথা, এস্বলে তোমাকে এ্ররূপ একটা কথা 
উদ্ধত করিয়া শুনাইতেছি,__“আত্মার সহিত পরমাত্মার যে ঘনিষ্ 
স্বনধ, যে স্বন্ধ যোগ দ্বারা ক্রমশঃই ঘনিষ্ঠতর হইয়া আত্মার সহিত 
পরমাত্মার একেবারে সম্মিলন ঘটিবা আত্মার মুক্তি-সাঁধন হয়, সে 

ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কেবল স্্ীপুরুষের সন্বন্ধ বাতীত আর কিছুরই অনুরূপ 

হইতে পারে না। এজন্য যোগের সেই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, হিন্দু খষি 
রাঁধা-রুষ্ণ লীলায় প্রকাশ করিয়াছেন । পুরাণ (ব্রহ্গ-বৈবর্তাদি ) 

বলিয়াছেন, রাধিকা প্ররুতির পরমতত্ব, রু্ণ পুরুষের রূপ) 'তীহা- 

দের আসক্তিই কষ্জরাধার প্রেম । আত্মা যখন সংসারের কুটিলতা 

ও মাঁয়া হইতে পরিব্রাজিত হয়েন, তখন তাহার ব্রভাব ঘটে। 

সেই ব্রজভাবে প্রক্কতি ব্রজেখরী | ব্রজেশ্বরীর মিলন আনন্দধাম 

বৃন্দাবনে। যত দিন না জীবের সংসার-বীজ সমুদয় নষ্ট হয়, তত 
দিন তাহার মুক্তি নাই। এই সংসারবীজ ও সাংসাবিকতা 
নির্বাণ করিবার জন্য রুষ্*-বিরহা। প্রকৃতি-পুরুষের ঘনিষ্ঠতাই 
জগং-সংসার। জগতেই পুরুধ-প্রকৃতি ঘোর আসক্ত) তাহাদের 

বিচ্ছেদ মুক্তির সৌপান। রাধার শত বসর বিচ্ছেদে__জীবা- 

তমার শতবৎসরের অনাসক্তিতে মুক্তি লাভ। শত বৎসরের 
পর রাধিকার রহিত কৃষ্ণের মিলন। মিলনে জীবাত্মার মোক্ষ- 

পদ। যৌগের এই স্লমন্ত নিগুঢ় তত্ব এক, একটি করিয়া 

হিন্দু, অব কল্পনায় মৃষ্ঠিমান করিয়া দেখাইযবছেন। যোগে 

জীবায্সা পরমাঝ্স-তত্বের সহিত যত ভাবে রমণ করেন, ভাহার 

অন্গভৰ ও মিলনের ধত প্রকার স্তর আছে ত, সমুদয় কৃষ্ণ 

লীঙায় প্রকটিত। কৃষ্ণ যখন মথুরায়”_তখন তিনি প্ররুতিতে 

অনাসক্ত হইয়া--বিফু-শক্তিতে পৃথিবীর ৯উদ্ধার সাধন করি- 
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তেছেন,_মহাঁঘোগী জগতের হিতত্রতে ব্রতী । দ্বারকালীলাও 

সেই ব্রত। কুল্সিণীর উদ্বাহে ভক্তের উদ্ধার সাধন। যোগী ভিন্ন 
কে এ ভাব বুঝিবে? এ ভাঁব পিতা-পুত্রের, বা প্রভৃ-ভূত্যের 
বা রাজা-প্রজ্জার দূর সম্পর্ক নহে। প্রজাঁপালনরূপ গোঁপাঁলনে 
(গো অর্থে প্রজা) কৃষক, সংসার-ধামরূপ গোষ্ঠে ক্রীড়া করেন। 

ন্দানন্দধাম নন্দালয়ে পিতা পুত্রের সম্বন্ধে কষ্চ দেখা দিয়াছেন। 

কিন্থ অপরাপর ধন্মে যেরূপ পিতা-দুভ্রের সম্বন্ধ,এ সেরূপ সম্বন্ধ নহে। 

পিতা-ঃ।তার প্রতি সন্তানের মন্গরাগ এত প্রগাট নহে, যত সন্তা- 

নের প্রতি পিতা-মাতার অন্থরাঁগ-বাখ্মল্য বোধ হয়, তক্তি 
অপেক্ষা প্রগাটতর। হিন্দুর ঈশ্বরান্গরীগ, বাঁৎসল্য অপেক্ষাও বোধ 
ইদ্দ অধিক। যশোঁদা ও নন্দের বাৎসল্য একদা হিন্দুর দেবাহ্ছু- 

রাগের সহিত তুলনীয় হইতে পারে। সেইরূপ অনুরাগে হিন্দুরা 
(বচন করিরা থকেন। হিন্দুরা দেবতাকে ক্ষীর ননী খাওয়ান, 

দক উতক্কই উপহার ( ভক্তি ) প্ু্পচন্দনে চর্চিত করিয়া বিভ- 
রণ করেন। এ ভাবকে শ্রদ্ধা বলিলে যেন কিছু দূর দূর বুঝায়। 
ভবে বল বাখ্পল্য ; শুধু বাৎ্সলা নহে, যশোদা ও নন্দের ন্সেহা- 

স্তবাগ-থে নেহ শত রক্ছুতে কৃষ্ণকে বাধিতে চাঁহে। কিন্তু সে 
স্নেহ অপেক্ষা বুঝি আরও উৎকৃষ্ট জিনিষ আছে, যদি আর কিছু 
উতর জিনিষ থ|ুকে, সে দ্রব্য রাধিকার কৃষ্ণান্রাগ। হিন্দুর 
দেবান্ঠরাগ ক্রমশঃ স্কুরিত হইয়! বাৎসল্য. ভাব অপেক্ষাও 
প্রগাঁটতর হইয়াছে; প্রগাঢতর হইয়া রাধার প্রেমে উপনীত 

' ইইয়াছে। কৃষ্ণ আরও ঘনিষ্ঠতর.হইয়া আসিয়াছেন। আসিয়। 
পতি-পত্বীর সম্বন্ধে মিলিত। কিন্তু ঠিক পতিপত্বীর সম্বন্ধে 
একটু যেন দূর-ভাব আছে। পত্বী, পতিকে খুব নিকটে রেখেন 



8৩. দেবতা ও আরাধনা । 
পপ উস 

বটে, অথচ, যেন একটু উচ্চ উন্চ প্রভু ভাবে দেখেন। কেবল 

যে ললন! লুকাইয়া পতি অন্থরাগিণী হন, তাহার প্রেমে সে 
প্রভৃতার দূরভাব নাই। রুক্স্িণীর প্রেম সেইরূপ প্রেম, আর 
বাধার প্রেম সেইরূপ. প্রেম। সেই গোপনীয় প্রেমে রাধা, 

কুষঞ্ণকে ভাল বাসিতেন। তাহার সহিত্ ক্ষণিক মিলনের জন্ট লালা- 

ফিত হইতেন। মিলন হইলে আনন্দ-সাগরে ভাসিতেন। যেমন 
বিষয়ী অর্থের জন্য লালায়িত 7; যেমন যোগী ঈশ্বরের জন্য লালা 

যিত; সেইরূপ লালায়িত রাধিকা । ক্ষণিক মিলনে 'যেমন 

যোগীর আনন্দ, রাধিকার আনন্দ ততোরধধধিক। ব্বাধিক এইরূপ 

অনুরাগে কষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত ছিলৈন। এ যোগ, পতি-পত্বীর যোগ 

অপেক্ষাও গাঁচতর। ,এ প্রেম, স্্ীপুরুষের গোপনীয় ঘনিষ্ঠ অন্- 
রাগ। এ অনুযাগ হিন্দু যোগীর ঈশ্বরানরাগ। সেই অন্গরাগের 

ক্রমন্ফৃত্তি যোগতত্বে অনুভভবনীয়। সেই ক্রমস্ফপ্ির বাহ্ 

বিকাশই রুঞ্ণলীল]। হিন্দু এই জন্য রাধিকা ও কৃষ্*লীলায় 

উন্মত্ত হন--নন্দবিদায় ও রাধার প্রেম দেখিয়! (?) অশ্রু বিসর্জন 

কদ্বেন,_- দেবদৌল ও ঘাসে মাতিয়া যান ।”* 

এই যে.কথ! উদ্ধত করিয়া তোমাকে শুনাইলাম, ইহা! অত্যন্ত 

মোটা কথা । রাধা-কুষ্ণ-তত্ব এমন স্ুলকথা! যে, বুঝা ও যাহা,ন। বুঝাঁও 
ভাহাই। তবে দেবতাতত্ব বুধিবার সময় এইরুপ ভাবে বুঝিয়া 

রাখা নিভাস্ত মন্দ নহে। 

& 'বাধু পুর্ণচ্ বু প্রণীত “দেব-হু্গরী।” 



কি টে ডে . 

নবম অধ্যায়। 

স্পটে 

প্রথম পরিচ্ছেদ । 

পপি 

গতলীলা দর্শন । 

সুরু. দেরতাতৰ নম্বন্ধে এযাবং তোমাকে যাহা বলিলাম, 
তুমি তদ্দারা মৌ হয়, অনেকটা একূপ মতে উপস্থিত হইতে 
পারিয়াছ যে, হিন্দর দেবতা কেবল নাধারণ মনঃকল্লিত পুতুল 
নহে,উহা বৈজ্ঞানিকের সুক্ম শক্তিত্বত। এ তত্বালোচনা বা দেব- 

তার মারাধনা হইতে মান্গষ নিজ প্রাণে শক্তি সঞ্চয় করিয়া ভক্তি- 

“থের পথিক হইতে পারেএবং দেব-চরিত্রাদির আলোচনা বশতঃ 

মানুষ, দেবতাদ্দিপের্র গতলগীলা আদি দর্শন করিতে সক্ষম হয়। 
শিষ্য । হা, আমি বুঝিতে পারিয়াছি, “দেবত! ও আরাধনা” 

হিন্দুর খেলা নহে, বা ভ্রম বিজন্তিত, জল্পনা-কল্পনা নহে। কিন্ত, 
এই মাত্র একট কথা, যাঁহা আপনি বলিলেন, তাহা ভাল রূপে 

হদবোধ করিতে পারিলাষ না । 

গুরু । কি? 
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শিষ্য ।' আপনি বলিলেন, এঁ তত্বালোচনা বা দেবতার 

আরাধনা হইতে মানুষ নিজ প্রাণে'শক্তি সঞ্চয় করিয়! ভক্তি-পথের 
পথিক হইতে পারে, এবং দ্েবচরিত্রাদির আলোচনা বশতঃ মান্য, 
দেবতা-দিগের গতলীলা আদি দর্শন করিতে পারে ;--দেবতা৷ 

দিগের গতলীল! আদি দর্শন করিতে পারে, এ কথার অর্থ কি? 

লীলা-কথ! এখন শাস্তগ্রস্থে লিপিবদ্ধ, অথবা গুরু-পুরোহিত ব! 
সাধু মহাস্ত অথবা শান্জ্ঞ ব্যক্তির কে অবস্থিত,_এতদবস্থায় 

তাহ! দর্শন করা যাইতে পারে, কি প্রকারে? 
গুরু । তাহা দর্শন করা যায় । 

শিব্য। কি প্রকারে? 

গুরু । যাহা একবার হইয়াছে, তাহা! কখনও নুগ্ত হয় না) 
তাহার সংস্কার বা দাগ. জগৎ আপন বক্ষে যুগ-যুগাস্তর ধারণ করিয়া 
রাখে । তবে যে কার্ধ্য যত শক্তিশালী, তাহার দাগ বা সংস্কার 
তত প্রন্ফুট"অবস্থায় থাকিয়া যায়। আরাধনার বলে, সেই সং- 

স্কারকে জাগাইয়া দিলে, আবার সেই সকল কার্য লোকের চক্ষুর 
সম্মুখীন হইয়া থাকে. 

শিষ্য। তথাপি কথাটা আমি ভালরূপ বুঝিতে পারিলান না। 
গুরু। চিত্তকে একমূখী করিতে পারিলে, হৃদয়ে যে কম্পন 

উৎপাদিত হয়, সেই কম্প্রন ভাবের রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হয়, 

ভাৰ প্রন্ফুট হইয়া ভাহার ক্রিয়াকে মৃত্তিমত্তী করিয়া চক্ষুর সম্মুখে 
প্রতিভাত করে। সেই জন্তই দেবতার ধ্যান ও মানস পুজা 

করার প্রথা প্রচলিত আছে। 

সেই জন্তই দেব-দেবীর লীলাকথা অস্বতবোধে হিন্দুগণ পাঠ 

ও শ্রবণ করিয়া থাকে । ইহ শ্রবণ করিতে করিতে মানবের 
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চিত্তে তাহার সৌন্্গ্রাহিতার ফল অনুযায়ী দেবমৃত্তি রপ 
নিবদ্ধ হইয়! যায়, তার পরে সে সেই দেবতার লীলাকাহিনী অতি 
তন্ময় ভাবে শ্রবণ করে। শ্রবণ করিতে করিতে শেষে সে স্ববপ্রে 

সেই সকল বিষয় দেখিতে থাকে । তার পরে, জাগ্রত অবস্থাতেও 

সে লীলা তাহার চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হইতে থাকে । 
এই জন্যই বোধ হয় পৌরাণিক দেব-দেবীর উপাসকদিগের 

মধ্যে আগে দলাদলি ছিল। যে শৈব, সে বিষণ বা গাণপত্যের ইস্- 
দেবতাঁরি লীলার কাহিনী গুনিত না, যে বৈষ্ণব, সে কালী দুর্গা শিব 
প্রস্তুতির লীলা কথ শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিত। আমার 
বোধ হয়, একা গ্রতালাভ করাই এইরূপ করিবার উদ্দেশ্য ছিল। 
বহু মানবের প্রণয়াকাজ্কী যেমন সর্বত্রই ব্যর্থ প্রণয়ের জালা 
অনুভব করিরা থাকে, তদ্রপ বহু দেবতার লীলাকাহিনী শুনিয়। 
বেড়াইলেও বোধ হয় তদ্রপ ফল হইবার সম্ভব। কিন্তু ইহা অতি 
ক্র অধিকারীর কথা । যে ব্যক্তি, মানুষের রূপ দেখি অজ্ঞান 
হইবে, আত্মহারা হইফ্বা পাঁপ-পথে পড়িবে, বাঞ্ছিতকে তুলিয়া 

যাইবে, বলিয়। গৃহের অল আবদ্ধ করিয়া! বসিয়া থাকে, সেষে 

মতি ছূর্বলচিত্ত তাহাতে সন্দেহ নাই । তবে একথা বলা যাইতে 
পারে,বে, হৃদয় যদি এম দুর্বল হয়, তবে কিছু দিনের জন্ত সে 
পথ অবলম্বন করা পশিতাস্ত অযুক্তি নাও হইতে পারে। 

কৈলাস, বৈকু&, লোক, ইন্ত্রলোক, ব্রজধাম যেখানকার 
যে লীলাই, যেখানকার যে কথাই বল, তত্প্রতি মনের একা গ্রতা 
সম্পাদন করিতে পারিলেই, তাহা দর্শন করা যার। তুমি যদি 
একদল কাদার উপরে মন:সংযোগ করিতে শিক্ষা কর, তবে 
শীন্রই এঁ লীল! দর্শন করিবার ক্ষমত! লাভ করিতে পাঁরিবে। 

তলত ২ শি পপি পিপি 
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শিষ্য; কি প্রকারে পারিব, তাহা আমাকে বলুন । 

গুরু। প্রথমে একদলা কাদা"সন্মুখে রাখিয়া তৎপ্রতি চিত্তকে 

স্থির করিয়া রাখিবে। প্রথমেই কিছু আর অধিক সময় তাহা 
করিতে পারিবে না। ছুমিনিট, চারিমিনিট করিয়।, আরম্ত 

করিয়া ক্রমে সময়ের দীর্ঘতা অবলম্বন করিবে । কিন্তু এ কাদাদলা 

তোমার চিন্তান্তযাষী দর্শনীয় স্বান ভাবিবে | ক্রমে দেখিবে, তোমার 

চিত্তের একাগ্রতার দীর্ঘ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থানের সর্ব 

শোভায় শোভান্বিত ও মহিমান্থিত হইয়ীছে। 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

যুগলরূপ দর্শন । 

শিষ্য। কোন কোন সাধু-মহাস্তের নিকটে শুনিতে পাওয়া 
যায়, তাহার! নাকি স্বকীয় ইষ্ট-দেবতাকে দর্শন করিতে সক্ষম 

হয়েন; ইহা কি সত্য? 

গুরু | , তোমার কি বিশ্বান হয়? 
শিষ্য । দেবতা যখন লুক্্-অদৃ্ট-শক্তি, ,তখন তাহা দেখিবে 

কি প্রকারে? এ 

গু | মানুষ কি? মাভষও ত হ্ুষ্ম আত্মা) যখন স্ুলে 

'অগধ্যাসিত হয়, তখনই তাহাকে দেখা যায । আগুণ কি,_-তাহাও 
ত নুক্্ শক্ি, বখন গুলে অধ্যাসিত হয়, তখনই তাহা দেখিতে 

পাওয়া যার। সেইরূপ দ্রেবশক্তিও যখন আমাদের ভৌতিকতর্থে 
সমাগত হন, তখনই সাধক তাহাদিগকে দেখিতে পায় | 
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শিষ্য. . ক্কেষন করিয়া দেখিতে পায়? 

গুরু । সাধনার বলে। 

শিষ্য । ৫ল'সা্দনা কি প্রকার ?. 

গুরু । নস সাধনার কথা বলিবার আগে, তোমাকে আর 

একটি কথা বলিতে চাঁই। , 

শিষ্য । ফি? 

গুরু | অগ্ঠান্ত দেবতার দর্শন পাইতে যেরূপ সাধনার প্রয়ে 

জন, স্তাহীহইতে অনেক কমচেষ্টাতেই রাধা-কৃষ্ণের যুগলজ্পের 
দর্শনলাভ ঘটিয়া থাকে । আবার কালীসাধনার আরও অল্প 

সময়ের মধ্যে সাফল্যলাভ ঘচিষ়া থাকে । 

শিষ্য । তাহার কারণ? 

গুরু । রাধা-ক্ আমাদের অতি নিকটে অবস্থিত, আবার 

কালীদেবীও সর্বাঙ্গে জড়িত। 

শিষ্য । বাঁধা-কৃষ্ধের যুগলরূপ কি প্রকারে দর্শনক রিতে পারা 

যায়, তাহা আমাকে বলুন । 

গুরু । ভাব কৃষ্ণ ও প্রাণ রাধা ইহারা সর্বদাই সমস্ত 

জ্ঞগৎ জুড়িয়া, সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া অবস্থিত। সাধন-প্রণালী 

অন্ত কিছুই নহে, সেই চিত্তের একাগ্রতা । চিম্ভের একা গ্রত! 

লাভ করিতে পার্জিলে, ভাবও প্রীণ যুগলরূপে জুদয়ে উদিত হয়েন । 

শিষ্য । কি প্রকারে কি করিতে হয়, তাহা আমাকে বলুম। 

গুরু। শাস্ম বলেন, 

যথা শুর্করস্মিসংযোগাদর্ককান্তো হতাশনষ্। 

আবিঃ করোতি তুলেহু দৃষ্টান্তঃ স তু যোগিনঃ ॥ 

৩৫ 
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সূর্য্যরশ্মিসংযৌগে স্ধ্যকাস্তমণি বহি আবিষ্ষার করে, ইহা 

দেখিয়া যোগিগণ সার্বজ্ঞ শিক্ষা করিয়াছেন। 
প্রাগুক্তশিক্ষাদ্ধারা সমস্তসাধনায় সিদ্ধি লাভ করাধাইতে পারে । 

২ শিষ্য। আমি ত উহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না । 
গুরু। ঘুড়ীর লকে বিছ্যতের আবেশ দেখিয়া পাশ্চাত্যগণ 

তাডিত-বিজ্ঞানের (15168780 এর ) আবিষ্কার করেন, রন্ধন- 

স্থালীর মুখের শরাব বাষ্পবলে উৎপতিত হইতে দেখিয়া, ষ্টামওয়া- 
কের স্থতি করেন, পককফলের পতনদর্শনে পাথিৰব আকর্ষণ ( 01৮1- 

৮৯৮০৭ ) অবগত হইয়াছেন, কিন্তু আতদ্ পাথরের দ্বারা! স্থধ্য- 
কিরণ কেন্ত্রীরুত বা পুণ্তীরুত্ত করিয়া তদ্দরা তৃপপুঞ্জ দগ্ধ করিতে 
দেখিয়া, ইতন্ততোবিক্ষিপ্ত বা সহত্রমুখী চিত্তবৃত্তিকে এককেন্দ্রক 

করিয়া, তদ্দীর! স্থগ্সবিজ্ঞান, ব্যবহিত-বিজ্ঞান ও" অতীতান্থগত 

বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়া আধ্যগণ আরও প্রকৃষ্ট-ক্ষমতার পরিচয় 

প্রদান করিয়াছেন । ত, তরল বা বিরলাবয়ব স্্য-কিরণ,_- 

ধাহাকে আমরা! প্রভা বা আলোক বলি-সে কাহাকেও দগ্ধ 

করে না। প্রত্যুত তাহাতে উত্তাপ নাই বলিয়াই প্রতীতি হয়। 

কিন্ কৌশলক্রমে বা উপায়ের বলে, সেই তরলায়িত আলোক- 

বাঁশিকে ষদি কেন্দ্রীকত করা যায়, ঘনু বা! পুর্তীকৃত করা যায়, 
তাহাহইলে দেখিবে যে, সেই হূর্যযালোক-সধূতের পুঞ্জন স্থানে 

অর্থাৎ কেন্দ্রভবনে প্রলবাগ্রির শ্কায় দাহিকা শক্তি আবিভূ্ত 

হইয়াছে । আতঙ্ পাথরের নীচে তুলা অথবা শুধ্বতৃণ রাখিলে এ 

তুলা! বা তৃণে আগুণ ধরিয়। যায়+-সময় সময় আগুণ ধরিতে বিলম্ব 
হয়, তাহা! বোধ হয় তৃমি জান। কেন হয়, তাহাঁও বোঁধ হয়, 
জান। উহার ফোকাল্ ( 8০০৪৪ )ঠিক হয় না বলিয়া আগুণ 
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ধরে না। এরূপ হইলে পাথরখানিকে অল্পে অল্পে হয় উপরে 
নার নাহয় নিম্নের দিকে লইন্ছে তার পরে যেস্থলে আসিলে এ 
পাথরের ফৌকাস্ ঠিক হইবে, তখনই নিষ্বের তুলা বা তৃণ ধরিয়া 
যাইব্। পাথরের কোন্ শক্তিতে বা সু্যকিরণের কোন ক্ষমতায় 
সহসা আগুণ ধরে লা, ভাঁহী তুমি নিশ্চয়ই জান। ইতন্ততোবিক্ষিপ্ন 
সহস্রমুধ বিরলাবয়ব স্য্যকিরণ আতস্-পাথরের শক্তিতে এক- 
কেন্্রক হওয়ায় তাহার কেন্দ্রস্থানটি অগ্রিকূপে পরিণত "হয, 
স্মতরাং কেন্দর-স্থানস্থিত বাহ-বন্তবমাত্রেই দগ্ধ হইয়া যায়। .এই 
যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি ইন্দ্রিয-পথে বহির্গত, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বিক্ষিপ্ত 
€ বহুস্থানে ব্যাপ্ত চিত্তবৃত্তিকে যদি প্রষত্বের দ্বারা, পথ-রোধের 
ছারা, একত্রিত করাযায়, ক্রম-সঙ্কোচপ্রণালীতে পুন্ীুত্. ৰ। 
কেন্দ্রীরুত করা যায়; তাহা হইলে সেই পুষ্ীকৃত বা কেন্দ্রীকত 
চিন্তবৃত্তির অগ্রস্থিত যে কোন বস্ত__সমস্তই তাহার বিষর ব! 
প্রকাশ্য হইবে । 

রাধা-রুষ্ণের যুগল-রূপ মানুষের চিন্রতির বড় নিকটে অৰ- 

স্থিত। কেন না, ভাব আর প্রাণ লইয়৷ মান্গুষের যথাসর্ববস্ব। 
প্রাণের কাঙ্গাল মানুষ সর্ধ্বদা,_তাই বুঝি রসিকের সাধনার স্থ্টি। 
বাহা হউক, ভাব আর প্রাণের উপরে চিত্তবৃত্ির নিরোধ করি- 

লেই রাধা-কৃষেন্র' যুগলরূপ হৃদয়ে উদ্দিত হয়। 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
. 

শালগ্রাম ও শিবলিঙ্গ । 

শিষ্য। ধাঁনাহুযারী মৃত্তিমান্ বিগ্রহের কথা বলিলেন, এবং 
তাহা বুঝিয়াও কৃতার্থ হইলাম, হিউসিরিএকটি সচ্দেহ মনে 

জাগরুক থাঁকিল। . 

গুরু । সে সন্দেহ কি? 

; শিব্য। শাঁলগ্রামশিলায় নীরায়ণের পূজা করা হয়। এবং 
শিবলিঙ্গে শিবপূজা করা হয়, কিন্তু নারায়ণ ও শিবেয় যে ধ্যান, 
'ী ছুইটি জিনিষে সে যৃষ্তি নহে, তবে ভাহা সম্মুখে রখিয়া পুজা 
করা হয় কেন? 

গুরু। স্বর্ণ রৌপা-রেখানিসমন্িত শালগ্রাম-শিলা,বাগলিঙ্গ 
বা অগ্গপ্রকারের শিবলিঙ্গ, অইধাতুনির্মিত দেবমৃত্তি, ক্ষটিক ও 
স্ব্ণরৌপ্য-নিশ্মিত ত্রিকোণ বন্ধ, চত্ুফ্ষোণ ও ঘটবকোঁণ যন্ 
প্রভৃতি সম্মুখে রাখিয়া! ঘে দেবতার আরাধনা কর! হয়, তাহার 

কারণ তোমাঁকে আমি পৃর্বেই বৰিয়াছি। উহা মনস্থৈধ্যের 
হেতু ভিন্ন আর কিছুই নহে। অধিকস্ উইবতে ত্রাটকঘোগ 
অভ্যাস হয়। এ সকলের সহিত এ স্মুদয় দেবতার শক্তির 
একটা সম্বন্ধ-সামর্থ্য আছে। উহা অতি পরমপবিত্র ক্রিয়া । 
নারায়ণশিলায় যে শক্তি সপ্নিবিষ্ট আছে, নিত্য নিত্য একদৃষ্টে 
উহার দিকে চাঁহিতে চাহিতে একা গ্রতা লাভ হয়। পরস্ধ, ত্রাটক- 

যোগ অভ্যাসের সুবিধা ও সুযোগ হইয়া থাকে । 
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শিষ্য । কথাটা আরও একটু পরিষ্কারভাবে. বলিলে বুঝিবার 

স্থবিধা হইত | ১ 

গুরু । আমি তোমাকে এযাবৎকাল যাহাবলিয়া আসিয়াছি, 

তাহাতে বোধ হয়, তুমি বুঝিতেপারিয়াছ যে, চিত্তবৃত্তির একা- 

গ্রতাসাধনকরাই জীবের উদ্দেশ্য । ন্বর্ণ-রৌপ্য-রেখাদিসমস্থিত শাল- 

গ্রাম শিলা, বাণলিঙ্গ শিব, অক্টধাতু-নিশ্মিত দেবমূত্তি, ক্ষটিক- 
নিশ্মিত ও ন্বর্ণরৌপা-নির্িত ত্রিকোণ যন্ত্র, চতুক্ষোণ ও ষট কোণ 
স্ব প্রভৃতি সম্মুখে রাখিয়া ততপ্রতি* চিত্তের লক্ষ্য রাখিয়া দেব- ' 

তার আরাধন! করিলে, সহজে এবং সত্বরেই চিত্ত-শক্তির একাগ্রতা 
লাভ হইয়া থাকে । আরও) ষোগশান্সে বে “ত্রাটক” নামক যোগের 

উল্লেখ আছে, দকৃশক্তি বাঁড়াইবার জন্ত, স্ুক্্স ও ব্যবহিত বন্ড 
দেখিবার জঙ্ত, সিদ্ধগন্ধর্বাদি অমানবপ্রাণ সন্দর্শনের জন্য, চাক্ষুৰ 

জ্যোতিকে স্বাধীন করিবার জনা, নিত্রীতন্ত্রীদি অশেষবিধ চাক্ষুষ, 

দোৰ বিনাঁশের জন্য, এ বিগ্ভার শিক্ষা ও সাধন! করিয়া থাকেন । 
শালগ্রামশিলাপ্রভৃতি সঙ্জোতিঃ বস্তু একটি সন্মুথে রাখিবে। 

অনস্তর আসনে উপবেশনপূর্ববক তন্মনা হইয়া নিনিমেষ- নেতে 

কেবল তাহাই দেখিতে থাকিবে । যতক্ষণ চক্ষে জল না আই, 

ততক্ষণ দেখিবে। শরীর না নড়ে, পলক না পড়ে, খন 
বিচলিত না হ-_এক্ূপ নিয়মে, চক্ষে জল আসাপধ্যন্ত সেই 

দৃশ্তের প্রাতি চক্ষুকে বা দৃষ্টিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে। চক্ষে এস 
আসিলেই তাহা আর দেখিবে না। কিছুকাল এইরূপ কৰিলে 

দৃক্-শক্তি বাড়িয়া যাইবে। চক্ষুর সকল দোষ নষ্ট হইবে। নিদ্রা 
তন্বাদি স্বাধীন হইবে এবং চক্ষুর রমসি-শিগম-প্রপালী বিশুদ্ধ 

হইয়া আসিবে। 
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তুমি বোধহয়, বুঝিতে পারিয়াছ যে, শালগ্রামশিলাদিতে কি 

জন্য নারায়ণের আরাধনা করা হইয়া! থাকে । হিন্দুগণ যে সকল 
নিয়ম, প্রথা ও ব্যাপার নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার 

সমস্ত ব্যাপার ও কাধ্যে হুমম জ্ঞানিকতত্ব নিহিত আছে। 
যাহার আবরণে মান্থুষ বহির্ অস্তরু ও 'আত্ম-প্রকৃতির জয় করিতে 

সক্ষম হয়। 

আরও এস্থলে আমাদিগের জানিয়া রাখা কর্তব্য যে, বহু যুগ- 

যুগাস্তর ধরিয়া জ্ঞানের বিমল আলোক ধরিয়া হিন্দু খধিগণ ধে' সকল 

নিয়মপ্রনালী ও সাধনবিধির আবিষ্ষার করিয়া গিশ্বাছেন, তাহার 

কুত্রাপি ভুল ভ্রীস্তি নাই। তবে আমর! অত্যন্ত্র বদ্ধজীব, সে 
সকল বিধি-ব্যবস্থার বিষয় সমুদয় ভাল করিয়া যদি নাই বুঝিতে 
পারি, তবে সে দোষ আমাদেরই বুদ্ধির তাহাদের নহে। 
ফলকথা, তাহাদের কার্যের কোন ভুল নাই। বিশ্বাস-সহকারে, 

অধিকারি-পদে কার্ধ্য করিয়া যাওয়াই শ্রেয়: | 
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দশম অধ্যায়। 

স্পট 

প্রথম পরিচ্ছেদ । 

প১৩স 

পশু পূজা। 

শিষ্য । বিধশ্মিগণ আরও এক বিবয়ের জন্য হিন্ন্গণকে 
বিদ্রপ করিয়া থাকে । 

গুরু । সেবিষয়কি? 
শিষ্য। হিন্দুগণ পশুপুজা করিয়া থাকে। গোরু হিন্দুর 

নিত্য-পুজ্য, নবান্নে কাকপুজা, দেবতার বাহনে প্রায় সমস্ত 

পশুপক্ষীর পৃজা হয়। তুংপরে অন্তান্ পশ্তকেও হিন্দু পৃজা করিয়া 
খাকে। ইহারু কারণ কি? 

গুরু। তাহারও উদ্দেশ্য অতি মহান্। পাশ্চাত্যগণ বন্ 
বত্বে যে সকল শুরু-ক্রিয়া শিক্ষার প্রয়াস পাইতেছেন, হিন্দুর্ধষি- 
পণ এ নির্কোধের হাস্তকরকার্য্যে তাহাই শিক্ষালাভ করিতেন। 

শিষ্য । হিন্দুগণ এ সকল পশুপক্ষীর ধ্যান করিয়া, ঘথাবিধি 
অচ্চন' করিয়া ফললাভ করিতেন? 
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গুরু ।--যে ফললাঁভ করিতেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, অর্থাৎ 

পশুপুজাদ্বারা তাহারা পশুপক্ষীর ভাষা, পশু পক্ষীর ভাব অবগত 
হইতে পারিতেন। 

শিষ্য। কেমন করিয়া পারিতেন ? 
গুরু ।-ধ্যান, ধারণা ও সমাধিদ্বারা চিত্ত-সংযম হয়, সে 

কথা তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি, এবং পুজায় যে ধ্যান, ধারণা 
ও সমাঁধিই সর্বস্ব, তাহা তোমাকে নৃতন করিয়া বলাই বাহুল্য । 

এক্ষণে পূজা দ্বারাতে কি প্রকারে এ কাধ্য সমাধা হইতে পারে, 
তাহা বলিতেছি। 

শব) অর্থ ও প্রত্যয়ের পরস্পরে পরম্পরের আরোপজন্য 

একরূপ. সঙ্করাবস্থা হইয়াছে, উহাদিগের প্রভেদগুলির উপর 

সংযম করিলে সমুদয়ভূতের শব্দজ্ঞান হইয়া থাকে। হিন্দুগণ 
পশুপৃজা করিয়া এই শক্তি লাভ করিয়া থাকৈন । 

শিষ্য। কথাট। আরও একটু বিস্তৃত করিয়৷ বলুন । 

গুরু । শব্দ বলিলে বাহা-বিষয়_যাহাঁতে মনে কোন বৃত্তি 

জাগরিত করিয়া! দেয়, তাহাই বুঝিতে হইবে । অর্থ বলিলে, যে 
শরীরাভ্যন্তরীণ বৃত্বি-প্রবাহ ইন্দ্িয়-দবার দিয়া বিষয় লইয়া গিয়া 
মস্তিষ্কে পহুছাইয়া দেয়, তাহাকে বুঝিতে হইবে । আর জ্ঞান 
বলিলে মনের ঘে প্রতিক্রিয়া, যাহা হইতে বিষয়ান্ভৃতি হয়, 

ভাহাকেই বুঝিতে হইবে। এই তিনটি মিশ্রিত হইয়াই আমাদের 

ইন্দ্িয়গোচর বি্বিয় উৎপন্ন হয়। মনে কর, আমি একটি শব্দ 

শুনিলাম, প্রথমে বহির্দেশে এত কম্পন হইল, তৎপরে শ্রবণেন্দ্িয়ের 

ঘাঁরা মনে একটি বোধ-প্রবাহই গেল, তৎপরে মন প্রতিঘাত 

করিল) আমি শব্দটিকে জানিতে পারিলাম। আমি এ যে শব্দটিকে 



দেবতা ও আরাধন।। 8৯৭ 

জানিলাম, উহা তিনটি পদার্থের মিশ্রণ,-_ প্রথম, কম্পন ) দ্বিতীয় 

অস্ধুভূতিপ্রবাহ ; এবং তৃতীয় গ্রৃতিক্রিয়া । সাধারণন্তঃ এই তিনটি 
ব্যাপারের পৃথক কর! যাঁয় না, কিন্ত অভ্যাসের ছারা ফোগী উহা 

দিগকে পথক্ করিতে পারেন । যখন মানুষ এই কয়েকটিফে 
পথক্ করিবার শক্তি-ল্লাভ করে, তখন সে যে কোন শব্দের উপর 

সংযম-প্রয়োগ করে। অমনিই যে অর্থপ্রকাশের জন্য এ শব্দ 

উচ্চারিত, তাহা! মন্ুষ্যক্কতই হউক, বা ফোন-পশু-পক্ষিরৃতই 
হউক, তংক্ষণাৎ বুঝিতে পারিবে । 

হিন্দুগণ এই মহছুদ্দেশ্টেই পশু-পৃজা করিয়া থাকেন । 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
স্পা 

অগ্নি আরাধনা । 

শিধ্য। আমি শুনিয়াছি, অগ্নির আরাধনায় অগ্নি বশীল্ভূত 
হয়। মানুষ অগ্নি-ষজ্ঞ করিয়া অগ্রিকে বশীভূত করিয়া থাকে, 

এবং প্রজলিত অগ্রিবাশির উপর দিয়া সন্ছন্দে গমন করে, 

ইহা কি প্রকারে সাধিত*হয়, তাহা আমাকে বলুম ? বিজ্ঞানে 
ইহার কোন তক্ই বুঝিতে পারাধায় না । 

গুরু। অগ্নির আরাধনায় অগ্নি বশীতৃত হয়, এবং 'সেই 
প্রজলিত অগ্নির উপর দিয়া, মান্য গতায়াত করিতে পারে, এ 
কাজ তোমরা যে বিশ্বাস কর, ইহাই বথেষ্ট। 

শিষ্য! বিশ্বীস না করিয়া আর কি করিতেছি,_জ্গাপাঁনে 
এ রূপণ অগ্রি-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, তাহা সংবাদ পত্র ও পুত্তকা- 
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দিতে পাঠ' করিয়াছি । তাঁর পরে, গত কয়েক বসর কলিকাতার 

বিখ্যাত ঠাকুর বংশের মহারাজা স্যার যতীন্্রমোহনঠাকুর মহা- 
শয়ের কাশীস্থ বাড়ীতে তাহার ও বহু ভদ্রলোক ও কয়েকজন 

ইংরেজের সম্মুখে অগ্নি আরাধনার এই অলৌকিক ক্রীড়া, প্রদর্শন 
করা হয় । প্রজ্লিত অগ্নিকুণ্ডের মধ্য ' দিয় অনেকেই গমনাগমন 

করিষাছিলেন, কিজ্ত কাহারও গাত্রে একটু জীচপধ্যস্ত লাগে 
নাই। * এরূপ গল্প অনেক স্থলে শ্রুত হওয়া গিয়াছে । তখন 

আর অবিশ্বীস করা যায় কি প্রকারে? কিন্তু কোন্ শক্তিবলে, কি 
প্রকার সাধনার দ্বারা যে ইহা সংঘটন হয়, তাহ! আমরা ভাবিয়া 

স্থির করিতে পারি না। অতএব অন্র গ্রহ করিয়া তাহা আমাকে 

বলিয়া অন্ুগৃহীত করুন । 

গুরু । অগ্নির আরাধনা-পদ্ধত্ি যজ্ঞাদিকাধ্য লিখিতপুত্তকা- 

দিতে প্রকাশ আছে। সাধারণভাবে হোমাদি করিলেও অগ্নি 

বশীভূত হইয়া থাকে । তবে কার্ধ্য যেরূপভাবে হইবে, বশীভূত 

ও" সেই প্রকারের হইবে। মন্ত্রাদ্ির প্রয়োগ ও আত্ম-সন্বন্ধীয় 

ক্রিয়া্বারাতেই এরূপ ঘটিয়া থাকে । 

শিষ্য। আমি আবার সেই কার্ধ্যপ্রণালী শিক্ষা করিতে 

চাহিতেছি নাঁ_এখনও সে উদ্দেশ্যও নহে । তবে কোন্ কাধ্য 
দ্বারা অর্থাৎ কোন্ কাধ্যের কোন্ শক্তি বলে 'যে, উহা! ঘটিতে 

পারে, তাহাই শুনিতে বাঁসনা করিতেছি । 
গুরু । আমি পূর্বেই তোমাকে বলিয়াছি, বাহিরের প্রকক- 

* নুহাদ্বর শ্রীযুক্ত পুর্ণচন্দ্র দে উত্তটসাগর কবিতৃষণ বি এ, একদিন নিঙ্গে 
মহারাজের কাশীস্থ বাটিকাতে এ ঘটন। দেখিয়ছিলেন, এবং তিনি আধাদের 

সাক্ষাতে গণ্ধ করিয়াছিলেন লেখক । 
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তিতে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের শরীরাত্যস্তরেও 

তাহা আছে। আরাধনা, সেই,স্ুপ্্রশক্তির বিকাঁশমাত্র । আরা- 
ধন! দ্বার! স্থক্্শক্তিকে স্ববশে আনিয়া স্থুলতরকাধ্য করিয়া 

লওয়া। শান্ধ বলেন, এবং পরীক্ষাদ্ধারাও অবগত হওয়া গিয়াছে”_ 

উদনি-নামক ন্াযু-প্রবাহ জয়ের দ্বারা যোগী জলে মগ্ন হন 

না, তিনি কণ্টকের উপর ভ্রম্ণ করিতে পারেন, ও ইচ্ছাম্বত্যু হন, 

এবং অগ্রির মধ্যে দণ্ডায়মান ও অগ্রির শক্তি-বিলোপে সমর্থ হয়েন। 

মর্থাৎ যে স্বায়বীয় শক্তি-প্রবাহি ফুস্ফুস্ ও শরীরের উপরিস্থ সমূ- 

দয় অংশকে নিয়মিত করে, যখন তাহাকে জয় করিতে পারেন, 

ভখন তিনি অতিশয় লঘৃ হইয়া যান। তিনি আর জলে মগ্র হন 
না। কণ্টকের উপর ও তরবারি-ফলকের উপর অনায়াসে ভ্রমণ 

করিতে পারেন, অগ্রির মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া খাকিতে পারেন 

9 অন্তান্ত নানাপ্রকার শক্তিলাভের সহিত তিনি অগ্রির দাহিকা- 

শক্তি স্বশক্কিতে সংযোজিত করিয়া! রাখিতে পারেন। হইহাঁ যে 

প্রকারে সাধিত হয়, তাহা! যোগী যোগ-সাধন! দ্বারা সম্পন্ন করিতে 

পারেন। আর সাধক অগ্নির পৃজা, অগ্রির বীজ-জপাদিঘ্বারাও 
সম্পন্ন করিতে সক্ষম হয়েন। 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 

জলের আরাধন] । 

শিষ্য। জলের আরাধনা হ্বারা জল হয়) ইহাও কি সম্ভবপর ? 
গুরুপ হা, তাহা হয়। 
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শিষ্য ॥' কি প্রকারে, হয়? আকাশে মেঘ হইবে, তাহাও 
কি ইচ্ছাঁশক্তির বলে হয়, এই কথা, বলিবেন? 

গুরু । হাঁ, তাহা বলিব তব কি। কিস্ত ইচ্ছাশক্তির সহিত 

ধম-জ্যোতিঃ প্রভৃতি পরিচালন করিলে আরও শীঘ্ব সে কার্ধ্য 
সম্পন্ন হইয়া থাকে । তজ্জন্য হোম্মাদ্দিকাধ্য অনুষ্ঠিত হইয়া 
থাকে। বীজমন্ত্ও সেই ইচ্ছাশক্তির মহা হইয়া থাকে । তুমি 
জল হওয়ানর জন্য ইচ্ছাশক্তি ০ 
গুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার? 

শিষ্য। সেপরীক্ষাকি কি? 

গুরু । খন জলাভাবে কৃষককুলের সর্বনাশ সাধনের উপ- 

করম হয়ঃ দেশ জবলিয়া পুডিয়া খাক হইতে বসে, তখন রুষকেরা 
প্রবল ইচ্ছাশক্তির বলে বৃষ্টি করিয়া থাকে । 

শিষ্য । কৃষকেরা প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রেরণে মেঘের স্য্ি- 

করিয়া বৃষ্টি করায়? নিরক্ষর কৃষকেরা ইচ্ছাশক্তি প্রেরণের 

কিজানে? 
গুরু। তোমরা পণ্ডিত, তোমরা বৈজ্ঞানিক, তোমরা 

ইচ্ছাশক্তির তথ্য অবগত আছ, তাহারা ইচ্ছাশক্তি বলিয়া কোন 

পদার্থ আছে; তাহা অবগত নহে”_কিন্তু ইচ্ছাশক্তি তোমাদেরও 
আছে, আহাদেরও আছে । ভোমরা না হয়) ইচ্ছাঁশক্তির পরি- 

চালনা বলিয়াই পরিচালনা কর। আর তাহারা তাহা না জানিয়া 
অন্থভাবে পরিচালন। করিয়া থাকে । 

শিষ্য । তাহারা কি করে.? 
গুরু । জন না হইলে, অর্থাৎ, অনারৃষ্টর বৎসরে তাহার 

"শতেক হাল” যোড়ে। তাহার ব্যবস্থা এইবর্প ষে, একশঘ্র এক- 
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খানি লাঙ্গল একখানি ভূমিতে গিয়া যুড়িয়া সেই ভূমি কর্ষণ করিতে 
থাকে। কিন্ত যে ব্যক্তি সেই গ্রকশত একখানি লাঙ্গলের সর্ব- 

প্রথমের লাঙ্গলখানি ধরিবে; সে এক মায়ের এক সন্তান হওয়া 
চাঁই,_ভাঁরপরে সকলে লাঙ্গল চষিতে থাকে । আমি তিন চাকরি 

স্থানে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, শ্রচণ্ডরৌদ্রে লাঙ্গল যুড়িয়া 
ভিজিতে ভিজিতে কৃষকগণ লাঙ্গল লই! গৃহে ফিরিয়াছে। 

শিষ্য। লাঙ্গল চধিয়া! কিরূপে ইচ্ছাশক্কির প্রেরণা করিয়া- 
থাকে? 

গুরু। হাতে লাঙ্গল চবিতে থাকে, কিন্ত সেই একশত এক 
জন লোকের প্রাণের ইচ্ছা জল হউক,--সে ইচ্ছা নন: 

একাস্তিকী। 

শিষ্য । আর কি বলিতেছিলেন? 
গুরু । এক্সপ অনাবৃষ্টি হইলে লক্ষ ছুর্গানাম লিখিয়া মেঘ 

ও বৃষ্টি করিতে দেখিয়াছি । আমার বয়স তখন দশ কি এগাঁর 

বৎসর,-একবার সকলের সঙ্গে মিশিয়া ছুগানাম লিখিয়া জলে 

ভিজিতে ভিজিতে বাড়ী ফিরিয়া ছিলাম । 
শিষ্য।--তাহাঁর প্রক্রিয়া কি? . 
গুরু ।__বাঁলক বুদ্ধ যুবক নির্বিশেষে এবং যে কোন জাতিই 

হউক, একত্রে কোন নদীর ধারে, বা ত্রিপাস্তর মাঠে বসিয়া, 
বটপত্রে ছূর্গানাম লিখিতে হয়। বলা বাহুল্য, তাহারও উদ্দেস্ত 
ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ । 



স্পা পী পিপল পপ পা পলিপ পাপ শী পপ প্লাস 

একাদশ অধ্যায়। 

প্রথম পরিচ্ছেদ । 

০৮৮০০ ০৬০০৮ 

 পুরশ্চরণ। 

:. শিষ্য ।-পুরশ্চরণ করিলে কি হয়? 
গুরু ।__পুরশ্চরণ না.করিলে দস্ত্র ঠচতন্ত হয় না, মন্ত্র চৈতন্য 

না হইলে সে মন্প্রয়োগে কোন ফলালাতি করা! যাইতে পারে 

না.। অতএব যে কোন মন্ত্রে সিদ্ধিলান্ভ করিতে হইলে পুরশ্চরণ 

কর] কর্তর্য' চলিত ভাষায় পুরশ্চরপক্রিয়াকেএ“মস্ত্র জাগান” বলা 
হাইতে পারে। | 

শিষ্য |-_পুরশ্চরণ করিলে কোন্ শক্তি মন্ত্রে অধ্যাসিত হয়? 

গুরু ।-__অস্বাভাবিক প্রশ্ন । 

শিষা 1- কেন? | 

গুরু 1--কোন্ শক্তি মন্ত্রে অধ্যাসিত চিনির 2 কি? 
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শিষ্য ।__উদ্জেন্ত এই যে, কোন্ শক্তি আবিষ্ট হইয়া মঙ্গক্ষে 
বিশিঈরূপে কাধ্যক্ষম করিয়া তুলে? 
সরু | যেঅস্ত্রের যে শক্তি পুরশ্চরণ করিলে, সেই মগ্ত্রের 
সেই শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। | 

শিষ্য। আমার প্রশ্নটা ঠিক হয় নাই। কোন্ শক্তির 
বলে শন্্ের ক্ষমণ্ভাবৃদ্ধি হয়, ইহাই প্রশ্নের উদ্দেশ্য । 

গুরু । বেহাঁগ-রাগিণী গাঁহিতে জান ? 

শিষ্য । না। | 

গুরু । খাস্বাজ? 

শিষ্য? জানি। 

গুরু । কি প্রকারে শিক্ষা করিয়াছিলে? 

শিষ্য। গলা সাধিয়া। 

কু । গলানাধা কাহাকে বলে? 

শিষ্য | এ স্বর বাহির করিবার অভ্যাস করা। 

গুরু। অভ্যাস না করিলে কি হইত ? 

শিষ্য। পারিতাঁম না । 
গুরু। কি প্রকারে অভ্যাস করিয়াছ? 
শিষ্য । শ্বর-কম্পন যেরূপভাবে বাহির করিলে খান্বাজ রাগিণী, 

হয়, সেইরূপ করিয়া । 
গুরু। পুরশ্চরণ ও তাহাই। মন্ত্র যে ভাবে উচ্চারণ করিলে 

ত্বর-কম্পন হয়, তাহাই। আরও আছে। 
শিষ্য। কি? 

গুরু। রাঁগিণী অত্যাস করিতে ' ধেমন স্থান-বিশেষ দিয়া 
এ শ্বরপ্াাহির করিতে হয়, অর্থাৎ গলাসাধিতে হয়, মন্ত্র উচ্চারণ 
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করিতেও, তক্জপ নাড়ী সাধিতে হয়। পুরশ্চরণ, সেই নাড়ী্ 
সাধা। 

শিষ্য। পুরশ্চরণ ত কেবল মন্ত্রজপ। নাড়ী সাধার তাহাতে 
কি আছে? 

. গুরু । গানের জন্ত গলাসাধাও ত কেবল চীৎকার কর! । 
গলায় যাহা করিতে হয়, তাহা সাধকই অবগত হয়, পুরশ্চরণেও 

যাহা নাড়ীতে করিতে হয়, তাহা সাধক জানেন । 

শিব্য। নাড়ীতে কিছু হয় নাকি? 
গুরু | হয়না। 

শিষ্য। আমি একবার পুরশ্চরণ করিয্বাছিলাম, কৈ নাড়ীতে 
তকিছু করিনাই। . ' 

গুরু। তবে পুরশ্চরণও হয় নাই । 
শিষ্য । আমার গুরু উপস্থিত থাকিয়! পুরশ্চরণ করাইয়া ছিলেন। 
গুরু। গুরু উপস্থিত থাঁকিলেই ঘষে পুরশ্চরণ সিদ্ধ হইবে, 

একথা কে বলিল? তিনি বদি ভাহা৷ না জানেন? 

শিষ্য । শান্মে কি এরূপ কোন কথা আছে নাকি? আমি ত 
আমার গুরুপদেশে মন্ত্ই জপ করিয়াছিলাম। 

ই শুরু। শাস্ত্রে নাই, তবে কি আমি রচাইয়৷ বলিতেছি। 

মূলমন্ত্র প্রাণবৃদ্ধয। যু যূলদেশকে । 
মস্তরার্থৎ তস্য চৈতন্যং জীবং ধ্যাত্ব। পুনঃ পুনঃ ॥ 

টু গৌতষীয়ে। 
গৌতমীয় তন্ত্রে লিখিত হহীছে যে,মুলমন্ত্রকে নুযুদ্নার 

মূলদেশে জীবরূপে চিন্তা করিয়া মন্ার্থ ও মন্ত্-চৈতন্ত পরিজ্ঞানপূর্ববক 
জপ করিবে। | 
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মনোইন্যত্র শিবোইন্যত্র শক্তিরন্যঞ্জ মারুতঃ। 

ন সিদ্ধাতি বরারোকে কল্পকোটি-শতৈরপি ॥ 

কুলা্পবে। 

কুলার্ণবে উক্ত হইয়াছে যে৮_“বরাঁরোহে! জপকালে মন, 

পরম শিব, শক্তি এবং বায়ু পৃথক্ পৃথক্ স্থানে থাঁকিলে অর্থাৎ 
ইহাদিগের একজে সংষোগ না হইলে শতকোটিকল্পেও মন্ত্রসিদ্ধি 

হয় না। 

চৈতন্য-রহিতা ষন্থাঃ প্রোজবর্ণাস্ত কেবলা? । 

ফলং নৈৰ প্রবচ্ছস্তি লক্ষকোটিশতৈরপি ॥ 

তম্ত্রসারে। 

চৈত্তন্তমন্ত্র সর্ধসিদ্ধিপ্রদ, অচৈতন্ত মন্ত্র কেবল বর্ণ মাত্র। 

অচৈতন্য মন্ত্র লক্ষকোটিজপেও ফলপ্রদানে সমর্থ হয় না। 

: হ্দঝে গ্রস্থিভেদশ্চ সর্ববাবয়বর্ধনম_ | ] 
আনন্দাশ্রণি পুলক দেহাবেশ$ কুলেশ্বরি। 

গদগদোক্তিশ্চ সহনা জায়তে নাত্র সংশয়ঃ 

সকৃছুচ্চরিতেপ্যেবং মন্ত্রে চেতন্যনংযুতে'। 

দৃশ্তে প্রত্যয়া যত্র পারস্প্য্যং তছচ্যতে ॥ 

তগ্রসারে। 

জপকালে হৃদত্ব-গ্রশ্থিভেদ, সর্ব অবয়বে বদ্ধিষুঃতা, আনন্যাঙ্ষ, 

রোমাঞ্চ, দেহাবেশ, এবং গধ্গদভ[ষণ প্রস্তুতি ভক্তিচিত্ব প্রকাশ 
পায়, ইহাতে নংশয় নাই। মন্ত্র টচতন্যসংযুক্ত করিয়া সেই মন্ত্র 
একবারমাত্র উচ্চারণ করিলেই পৃর্কোক্তভাবের ক্ফুপ্তি হইয়া! থাকে। 

শিধ্য মন্ত্রচৈতন্য কাহাকে বলে? 
ওক । মন্ত্র ও মন্ত্রচৈতন্ত কি, তাহা তোমাকে . ইভ পূর্বে 
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বলিয়া পিয়াছি,* বোধ হয় তাহা তোমার স্মরণ থাকিতে 
পারে। ্ 

শিষ্য । হাঁ, তাহা ম্মরণ আছে । তবে মন্ত্রচৈতন্ত কি প্রকারে 
করিতে হয়, তাহাই বলুন। 

গুরু । দে কথাঁও তখন পরিফার রূপে বলিয়া দিয়াছি, বমানে 
সংক্ষেপতঃ পুনরায় বলিতেছি,_ তন্ত্রশান্তে উল্লেখ আছে,_- 

পশুভাবে স্থিতা মন্ত্রাঃ প্রোক্তা বর্ণান্ত কেবলাঃ। 

সৌধুয়-ধবন্যুচ্চরিতাঃ প্রতৃত্ প্রাপ্র,বন্তি তে | 
মন্ত্রাক্ষরাণি চিৎশকৌ প্রোক্তানি পরিভাবয়েৎ। 

তামেব পরমব্যোগ্ি পরমানম্দ-বুংহিতে ॥ 

দর্শয়াত্যাক্ম-সন্তাবং পূজাহো মাদিভির্বরিনা ॥ 
গৌতমীয় তস্ত্রে। 

পশুভাবে স্থিত যে মন্ত্র, অর্থাৎ যাহা অচৈতগ্ ; তাহ কেবল 

বর্ণমাত্র। অতএব, এ সকল মন্ত্র সুয্নাধ্বনিতে উচ্চারিত করিয়া 
জপ করিলে প্রতৃত্ব প্রাপ্তি হয়, অর্থাৎ মন্ত্রের কাধ্যকরী ক্ষমতা 
আয়ত্ব হয়। মৃলাধার-পদ্মের অন্তর্গত শ্রক্ষনাড়ী এবং ব্রহ্মনাড়ীর 
অন্তর্গত যে স্বয়ভূলিঙ্গ আছেন, সার্ধ-ত্রিবলয়াকারা৷ কুলকুণ্ডলিনী 
শক্তি এই স্বয়ন্তু-লিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। সাধক 
জপকালে মন্্রাক্ষরসমূদয় এই কুগুলিনী-শক্তিতে গ্রথিত তাবনা 
করিয়া এই কুগুলিনী-শক্তিকে উত্থাপিত করতঃ সহম্ার-কমল- 

কর্ণিকার মধ্যবর্তী পরমানন্দময় পরম-শিবের সহিত একাত্ম 
পাঁওয়াইবে। পৃজাহৌমাদি বিহনেও উক্ত প্রকার অনুষ্ঠানে 
মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে । 

ইহা করিবার প্রণালী ও ৰৈ বৈজ্ঞানিক তত্ব আমি তৌমাকে 

হর মত্রনীত “দীক্ষা ও সাধনা” নামক পুস্তকে মন্রচৈতনা নাষক প্রবন্ধ [মক প্রবন্ধ দেখ । 
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পূর্বে বলিয়াছি বলিয়া এস্কলে আর পুনরুল্লেখকরা, নিশ্রে' জন 
জ্ঞান করিলাম । * 

শিষ্য। এইরূপে মন্ত্রটৈতন্ত করিয়া! জপকরা যদি পুরশ্চরণের 
উদ্দেশ্য ও ক্রিয়া হয়, তবে ত আমরা যাহা করি, তাহা নিক্ষল 

খুকি । যাহারা পুরশ্চর্ণ বা মন্ত্র সিদ্ধি করিতে গিয়া তাহার 
অনুষ্ঠান না করিয়৷ অন্তপ্রকার করে, তাহারা নিক্ষলতা লাভ না 

করিবে কেন? অন্পাক করিতে গির1, কেবল হাঁড়ীতে জল চড়া- 

ইয়া জাল দিলে কি অন্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় ? চাউল দেওয়। চাই । 

শিষ্য। তবে এখনকার অধিকাংশ যজমান বা শিষ্য, গুরু বা 

পুরোহিতের নিকটে পুরশ্চরণ পদ্ধতি জানিয়া লইয়া! যে পুরশ্চরণ 
করে, তাহারা কেবল অনর্থক অর্থব্যয় ও উপবাসাদি করিয়! 

থাকে-মাত্র ? 

গুরু। যাহারা না জানিয়! কাধ্য করে বা করায়, তাহা 
নিক্ষল হইবে ৰৈকি। তোমাকে বলাই বাহুল্য যে, এ সকল 
কারণেই হিন্দুধর্মের প্রতি লোকের অন্থরাগ কমিয়া যাইতেছে । 
কেননা, অর্থ ও সময় নষ্ট করিয়। যে কাঁধ্য সমাপন করিল, তাহাতে 

যদি কোন প্রকার ফললাভ ন! করিতে পারে, তবে সে কার্য 

করিতে কাহার ইচ্ছা হয়? বলা বাহুল্য, এবিষয়ে গুরু ও 
পুরোহিতগণই সর্মধক দোষী। 

ররর এরর এর 

* দীক্ষা ও সাধনা নামক পুস্তকে দীক্ষা গ্রহণ হইতে মন্ত্রসিদ্ধি পর্যন্ত 

সাধকের যাহা কিছু প্রয়োজন, লিখিত হইয়াছে,--পুস্তক খানি, একবার 

পড়িলে ভাল হয়। 
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. জপের বিশেষ নিয়ম । 

শিষ্য। জপনিয়ম কি প্রকার, তাহা আমাকে বলুন ?* 
গুরু । জপের কি নিয়ম বলিব? 

শিষ্য । আমি শুনিয়াছি, ও এই মন্ত্র অন্তান্স মন্ত্রে 
আদিতে ও অন্তে সংস্থাপন না করিয়া জপ করিলে, মন্ত্র কদাঁচ 

সিদ্ধ হয় না । তাহা কি সত্য? 
গুরু । হা। সেতুভি্ন জপ নিক্ষল হয়, অতএব সেতু- 

নির্ণয় শাস্থে কথিত হইর়াছে। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে যে, 

সর্বপ্রকার মন্ত্রেরই গু এই বীজ সেতু । জপের পুঝেধ ত্তষ্কাররূপী 
সেতু না থাকিলে সেই জপ পতিত হয় এবং পরে সেতু না থাকিলে 
এঁ মন্ত্র বিশীর্ণ হইয়া যায়, অতএব মন্ত্রজপের পুর্বে ও পরে 

সেতুমক্্ জপ অ.বশ্তক। যেনন সেতুবিহীন জল ক্ষণকালমধ্যে 
নিম্ন প্রদেশে গমন করে, সেইরূপ সেতুবিহীন মন্ত্র সাধকের ফল- 

দায়ক হয় না। চতুদ্দশ স্বর ও, ইহাতে নাদবিন্দু যোগ করিলে 

ওঁ এই বীজ হৃয়। ইহাই শূত্রের সেতু জানিবে। 
(জনক, লারা 
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পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধি | 

শিষ্য। পঞ্চালশুদ্ধি কাহাকে বলে? এবং পর্চাঙ্গশুদ্ধি না 

করিলে কি হয়? 
গুরু। পঞ্চাঙ্গশুদ্ধি-ব্যতীরেকে পূজা নিশ্ষল হয়। কলার্ণব- 

তস্ে লিবিত আছে যে, আত্মা, শ্বান, মন্ত্র, দ্রব্য ও দেবতা এই পঞ্চ- 

শুদ্ধিকে পঞ্চাঙশুদ্ধি বলে । যাবৎ পঞচাঙ্গ-শুদ্ধি না করা হয়, তাবৎ 

তাহার পৃজায় অধিকার হয় না। তাহা অভিচারার্থ হইয়া 

থাকে । তীর্থদি বিশুদ্ধ জলে স্নান করিয়! ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, 

ও যড়ঙ্গন্তাস করিলে আত্ম শুদ্ধি সম্পাদিত হয়! যে স্থানে 

পৃজাদিকাধ্য করিবে, সেই স্থানকে মাজ্জন ও অন্থলেপন করিয়া 

দর্পণের হ্যায় নির্মল করিবে । চন্দ্রাতপ, ধৃপ, দীপ ও পুষ্পমাল্য- 

দ্বার সেই স্থানকে স্থুশোভিত করতঃ পঞ্চবর্ণচর্ণদ্বারা চিত্রিত 

করিবে, ইহাকে স্থান-শুদ্ধি বলে। মাতৃকাবর্ণদঘারা অস্গলোম- 

বিলোমে মন্ত্বর্ণ পুটিত করিয়া ছুইবার পাঠ করিবে। এইরূপ 

করিলে মন্্শুদ্ধি হইয়া থাকে । পুজার দ্রব্যদকল কৃলা গ্রন্ধারা 

মূল ও ফট্ এই মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিয়া ধেনু মুদ্রা প্রদর্শন করিলে 

্রব্যশুদ্ধি হয়। * স্লীধক পীঠশক্তির পূজা করিয়া মৃলমন্ত্রে সকলী- 

করণ-মুদ্রায় সকলীকরণ করিবে এবং মৃলমন্ত্রে মাল্যাদি, ধুপ, 
ও দীপ প্রোক্ষণ করিবে, এইরূপ করিলে দেবতী শুদ্ধ হয়। 

এই প্রকারে পঞ্চার্গগুদ্ধি করিয়া দেবতার আরাধনা করিতে 

হয়, নতুবা আরাধন! নিক্ষল হইয়া থাকে । | 
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মন্ত্র শুদ্ধির উপায়। 

শিষ্য। আপনি মন্ত্রপুরশ্চরণের কথা বলিয়াছেন, কিন্ত 
আপনাঁর কথিত উপায় অবলম্বন করিয়াও যদি কেহ মন্ত্-শুদ্ধি 

করিতে না পাভর, অর্থাৎ আপনার কথিত ভক্তিভাবের উদয়, দর্শন 

কবিতে ন। পায়, তবে সেকি করিবে? কেবল আপনার কথিত 

মতে পুরশ্চরণ করিয়াঁই কি ক্ষান্ত থাকিবে? 

_ শুরু। পুরশ্চরণ করিলে সাঁধকের শ্রী ভাবের উদয় নিশ্চয়ই 
হইবে । বদি না হয়, তবে জানিবে মন্ত্রসিদ্ধি হয় নাই । 

শিষ্য । তখন কি করিবে? 
গুরু । গৌতমীয় তন্ত্র লিখিত আছে যে,__ 

সযাগনুতঠিতে! মন্ত্র যদি সিদ্ধিন“জায়তে । 

পুনস্তেনৈব কর্তবাং ততঃ সিদ্ধো ভবেদ্ এবম, ॥ 

গৌতমীয় তশ্থে। 

সম্যকৃরূপে পুরশ্চরণাদি সিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেও 

যদ্দি মন্ত্রসিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে পুনর্ধবার' গৃর্বব্ৎ করিবে । 

অর্থাৎ পুনরায় পূর্ব নিয়মে পুরশ্চর্ণাদি করিবে। তাহ 
হইলে নিশ্চয়ই মন্ত্রসিদ্ধি হইবে। 

শিষ্য । এমন ছুর্ভাগ্য যদি কেহ থাকে, এবারও যদি মন্ত্র 

সিদ্ধিন্বরূপ ফলের অন্থভব না! করিতে পারে ? 

শুরু। শাস্মে আছে, 
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পুন নুিতে। সন্ত্্রো বদি সিদ্ধ! ন জায়তে | 

পুনস্তেনৈব কর্তৃধ্যং ভতঃ দিদ্ধো ন সংশয় ॥ 
গৌতমীয়ে। 

পুনর্ষ্ঠান করিলেও যদি মন্ত্রসিদ্ধি না হয়, তবে তৃতীয়বার 

ূর্বববৎ কাঁধ্য করিবে । 
শিষ্য। এমন কি কেহ নাই, যাহার পর পর তিনবার 

পুরশ্চণাদি করিলেও মন্ত্রসিদ্ধি হয় না? 
্ডরু । হা, তাহা আছে--বৈ কি। 

শিষ্য। তাহার উপাঁয় কি? 

গুরু। শাস্ত্রে সে নির্দেশও আছে বৈ কি। 

শিষ্য । কি আছে, তাহা অন্নগ্রহ করিয়া বলুন। 

গুরু। শাস্ত্র বলেন”_ 
পুনঃ সোহইনুষ্টিতো মন্ত্র যদি সিদ্ধি ন“জায়তে। 

উপায়াস্তত্র কর্তব্যাত সপ্ত শঙ্করভাষিতাঃ ॥ 

ভ্রামণং রোধনং বশ্ঠং পীড়নং শোষপোষণে । 

গহনাস্তং ক্রমাৎ কুর্ষযাৎ ততঃ সিদ্ধো! ভবেবাসু ॥ 
গৌতষীয়ে। 

পুরশ্চরণাদি কাধ্য ঘথাবিধি তিনবার অনুষ্ঠান করিলও যদি 
মন্ত্রসিদ্ধি না হয়, তাহা, হইলে শঙ্করোক্ত সপ্ত উপায় অবলম্বন 

করিবে। ভ্রামশ, রোধন, বশীকরণ, শোষণ, পোষণ ও দ্বাহন, 

_-ক্রমতঃ এই সপ্তবিধি উপাঁয় অবলগ্থন করিলে নিশ্চয়ই মন্ত্রসিদ্িং 

হইবে। ইহাই শেষ উপায়। ক 
শিষ্য । ভ্রামণ কাহীকে বলে, এবং কি উপায়ে তাহ 

সম্পাদন করিতে হয়? 

গুক্৯ । বং এই বাদুবীজছ্ারা মন্ত্রর্প সকল গ্রন্থন করিবে। 
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অর্থাৎ শিলারসনামক গন্ধ দ্রব্য, কর্পর, কুক, উপীর ( বেপার 

মূল ) ও চন্দন মিশ্রিত করিয়া তাহীঘ্বারা ম্তরাস্তর্গত বর্ণসকল 
পৃথক্ পৃথক করতঃ একটি বায়ুবীজ এবং একটি মন্ত্রাক্ষর, এইবপে 

যস্ত্রেতে সমস্ত মন্বর্ণ লিখিবে। পরে, এঁ লিখিত মন্ত্র ছু্চ, ম্বত, 
মধু ও জলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে । অনস্তর পূজা, জপ ও হোম 

করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হয়, ইহাঁকেই মন্ত্রের ভ্রামণ বলে। 
শিষ্য । রোধন কাহাকে বলে? র 

গুরু । ভ্রামণের দ্বারাও যদি মস্্রসিদ্ধি না হয়, তবেই রোধন 

করিবে । এ এই বীজদ্বারা মন্ত্র পুটিত করিয়া! জপ করিবে, 

এইকপ পের নাম মন্ত্রের রোধন। 

শিষ্য । যদি রোধনক্রিয়াদারাও মন্ত্রসিদ্ধি না হয়? 

গুরু । তাহা হইলে কশীকরণ করিবে * 
শিষ্য। কশীকরণ কি প্রকারে করিতে হয় ? 

গুরু। আল্তা,. রক্তচন্দন, কুড়, হরি্রা, ধুস্তুরবীজ ও 

মনঃশিলা এই সকল ভ্রব্যদ্থার! ভূজ্জ পত্রে মন্ত্র লিখিয়া কে ধারণ 

করিবে,_এইবপ করিলেই মন্ত্রের বশীকরণ হইর়া থাকে। 

বশীকরণের দ্বারাও মন্ত্রসিদ্ধি না হইলে মন্ত্রের পীড়ন করিবে। 

শি্য। পীড়নক্রিয়া কি প্রকারে সম্পাদন করিতে হয়? 
গুরু। অধরোত্তরযোগে মন্ত্র জপ করিয়! 'অধরোত্বররূপিণী 

দ্নেবতার পৃজা করিবে । পরে আকন্দের দুপ্ধদবারা মন্ত্র লিখিয়া 

পাদদদ্ধারা আক্রমণপূর্ববক সেই মন্ত্তবারা| প্রতিদিন হোম করিবে,_ 
এই কাধ্যকে মন্ত্রের পীড়ন বলে। যদি এইরপ পীড়ন করিলেও 

মন্ত্রসিদ্ধি না হয়, তাহা! হইলে মন্ত্রের পোষণ করিবে ।, 
শিষ্য । মন্ত্রের পোষণ কি করিয়া! করিতে হয়? 
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গুরু। মুলমস্ত্ররে আদি ও অস্তে ত্রিবিধ বাঁলাবীজ যোগ 
করিয়া জপ করিবে এবং গেঁছুগ্ধ ও মধুদ্ধার! মন্ত্র লিখিয়া হস্তে 
ধারণ করিবে । ইহাঁকেই মন্ত্রের পোষণ ক্রিয়া বলে। 

শিষ্য ইহাঁতেও যদি মন্ত্রসিদ্ধি না ঘটে, তাহা হইলে বোধ 

হয়, শোষণ-ক্রিয়া করিতে হইবে । শোঁষণক্রিয়৷ কিরূপ ? 
গুরু । বং এই বাসুবীজ ছারা মন্ত্র পুটিত করিয়া জপ করিবে, 

এবং এ মন্ত্র যজ্জীর়ভম্মদ্বার! ভূর্জপত্রে লিখিয়া গলে ধারণ করিবে ॥ 

শিষ্য । যদি উহাঁতেও মন্ত্র-সিদ্ধি না ঘটে ? 

গুরু । তবে দাহন-ক্রিয়া করিবে । 

শিষ্য । সেকি প্রকারে করিতে হয়? 

গুরু । মন্ত্রে এক এক অক্ষরের আদি, মধ্য ও অস্ত রং 

এই অগ্নি-বীজ যোগ করিয়া জপ করিবে এবং পলাশবীজের 
তৈলছ্বার৷ সেই মন্ত্র লিখিয়া স্কন্ধদেশে ধারণ করিবে । মহাদেব 

বলিয়াছেন, এই প্রকার করিলে নিশ্চয়ই মন্ত্রসিদ্ধি হইয়! থাকে । 

শিষ্য । এই যে সকল ক্রিয়! করিবার বিধান বলিলেন, ইহা 
অতি সহজ । কোন্ শক্তির বলে মন্ত্র এত শীদ্র শক্তিমান্ হইয়া 
উঠে, তাহ! আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আসিল না । যেমন্ত্র পুরশ্চ- 
রণব্ধপ অতি উচ্চ বৈজ্ঞানিক প্রণাঁপীতে সিদ্ধ হইল না, তাহা 
এই সামান্য ক্রিয্ীতে কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারিবে ? 

গুরু। প্রশ্নটি সমীচীনই হইয়াছে । কিন্ত তোমাকে আঙ্সি 

বলিয়া দিতে ভুলিয়া গিয়াছি,_-এই যে মন্ত্রসিদ্ধির জন্ভ সপ্ত- 

ক্রিয়ার কথা বলা হইল, ইহা কোন অভিজ্ঞ ও মন্ত্রসিদ্ধ ব্যক্তির 
দ্বারায়, সম্পন্ন করাইতে হয়। পুরশ্চরপকক্রিয়া-ঘবারাতে যাহার 
মনত্রসিক্ধি হইল না, বুঝিতে হইবে হয় সে সাধকের ব্রন্ষ-পথ- 

৩৭ 
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মৃন্তির উপার হয় নাই, নয় তার গুরুদপ্ত মন্ত্র স্বাভাবিক অর্থাৎ 
তাহার উপযুক্ত হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া যে মগ একবার 
লওর। হইয়াছে, সে মগ্ধ আর পরিত্যাগ করিতে নাই । পান্থ বলেন, 

বিবাহিতা নারীর পতি অক্ষম ও অবার্শিঝ হইলেও বেন, পত্তয- 
ভর গ্রহণে ব্যভিচার ঘটে, নিক্ষল মন্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহা পরিত্যাগ 

কাঁরয়া পুনরায় মন্ত্র গ্রহণ করিলে তজ্জরপ ব্যভিচার ঘটে । অতএব 
তখনকার কর্তব্য, কোন মন্ত্রসিদ্ধ অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা এ সপ্র 

ক্যার যে কোন ক্রিয়া করাইয়া মন্ত্রসিদ্ধি করিয়া লইবেন। এ 

সকল ড্রব্যাদিদ্বারা ও কীজাদিদ্বারা তিনি সাধকের শরীরে এ 
মন্থেরই তেজ প্রবেশ করাইয়া দিয়া মন্ত্র চৈতন্য করিয়া দিতে 
পারেন | এ ক্রিয়া অতি সহজ, চারি পাচ দিনের মধ্যে সম্পন্ন হয় । 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ | 

মন্্রের দোব শাস্তি 

শিষ্য । তঙ্থাদিতে পাঠ করিক্লাছি, কোন কোন সন্ধে ছিন্নাদি 

দেখ আছে, এবং ভু মন্ষের জপারদি করিলে, কখনই সে সকল 

পক্ষে দিদ্িলাভকর। ধায় না । অতএব, €স দোষের কি প্রকারে 

শী বিধান করিতে হয় ? ং 
গুরু । মের গ্ঠিস্নাদি যে সমস্ত দৌষ নিরূপিত হইয়াছে, 

শাঁতকাবর্ণ-প্রভাবে সেই সকল দোষের শাস্তি হইয়া থাঁকে! 

সাড়কাবর্ণ-দ্বারা মন্ত্র বা বিদ্যাকে পুটিত করিয়া অর্থাৎ অঙ্গের 
পূর্বে অকারাদি ক্গকারান্ত বর্ণের এক একটি বর্ণ পূর্বের এবং এক 
একটি বর্ণপরে যোগ করিয়া অষ্টোততর় শতবার ( কলিতে চারিশত 
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ধর্জশবার ) জপ করিবে, চিঠিতে হইলেই: মন্ত্রে ছিন্জাদি দোষের 

শাস্তি হয়, এবং সেই মস্থ যখোঁক্ত ফলপ্রদানে সমর্থ হইয়া! থাকে ! 

শিষ্য । কেবল অক্ষরযোগে মন্ত্রের ছিনাদি দোষ শাস্তি হয় কেন? 

ঘর । অক্ষরে শব উত্থাপিত করে। মন্ত্রের ছিন্নাদি দৌষ 

এই যে, মন্্ সকল বহুদিন হইতে লোকের মুখে সুখে চলিয়া 

আসিতেছে, যদি কোন ভুলব্রান্তিতে ভাহার কোন অংশ পতিভ' 

বা ছাড় হইয়া! থাকে, ভবে কম্পন ঠিক হয় না । কাজেই মন্ত্রজপেব 

উদ্দেশ্যও সাধিত হয় না। অন্য অক্ষরাদির একত্র যোগে জপ 

কদিলে এ মন্বের সে দোষের শাস্তি হইয়া যার র্থাং তাহাকে 

কম্পনযুক্ত করিরা লইতে পারে।_ 

ষষ্ঠ পরিকর | 
১১৩ 

মন্ত্রসিদ্ধির লক্ষণ । ৰ | 

শিষ্য । পুরশ্চরণ নিদ্ধ হইলে, যে সকল লক্ষণের প্রকাশ পায় 
বলিয়া আপনি নির্দেশ করিয়াছেন, এই সকল উপায়ে মন্ত্র সিদ্ধ 

হইলেও কি সেই লক্ষণ প্রকাশ পায় ? | 

গুরু । হা, তাহাও পাইতে পারে। হগিন্নআরও নাঁনা- 

বিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে। মনোরথ-সিদ্ধিই মন্বসিদ্ধির 

প্রধান লক্ষণ। সাধক যখন যে অভিলাষ করে, তখন অক্রেশে 
সেই অভিলাষ পূর্ণ হইলেই মন্ত্র সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া জানা. যায় । 
দেবতাদর্শন, দেবতার ন্বরু শ্রবণ, মন্ত্রের বঙ্কাকশব্ধ-শ্রবণ 
প্রভৃতি মন্ত্রসিদ্ধি হইলে ঘটিয়ী থাকে । ৯*% 

এ মন্ত্রসিদ্ধিলাভ , ও এই সব সকল বিষয় বিশেষ করিয়া যেসকল সাধকের 
আানিবার ইচ্ছা প্রয়োজন হইলে শিখাইয়া দিতে পার! যায় ।--সম্থকার। 
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অস্ত্রের সাধনায় চরম সিদ্ধিলাভ করিলে, মানুষ দেবতাকে 

দেখিতে পায়, মৃত্যু নিবারণ কয়িতে পারে, পরকায়-প্রবেশঃ 

পরপুর-প্রবেশ, এবং শুন্তমার্গে বিচরণ করিতে পারে, তূচ্ছিত্র 

দর্শন করে এবং পাঁধিবতত্ব জানিতে পারে । এতাদৃশ সিদ্ধ পূরুষের 
দিগন্তব্যাপিনী কীন্তি হয়,বাহল-ভূষণার্দি বহুদ্রব্য লাভ হয়, এবং 

ঈদৃশ ব্যক্তি দীর্ঘকাল বাচিয়া থাকে। রাজা এবং রাজপরিবার- 
বর্গের বীকরণ করিতে পারে, সর্বস্থানে চমৎকার-জনক কাধ্য 

প্রদর্শন করিয়া সুখে কাঁলযাপন করে । তাদৃশ লোকের দৃদ্রিমাজ 
রোগাপহরণ ও বিষ-নিবারণ হইয়া থাকে । সর্বশান্ত্রে ত্বস্ুলভ 
চতুর্বিধ পাত্ডিত্য লাভ করে, বিষয়ভোগের ইচ্ছা থাকে না, 
সর্বভূতের প্রতি দয়া জন্মে, পরিত্যাগ-শক্তি জন্মে, অষ্টাঙ্গযৌগের 
অভ্যাস হয়, এবং সর্বজ্ঞতা গুণের স্ফৃপ্তি হয়। এই সকল 
গুণ মধ্যবিধ সিদ্ধ পুরুষের লক্ষণ। কীর্তি ও বাহন-ভ্যনাদি লাভ 
দীর্ঘজীবন, রাজপ্রিয়তা, রাজপরিবারাদি সর্বজন-বাৎসল্য, লোক- 

বশীকরণ, প্রভৃত এরশ্বধ্য, ধন-সম্পত্তি, পুত্র-দারাদি সম্পদ এই 
সকল গুণ অধম সিদ্ধির লক্ষণ । প্রথম অবস্থায় এই সকল লক্ষণ 

হইয়া থাঁকে। বাস্তবিক ধাহার৷ প্ররুত মন্ত্রসিদ্ধি লাঁভ করিয়াছেন, 
তাহারা সাক্ষাৎ শিবতুল্য, ইহাতে কোন সংশয় নাই। 

শিষ্য। যোগ-সাধনায় আর মন্ত্-সাধনায় কোন প্রভেদ বলিয়া 
বুঝিতে পারিলাম ন1। 

গুরু। উদ্দেশ্থস্থান একই,-_-তবে পথের বিভিন্নতা এই মাত্র। 
দই রেপ 



দ্বাদশ অধ্যায় । 
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প্রথম পরিচ্ছেদ । 
নস 

গ্রহশাস্তি। 

শিষ্য। আপনি পূর্বের বলিয়াছেন, জীবের পূর্বজন্মের শুভা- 
শুভ কর্মের ফল লইয়া অদৃষ্ট সংগঠিত হয়, এবং সেই অনৃষ্টবলেই 
মানুষ সুখী ও দুঃখী হয়। তবে লোকে বলে, আমার গ্রহ এখন 
ভাল নহে, এখন সময় মন্দ যাইবে,-এখন শুভ গ্রহ, এখন যে 
কাধ্য করিব-_তাহীতে শুভ ফল পাইব, ইত্যাদি। এমন কি, 
গ্রহের ফলে নাকি জীব শুভাগ্তভ সমস্ত কর্ধ করিয়া থাকে। 

জ্যোতিষ শান্জেও এঁ কথারই প্রসঙ্গ আছে। আবার বিরুদ্ধ 
গ্রহের শাস্তি-কার্য্য করিলে, তাহারাঁও শুভফল প্রদান করিয়া 

থাকেন। এক্ষণে কোন্ কথাট! সত্য, তাহা! জানিতে চাহি। 
গুরু। অনৃষ্টই গ্রহদিগকে ভাগ্যদেবতা গড়াইয়! লয়। যাহার 

যেমন অনৃষ্ট, গ্রহ-দেবতীরা ও সেই স্থলে ঈীড়াইয়া থাকেন । নতুব! 
তোমারি আমার অদৃষ্টে গ্রহদেবতাগণ একই ভাবে গ্াড়াইতেন। 
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জগতে ছুইটি' মার্মষের কাধ্য এক প্রকারের নহে, তুমি সহ 

কাহম্র মাগ্তষের কোষ্টি মিলাঁইয়া! দেখ ছুইজানর কোষ্তিও একনপ' 

দেখিতে পাইবে না। কোন না কোন বিষয়ে নিশ্চয়ই পার্থক্য 

থাকিবে । মার্চযের অন্ঠিত কণ্ম যেমন পৃথক্,--অদুষ্ঠাধিষ্াভী গ্রহ- 
দেবতার সমাবেশ ও তদ্রপ বিভিন্ন । অতএব, মান্ব যেমন আদ ৯ 

লইয়া! জন্মগ্রহণ করিবে, গ্রহ-দেবতাগণ9 তাহার রাশিচক্রে 

তেমনই ভাবে অপিষ্টিত হইবেন। অদৃই গার গ্রহদেবতা একই 
বরে ধাধা-বাঁধি। | 

শিব্য। বম্মকল বা অদুঈটকে বিলোপ বা ভ্ভাহার সংস্কার- 

সাধন করা কিকাহারও সাধ্যায়হ্ব আছে? 

সুক্ু। তা আছে বৈ কি। 

শ্য্যি। কাহার মাছে? 
গুরু । যোঁগীর--সাধকের | এই সাধনার নামই টব বা 

পুরুষকার । গ্রহযোগ প্রভৃতি যাহা প্রচ্লত আছে, তঙচ্গার! 

লাধকগণ গ্রহ্শাস্তি করিতে পারেন । কি করিয়া সে সকল কাধ্য 

করিতে হয়, তাহা বোধহয়, তোমার শিখিবার প্রয়োজন নাই ? 

শিষা। তাহ! শিখিবার প্রয়োজন হইলে, আমি পুরোহিত" 

দর্পণ পাঠ করিয়া শিখিতে পারিব। ফর একটি কথা জানিবার 

ইচ্ছা আছে। 
গুরু । .কিবল? 

শিষ্য । যাহা জিজ্ঞাসা করিব, তাহার নাম দৈববাণী,_-টৈব- 
বাণীকি? 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

০০০ 

দৈধবাণী প্রকাশ। 

গুরু । তুমি দৈববানী-সঙ্বন্ধে কি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, 
তাহ! ভাল করিয়। বল? 

শিষা । আমি বলিতেছিলাম যে, অনেক স্থলে শুনিতে পাই 

দৈববাণীতে অমুক কথা প্রকাশ পাইল । অনেকের প্রতি দৈবা- 

দেশ হইল.-_ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? আপনি 
বলিয়াছেন, দেবতা অদৃষ্টশক্তি। 

গুরু । শক্তিভিন্ন জগতে কিছুই লাই,তুমি আমি ও মহা 

শক্তির মহালীলামাত্র। মানষ যখন তন্মন হয়, মান্সনের চিত্ত- 

বৃত্তি ধন একুখী হয়, তখন যে দেবতীর উপরে তাহাদের চিত্রবৃত্তি 
এফনুখী হয়, তখন সে তাহার বাঞ্ছিত দেবতার নিকটে বাঞ্িত 

আাদেশ শ্নিতে পাইবে, তাস্বাতে আর বিচিত্র কি? 

হুদি দি চিন্তবৃত্তির নিরোধ অর্থাৎ একমূখী করিয়া! একটি” 
বুক্ষের বিবয় চিষ্তা করিতে পার, দেখিবে--সেই বৃক্ষই, তোমার 

সহিত কথা কছিবে: ভীবনার মূলকারণ ইচ্ছা! ইচ্ছৌত্রেক 
না হইলে যখন ধ্ভাবনা-প্রবাঁহ উৎপন্ন হর না,_-তখন অবশ্থাই 

তাহার মূলকারণ ইচ্ডা। সেই ইচ্ছা-ক্োত যে ছিকে লইবে, 

সেই দিক হইতেই তাহার সাধনীসিদ্ধি গ্রাপ্ত হইবে। জগতটা 
শবের বঙ্কার। সমস্ত শক্তিরই ঝঙ্কার বা শব আছে। থে 

শক্তির উপরে ইচ্ছাশক্তির চালনা কৰিবে, সেই শক্কির নিকটেই 

উত্তর পাঁইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই । 



*8৪০ দেবত৷ ও আরাধনা । ] 

অতএব 'দেবতা ও আরাধন! নিক্ষল নহে । দেবতা ্ আরা- 

ধনা হিন্দুর পু'তৃলখেল! নহে । বহিজগতের কাধ্যকৌশল যেমন 
যোগ; তন্তরপ অন্তজ'গতের কাধ্যকৌশলও যোগ । দেৰতা ও 
আরাধনা এই যোগ বা মানস-ক্রিয়ার কৌশল বা যোগ ও সাধনার 
প্রথম সোপান ব্যতীত আর কিছুই নহে। 

সম্পর্ণ। 

শ্রীশ্রীরুষণার্পণ যস্থু | 













মহিয়াটী গাধারণ গন্তকানয় 
ণিষ্ঘারিত দিনের পরিচয় গন্ 

বর্গ সংখা! পরিগ্রাহণ সংখযা।.**********০*০ ৪ 

এই পুস্তকখানি নিয়ে নির্ধারিত দিনে অথব। তাহা 

গ্রন্থাগারে অবশ্য ফেরত দিতে হইবে। নতুবা মাসিক ১ টাক 
জরিমান! দিতে হইবে 




